ব্রজবিদেহী মহস্ত 
শ্রী১৮ স্বামী 
স্নম্দ্াতন ্বান্বাভ্জী, 
হ্রান্সাজ্ল্ জীহ্ব-চ্ল্ব্িভ্ড 


॥ 


নি ৫ 7৩ ৭ 
তদীয় শিষ্য 
ব্রজবিদেহী মহত্ত 
শ্রীমৎ স্বামী ধনগ্জয়দা জী মহারাজ প্রণীত 


এ 


) 9. 
চক্রবস্তা, চাটাজ্জি এণ্ড কোং. লিমিটেড 


পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক 
১৫নং কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা । 
১৯৪০ 
মূল্য আড়াই টাকা 


প্রকাশক 
ভ্বমেশচন্্র চক্রবন্থী, এম্‌. এস্‌-সি. 
১৫নং কঞ্ধেজ স্কোয়াব, কলিবাতা। 


প্রিপ্টার-__শ্রাগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য 
ভাপসী প্রেস 
৩০নং কর্ণওয়ালিশ স্্রীট, কলিকাতা 


৯ উশ্রীশ্ীতরবে নমঃ 
নিবেদন 


পবমাবাধা শ্রী ১০৮ শুকদেবেব ভীবন-চবিত প্রণয়ন কায্যে আমার 
সম্পূর্ণ অযোগাতা সহৰণ্জ গ্ুকুত্রাগণকর্তৃক এই দুর কর্তনোব ভার 
আমান উপর অপিত হইযাছিল। ভাহারই অসাম ক্কুপায় এই কাধ্য 
আক্ষ সাপ হইল। ইহাতে ভিনি কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছেন, 
ভাত। হিন্হ জাুনন | 

এই স্বলে বিশেষরূপে উল্ল্লথযোগা বিষয় এই যে গ্রন্থ লেখার কাহ্ধ্য 
আনাদদব টনক খ্রুপাত। ক্মস্ছরিকাভার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম কবিয়া 
আমাকে সাহালা কবিষাছেন এবং কতক উপকরণ তিনি সংগ্রহ 
ববিয়াছেন | হাহাব এই সাভাযা না পাইলে জীবন-চবি'ত প্রণয়ন 
কাম্য গুসম্পন্ন হএফা অদন্তব হইত | সর্বসাধারণেব নিকট তাহার নাম 
প্রকাশ কবি তিনি অনিচ্ছুক থাকায় এখানে তাহার নাম উল্লেখ 
করিছে পাবিলাম শা) তথাপি ভাহার প্রতি আমি যে কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবন্ধ ভাতা না বলিরা থাকিতে পারিভেছি না। শ্রগুরুদদেব 
তাভাধ সর্বপ্রকার ক্লাণ-বিধান করুন এই প্রার্থনা কবিতেছি। 
অন্তাগ্থা যাহারা জীবনীর উপকরণ প্রদান করিয়া অথবা সংপবামর্শ দিয়! 
এই কাধ্যে শীহাম্য করিয়াছেন, তীহাদের প্রতিও আমি সাদরে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

লোকোন্তবচরিত মহাপুরুষের এই জীবনী প্রণয়ন কাধ্যে অনেক 
প্রকার ক্রটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, সহ্বদয় প্লাঠকবর্গ কুপাপূর্বক 
নিজগুণে ক্ষমা করিবেন আশা করি। অলমতিবিশুরেণ, ইতি । 

প্রীনিম্বার্ক আশ্রম নিবি 
পোঃ বৃন্দাবন, জিল] মথুর! 


শ্রীধনঞ্জয়দাস 
শ্রীতীমহালয়া, ১৩৪৭ সাল 


বিষয়-সুচী 
প্রথম থণ্ড 


প্রথম অধ্যায় ক্গন্স ৪ বালাবস্থা। *-ছম্সের স্থান & সময়, 
বশ-পরিদছ, ৮-দাহা পিতা «নাম £বণ। পৌলাশিক আখান শিক্ষা 


৭_লিছ্াপভ় ও সনাতন শক শেক্ষা, ৬_লিখন শিক্ষা, ৭ চঞ্চল স্বভাব, 


হা 


ভাল শাসন, কীডাগুবাগ, ৮ চঞ্চল ভাবের কাষা, ৯ ই*রাজী স্কুলে 
[গ, ১০ শোকশ্নাহা, বিদ্যা শিক্ষাথথ শটে গমন, 


প্রণেশ, মাহিবিত 


রব 


গরেশিকা পৰাঙ্ষা সাকলা, অন্য নানরাগ, আচান-নিগা, ১১ বিবাহ | 
ভ্বিভীয় অধ্যায়-__কালবাতাজ পঠদ্দশ। £ ব্রাহ্মপর্ম গণ | ১২ 
বলিকাঠাম আগদন ৮ প্রেলিডেন্সি কলেছে প্রবেশ, ভাবে পরি- 
বর্ধন, শাশ্পাশ্র অনান্থাক সণ, ১৩াটিপলন। সালান্ুদবণ, ভিন্দু- 
আচত্র ভাগ, পিন্াব কাধ € পার খবচ বন্ধ, মেট্রোপলিটান 
কলেজ পরবেশ। একি এ পর্ধাক্ষায় সালা ও নুরি-লাভ, পিতাকর্ক 
পুনঃ খবচ প্রদান, ১৪-১৫-অধ্যাম্মচিন্তা রর নিরীশ্বব- 
বাদিতা, বন্ধুব চষ্টাস্থে আগ্তিকা বৃদ্ধি লাভ, ভগবছিং ঘহিী! রী ৮-১৭-_ 
ব্রাঙ্গসমাজে ফোগদান, বিলা গমনেব ইচ্ছা, প্রে রি বু্তি 
লাভেখ উদ্দেশ্যে অপায়ন, ৯৮-বাজনৈতিক আন্দোলন 5 ভি 
যোগদান, ১৯-_ কেশব সেনের কনাব বিবাহমূলক আদুন্দালন, ২০-২১- 
পিতার ৩য বিবাহ, স্ব প্রত বিমাতাব ুবাবশ্ব, শীকে কলকাতায় 
আনয়নের সন্কল্প, ২২-_-দ্রীকে কলিকাতায় 'মানয়ন, পিহাব কলিকাতায় 
আগমন, ব্রাহ্ম সমাজ ্যাগের জন্য পিতাঁব চট্টা, ২৩--শিবশ্ছেদনে উদ্যত 


পিতার ক্রোখশাস্তি, পিতাকে উপাজ্জিত অর্থ প্রদ্গানের প্রতিশ্রুতি, পিতা- 
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ক্ককু পুনঃ খবচ প্রদান, ২৪-_অশাশ্ছি ও পবিশ্রমেণ ফলে স্থাস্থাতানি, 
অগ্রস্থ শ্বন্থ'য় বি.এ, পবীক্ষা দান ৪ সাফলা লাশ, ১৫-পশ্চাত্য 
দর্শনে এসএ, পরাগ দানের সগ্কল্প, ২৬--পিটি স্কুলে শিক্ষকতা এ ম'জল- 
পুর স্কুল হেডদাষ্টাব]! গ্রহণ, ২৭--এম এ. পবীক্ষাব ভন কঞোব আম 
বিদ্যা ভাস, সঙ্গী ত-চ৯, ১৮-_এম.এ* পবীক্ষা়্ ফলা লাভ, [সিটি স্ু"ল 
শিক্ষকতা ৪ শীতি-শিক্ষা প্রদান, ১৯-_চরিকবণে দ্র ছাত্র দমন, 
৩০-_-সিটি কলে অপ্যাপকেব কাধা, ছারদিগের অদ্ধা-ভক্তি 'মাকমণ, 
গ্রহে ছাত্রদিগকে পম্ম এ নীতি শিক্ষা দান, বাভটদতিব আন্দোলন ও 
তারত সায় যোগদান ও বত প্রধান, সংবাদপত্রে লিখন, ইতবাজী 
পত্রিকা সম্পাদন, ৩১-৩১-_-কম্মবাতলোর মধোশ অবিবত আন্ুচিস্তা, 
বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র প আল্করিক ধশ্মভাব, ধন্ম প্রচাবে নিজের উতসাত 
ও অঞসীরকে উৎসাহ দান। 

তৃতীয় অধ্যায়-_-আভাস্থরিক পরিবর্তন £ যোগী সম্প্রদায়ে প্রবেশ । 
৩৩-_দেশেব বাড়ীতে গমন, পথকৃভাবে আহাব ও অবস্তা, তৎপুর্েই 
জনৈক পণ্ডিত সহ পিভাব কলিকাতায় & কাশতে গমন ৩৪-৩৫- 
কাশতে জ্ববোগগ্রস্থ পিতার নিকটে গমন, দেবদর্শন, বৈদাস্তিকের 
সহিত ও ধন্মসগায় ধশ্মবিষয়ক তর্ক-বিতকেও মতের অপরিবর্তন, 
৩৬-_ক্ষোতিম শাস্ত্র অভ্রান্তভায় অরবশ্বাস) ৩৭-১৮পিভার সঙ্গে 
'আগত পণ্ডিতর সহিত ভাক্কবানন্দ স্বামীর স্মক্ষে পশ্ম-বিচাব, ৩৯-- 
স্বামীজী কতক উভয়ের প্রশংসা, স্বামীজ্তীর মতামত প্রকাশে বিরতি) 
৪০__দ্থামীন্ঞ'ব প্রর্তি আকধণ ও অধ্যে মধো ভাঙার নিকটে গমন, 
রাজার সঠিত কথাবাঞ্া, স্বামীজীর প্রতি প্রশ্ন এ তাহার উত্তর লাভ, 
৪১-_ট্ত্রলঙ্গ স্বামীকে দর্শন) ৪২--পিক্রার সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ন, 
৪৩-৪৪-_-ষ্রেটসমাানে+ সার্কাসের বিবরণ পান, গুরুশক্তির প্রতি বিশ্বাসের 
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সঞ্চাব, ৪৫-_-আভাস্তরীণ ₹টিং-শক্তির প্রভাব বিষয়ে চিন্তা, আলোচনার 
ফল মানসিক ভাবের বিচিত্র পবিবন্তন, খাগ্যাখাগ্য, জতি বিচার 
প্রতি সম্বন্ধে পূর্বতন ধারণার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি, ৪৬-_পুনঃ পুনঃ 
চিন্তার ফলে তিন্দুশাস্থের প্রতি দঢ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা, হিন্দু 'আচাব ত্যাগের 
অইৈধতত| সম্বন্ধে দঢ ধাবুণা,বিলাত গমন ও প্রেমটাদ-বায়টাদ বুন্তি পরীক্ষা 
দানব সন্গল্প ভাগ, বন্ধুব সতিহ গুরুশক্তি সম্বন্ধে আলাপ, শক্তিশালী- 
মহাজনের সক্কান লাভ, ৪৭-__দেশে গমন, যানমিক পরিবন্ঠন সত্বেও 
ভিনু-সদাতজ পুনঃ প্রবেশের অনিচ্জা, পিতার অন্তরাধেও উপবীত 
গ্রহণে অনন্মতি, শ্বীব পিত্রালয় হইছে আগমন এ শ্বস্টরালয়ে বাসের 
আনচ্ছা, ৪৮--কলিকাকায় '্রতাগমন, ফধোগীসম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক 
মহাজনের শিষ হগ্রহণ এ প্রাশায়াম সাধন, ৪৯-__সাধনশক্তির প্রকাশ, 
৫০-__মটচক্রভেদ, পৃদ্দিবহ ব্রাহ্ম সমাঙ্ছেব সহি'ত যোগ বক্ষা, স্ত্রীর সহিত 
পিতার কলিকাতায় 'আগমন ও সকলেব এককত্র বাস, ৫১-_বিজয়রুষঃ 
গোস্বামীর ধোগী সম্প্রদায়েন সাধন লাভ, রুষ্ণকুমার মিত্রের উপর 
সাধনশণক্রর প্রভাব, ৫২--কর্ণেল অল্কট, ও ভারতীয় মহাপুরুষ, ৫ ৩-৫৫ 
_-মাদ্রাজী থুষ্টানের অগস্াখষিব আশ্রঘে গমন ও শাস্ীয় গ্রস্থ অধ্যয়ন, 
ঝবিদিগের প্রাত দুঢ আস্থা ও ভক্তির সঞ্চার, আধ্যাত্মিক চিন্তার ফলে 
ক্রমিক পরিবর্তন, আত্মচিন্তার ল্ুবিধার জন্য সময়ে সময়ে কলিকাতার 
বাহিরে গমন, ৫৬--পি্ার সহিত শিবপুব বোটানিক গাঙেনে গমন, 
গঙ্গান্নান 9 পিতার অন্তরোধে উপবীত ধারণ, ৫৭-__মনে মনে ব্রাহ্মলমাজ 
ত্যাগ, ৫৮_ ব্রাঙ্গ সমাজের অপূর্ণতা বিষয়ে তক কৌমুদীতে দীর্ঘ পত্র 
প্রকাশ, সিটি কলেজেব কম্ম ত্যাগ, ৫৯__গৃহ শিক্ষকেব কাধ্যে ও ব্যাখ্যা 
পুস্তক প্রণয়নে অর্থাগম। 

চতুর্থ অধ্যায়-_-শ্রীহটে ওকালতি £ হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্তন । 


৬০_মাইন অধায়ন, ৬১-_বিজয়রুষণচ গোস্বামীব সাধুসঙ্গ ও সদগ্ুরু 
লাশের কথা, 'মাইন-বাবসাদয় প্ররুত্থি, ৪িকশ্লহি পরীক্ষা প্রদান, ৮২-- 
বি.এল্‌. পবীক্ষায় সাফলা লা, ৬০-৬৭-ফৌজাদাবী মোকদ্দমীয় 
ওকালতি ৪ জয়্লা, শ্রীট্টে ৪বালতিব সনন্দ লাভ, ৬৮ হিন্ন 
সমাজে গ্রহণের ক্ষত্ব পিতার চেষ্টা ও সামাজিক দল"দলি, £দওয়ানী 
মোকদ্দমায় ভ্ুংলাত, ৬৯--একালভ্িতত বিপুল মশত এ প্রতিচা 
লাভ, শ্রিহ্ট নিক্গস্ব বানী নিম্মাণ, বাহ পভ 'আম্টীয়-দ্মজন, 


ছাত্র ৪ অন্িথিব সমাগম এ অবস্থান, খ০-সঙ্যাপ পরব অনন্তা- 


চিছধে সাপন-ভজ্ন, ৭১ হিন্সভার সম্পাদক পদ গ্রহণ, ৭১ সভায় 
শান্গ্রন্থ পাঠ € বাখা। ভাব প্রতি 'লাকেন আবিত বুদ ৭৩2 
দেবেন্্বানুর সঙ্কীদ্গুন প্রচার, ৭৪-৭--শহাটে সঙ্গীন্ুনল প্রাব্ন, 
'কুগঈণব 'ভাবাবেশ, ৭৬-_-আহাদুর নিয়ম নিচ, ০৭ ক্বীকিনের প্রলাবে 
লোকেব জার্তভিদ্র সংস্কাক লোপ, হিন্দু সমান্ছে পুনঃ গ্রবেশ সম্পকে 
চিগ্কা, প্রাদশ্চিত্ ৪ তিন্টু সমাজ পুনঃ প্রবেশ, বচন ত্রাহ্গণশ্ম গহণ 
উপলক্ষে গ্রামে দলাদলি, শত্রুর বিদ্বেষমূলক প্রচার ও পিলাব উপব 
নিধ্যাতন) ৭৯-__পুজরকে পুনঃ হিন্দ সমাঙ্গভুক্ত করার জনতা পিহাব 
প্রকাস্তিক চেষ্টা ৭ প্রচুর অথব্যয়, ৮*--পিতার কালীপুক্গাব অন্ু্ান ও 
পুত্রকে সমাজে গ্রহণ, বিকদ্ধবাদ'দের অপচেষ্টা, পক্ষাবলদ্বীদেব দ্বারা 
সতাপ্রচাব « সতহ্ার জয় ৮১-সঙ্বীপ্জনে সাপধনশক্তিব প্রকাশ, সাধনে 
অধিকতর অভিনিবেশ, পৃঙ্গাব বন্ধে কলিকাতায় আগমন, সাধন-শকির 
ক্রমোন্সতি, ৮২ ইতর একাপতত ত্যাগ ও ভাইকোটে ওকালতির 
জন্য উদ্যোগ, ৮৩-__জোক্ভাতেব মুভ্া, পিচাকে তিন হাক্সার টাকার 
অধিক প্রদান ৭ প্রতিশ্তি পরণ। 

পঞ্চম অধ্যায়--কফলিকাভা হাইকোটে যোগদান £ সদগ্ুরুলাত। 
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৮৪--সপ্ত্রাক কলিকাতায় আগমন এ হাইকোটে যোগদান, প্রাথমিক 
অবস্থায় অর্থাভাব। জলখাবার বন্দ, ৮৫--/যোগীসম্প্রদায়েন * বৈঠক 
ফে'গদান,। ৮৬ প্রচব জল-যাগ ও ভগলহকুপব স্উপলনি, এক লি 
ক্রমোনছি, বাত্রিতে নিগাসমলিত সাধন, দানে উচ্চাবস্তা লাভ ৮৭7 
এদশবরবাাপা লাপসুনবু এনিরিতশ্রিনানলান 6. সত পিরালা সম্পক চিন্টা, 
৮৮ বাজ সদগডরলাভেল জন্বা চিষ্ঠা ৪ বারুলঙা। ৮৯৭ সদ গর 
সংঞা্থ বচাব। বিজয় গোম্বামর পদ্ষজ্ঞভী সগ্গন্দে মন হনে আালোগনা, 
৯০_ কী পফাটিছনল সঙ্গল্প। ৯১০ সী 9 পরিদ্রনপর্গের বাধা প্রদান, 
বন্ধুদরব অভুবোতধে হাথপযাটনে বিলাতি, হত ৫ গল্গায় যালয়ার 
পথে ফকির বাণী, গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা ও উদ মহেশছনের প্রকাশ, 
বাছমহ্ লাভ, ৯৬াগ্সছিনিতাহ বজমন্ত জপ, পিই বিয়োগ, লির্থ-িমণ। 
প্রমাগে কুক্ষমেলাদ। গমন, ৯৭-বিজদর গান্থাম র ঠাবুছ অবস্থান, 
৮ _ কাঠিফ। বাবার দশন ল'ভ, ৯৯--ক:দিযা বাকানু নিকট হইত পর্ব- 
চিন্ছুহ অংশা'ম্ঘক প্রশ্নের উদ্ল প্রাপি, কাঠিছা বাবা সম্পর্কে নানাপ্রকার 
[চস্থ', ১০০--আ!শ।নিলাশাল দুন্দু, ১৯১ ছোটি « বড কাঠিয়া বাবা এবং 
“য়লদ'স বাবাজ,বু দল লা”, কাঠিফা বাবার অস্থম্যামিহের পরিচয়, 
চৈরমাসে বুন্দাবন গমনেব জগ বাজিয়া বাবার আতদশ, ১০১-কলিকাভায় 
প্রশ্থান, বুন্দাবনে গমন, গব'বদাসজ' & আশ্রম-জ!বনের চিত্র, 
১০৩-১০৫--কাঠিয়া বাবাব বিসদশ কাধাকলাপে পরস্পর বিবোধী বিবিধ 
চিন্তাব উত্দ্রক, ১০৬-_দীক্ষ। সম্বন্ধে কাঠিয়া বাবার শির্দেশ। ১০৭-৫ব্দায়" 
কালে কাঠিয়। বাধার মেভমধুর দুটি এ কাভার প্র্ডাব, ১০৮-_-কাঠিয়া 
বাবাব উপদেশ, তাহা পালনের চেহা, ১৯--অলৌকিক ঘটনা, সদগুর 
লাভের চিনা, ১১০--কাঠিয়া বাবাব "আকাশ হইতে অবভবণ ও কর্ণে 
মন্থ গ্রদান, কাঠিয়; বাবা সম্বন্ধে সন্দেতের নিবসন, ১১১ শ্রাবণ মাসে 
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সস্থক নুন্দাবনে গমন, দক্ষা গ্রহণের জঙ্গা প্রস্থত ওয়া, ১১২-১-- 
ক্বাম-প্রীর দ'ঙ্গালাভ, ত্রজ্পবিক্রমা, কলিকাঙায় প্রন্তাবন্ধন | 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম অধ্য।য়_-উকিপরূপে । ১১৭৯-একালডিতে শট সঙ্গদ্গে 
বিপিন পালেন মহ, ১১৮-১০-ল্সার মন্মথলাথ মুখোপাধায়ের মাহ, ডক্টর 
স্তাব রাসবহারী ঘোষের উচ্চ ধারণ।, ১২১-২৯-_ব্রঙ্গলাল শাস্মঃব মত, 
১২০-২৬-কায্যদক্ষাতায় ও গুণবন্ধা় জজ নবিস সাহেবের সন্তোষ 
৪ শ্রস্ধা, পকালতিতে অল্প সময় ৪ অথপ্ড মনোযোগ দান, ১২৫- 
২১--শবইচন্ছ খাধ লিখিত বিবরণ, অধ্াত্স চিন্তায় অধিকা*শ সময় 
বায় মিথ্যা মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান, দরিদ্রের মোকদ্মা বিনা পাবিখমিকে 
পরিচালন, শেষ শবস্থায় একালহিনে বিপুল পসাব, ১২৭-- অসাধারণ 
সততা, সাপুতা সম্ক্ধে রামলাল মিত্রের বগিত বিবরণ) ১২৮ হ্বপক্ষ 
ও বিপক্ষের সকল কথা প্রকাশপূর্ধক স্বীয় যুক্তির প্রাধান্ত স্থাপন, 
১২৯-৩০-_মোকদদমায় জোর না থাকিলে ফী প্রার্পণ, চুক্তিব 
অভিতরিক্ত ফী গ্রহণে অসম্মতি, মোকদ্দমা আপোষে মীমাংসা চেষ্টা, 
১৩১-_মক্কেলরূপা ভগবানের সেবা, ১৩২--নব্য উকিলদিগকে শিক্ষা- 
দান, সময় সময়ে শাসন ও সাহাযা, ১৩৩-হাইকোটের লাইব্রেবীতে 
সমাজ-গগন, সং্প্রসঙ্গ, অহনকেব মনে ধশ্মভাবের সধশার, শ্ঞার মন্মথনাথ 
মুখোপাহ্ায়ের প্রতি গকালতিসম্পর্কে উপদেশ, ১৩৪-৩৫-_স্বপ্রণীত 
ধণ্মগ্রস্থ সমূহে ন্তক্ষ যুক্তির সমাবেশ, যুক্তিমূে শিক্ষিত সমাঞ্জের বিবিধ 
প্রশ্নের সমাধান। 

দ্বিতীয় অধ্যায়-পারিবারিক ও সামাজিক জীবন । ১৩৬--গ্রগাঢ 


125 


সন্ক্যনিষ্ঠা, ১০৭-__ধর্মাবিশ্বাসেব পরিবন্ধন, শ্রহটেব হিন্দসভায় প্রাণ্সথমর, 
হিন্দু সমান্জ পুনঃ প্রবেশ, ১৩৬--শাঙ্বে গভর বিশ্বাস। সদগ্রুলাভের 
ফল, আদর্শ গৃহী ও আদর্শ শিয়া, গরু কূপায় শাস্ের গ্রকুহ মখ্মোপলদ্ধি, 
যডদশন গ্রন্থ প্রকাশ, ১৩৯- বাড়ী নাবারণ সেবা, বহুলোক সমাগম 
৪ লোক সেবা, প্রত সহঘশ্মিণী সা) ১৪৭-৪১-গাক্ুকের নিক সেবা, 
ভোগের মাতাত্া, ১৪২-বাচীতে কয়েকক্ষনের কাঠিয়। বাবার সাক্ষাৎ 
দণনলা 5, বাবাঙ্ী মহালাক্গর আদেশে সন্ধ্যার আবি ও স্োত্রপাঠ 
প্রবন্তন, ১৩*-_পৃক্া-পার্বতণ সমারবোত, বাড়ীক সকলের মধো ধশ্মভৰ 
সঞ্চ.৫ল প্রয়াস, গঙ্গান্নান € শৌচাচার নিষ্ঠা, ১৪৪__সর্বজীবে 
তগবঘ দ্বিতত “পবা, ১১৫-- অবিবত নিয়মপূর্ববক ভজন, বাডীব সকলের 
একক।প আহাবের ব্যবস্থা, ১৪৬--টাকুক্ব প্রতি মালিকত অপণঃ 
বাসাস্থ সকলের সহিহ লামা হাক, ১৪৭-_সকলের প্রতি ভালবসা, আন্তাব- 
বোধভীন-হা, ১৪৮- প্রয়োজনের সমর অাগম, অর্থসঞ্চয়ে অপ্রবুত্তি, 
অর্থন্ঞয়েব ক্ষগ্ গৃহিণাকে ছিবঙ্কাব) ফকিরী এ ফিকিরী, ১৪৯-_-ফকিরী 
জীবন, ভক্তনপরায়শনা, শান্দ্রচচ্চা এ গ্রন্থপ্রণয়নে বহু সময় যপন, ১৫০ 
_ঠারুরজীব তহোগ। শধাহ্যাগ, গঙ্গান্নান, ভজন, সববৎ পান, ১৫১-- 
দিনের "বলায় সংসাবেধ ও ওকালতিব কাজ, উত্সাহ ও ক্ষিপ্রকারিভা, 
১৫১--আানাহঠাব কোটে গমন, পরিচ্ছ্দে পারিপাটাহীনতা, ১৫৩-- 
বিশ্রামহীনতা, সাধুদর্শন ও সাধুসেবাঃ খাকী বাবাব সেবা, ১৫৪--বাসায় 
পাহাড়ী বাবার অবস্থান, ১৫৫-_ব্রাঙ্গণ সেবা, পরিতের সহ্কিত শান্া- 
লোচনাঃ পঞ্চানণ তকরহে অভিমত, ১৫৬__-গোঁখনেকা শ্গো-পালন, 
১৫৭__পিতৃমাতৃসেব।, ১৫৮- স্থিতিশীল বঙ্গলমাজে ভাঙন, প্রাচীন ও 
নবীনে সংঘধ, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কিয়দংশে সংস্কার প্রবর্তন, বাঙ্গালীর 
প্রতিভায় বিশ্বাস ও সর্বক্ষেত্রে উন্নতি, সনাতনবাদের পুনরভুযুদয়, 


৩ 


সাঞ্নাজিক আন্বোলকুনর গাত হাস, বাজইনটিক আন্দোলনের বেগবুদ্ছি 
ত্রহ্ষমনমাজিব কায়সঙ্কোচ, ১৫৯-সামরিক বিচ্ছেপনন্েত পিহাপুল্রের 
মাস্তবিক পোগগের দষ্টাদ, হপ্ুপমাচের প্রি আন্কার সাবের সঙ্গ 


সঙ্গে পিতভ প্র প্াবলা, ১৬*-মাশা 


বকা 
রি 


পিছাব প্রল.ক পথে ও 
স্বমুত 'আনয়ল জছা তশেম চেষ্টা, শ্বীয় চবি জোর এ ভোগের 
প্রবলা, ১৬১--কদুহা অনমন ড় চাহি লিশাগুন্ত্র বিবাদের আব « 


শেষ, হিতনাপর হাতা সগ্বজেব নিপবচ্ছিন্ত আপুরা) এ পিশাল পাজনু 


প্রন আমালির ল্রেচ,। ১৬২ পিধন্টী দিবস্থায ৪ পিক আদেশ পলানব 
বু চগাস্ত,। ১৬৩ ৫িরা শাহ বাসবাল পিতৃহত্লি পাপহাতবা, ১৪৪ 


ক 'নচ'ব ১ পুক্রবধূর পষ্টিবেল দেব, বহুল দো পি€শল 
বাল আ প্রীমণ্,। ১৬৫ ক্যারি চেবাদকাহুপাণাঘ জন্মলাভ, ১৬৬ লাধু- 
সখ দে পানে াগদ নেব দলণ গ্রহে গ্ুশাগদানে রিল, [পিভাব 
,১৬০-৬৯-__ল্র পিন লই, কলিকাশাক গমন, পিমিলো 
দুখটন ৪ দুগ, ১৭৭-_কুলিক হায় শিনিহস এ স্শনাব আুনাবৃদ্ধ।, 
১৭. পল গদ্দামাত প্র পব্লোক্চগম্ন। ১৭৩ দেশ" বাড 
মত" দ্বোছে পিতুশাছ। শিতিণ "লব, ১৪৩ পিতার সনদ হার লপের 


পল চপবিবাুব ভীগহ্যতত গলায় পিগদান, 





স্থান 


যু 
চে 

শাসন পাণ্ডা ৪ গান্ডোসনদিগকে দদন। দেশেল বাজি বিছানা এ 

শ্নাদের অবস্থান, ১৭৫ দাম আহার বলিকানায আগমন এ কোগ- 


॥ ভ্রাহাব চিকিংসাব ছন্ধ গচলু অথবায়, ১৭৬--বাজা পোত্যাব 
সথা। এ বাহু ববাগা পরিবহন, মুগ্ধবোধ অদাঘন, ১৭৭ নিজে নিজে 
মুগ্ধবেশ হায়ান্তীর বণ, পণ্ডিনঙ্গীব বিস্ময় ও প্রস্থান, ১৭৮_ছমু মামে 
মৃগ্ধবোধ পঠ সমণপি, পর্থিনের নিকটে ভাজশান্ষের পাঠ আবস্ত এ ত্যাগ, 


নিজে নিজে সংগা, পাল, পুবাণ ও উপনিষদ প্রভৃতি অধায়ন, আত্মীয় 


৮ ০ 


দ্ব্রকে মুগ্ধবোদধ শিক্ষান্গান, বাসা প্বিব্টপ) শন বালায় কাচিযা বাখাজীর 


সে ভি রঙ. রি পি মি 
কিছুবাল অবস্থান ১৭৯-হ্ইাত। লি আস্টুয়্গদনবে অবারিত পাতে 
উড 


বি পণকশীল শোয় উপেশ্ষত, ১,১-ঘবের গঞ্চণ দ্ধ ক ছোপ কলে 


কি 
ঃ 
শি 


চেহপুব বাবস্থা) ১৮5 অগ্দায়েব ক্ষন্থা শান 2 শাসনের প্রনি অ 
১৮7 ঠা বামল্গনের লাগ ত হহগ্রাটি সাজ বাবহাব,। ১০৫-কভা 
« পণযার্থীন্ের দর্ঘলের জন শাসনও ১৮৬--উনিয়া গাকতবর ঘডা এ নিমা 
চবি যে? তাহাকে চাকবাতিল বাখা, ১৮৭ পা হাবের সময় ঠাকুবঙ্জাব 
উপর হিনব ৪ অথণগন সম্বন্ধে ভব্ধান্বাণা ১৮৮-৮৯- জনক আস্মীয়ের 
মুনু।সন্ছন্ধে ভাব্যাদ্বাণা, কাশতে উক্ত আত্মায়ের শ্রাঙ্ধের জন্য সাতুযাঃ 
১৯০-__লবিক্গ বের সেল, বালণ কাজ করিবার সময় লাও) ১৯১7 


পপ 


সামুতিবে ব শুন্যতা, বাম চক্ষুব মধো গডগডাক নল প্রবেশ এ দটিহানি, 

[ভাবত আব ৪ আপাংছিক অভভতি লাভ, ১৯৯-_কছয়কমাসবাপী 
পে'গহডাগ, আঅতশ্থ অবস্থায় প্রন্মোজনীয় অথাগম, ১৯৩ কানাধাবাবুব 
প্রন্ি বন্ধুগ্রীতি € তাদীয় চিকিৎসার সাহাযা, ১৯৪-_কামাখ্যাবাবুর 
ফাহাশ্যা কাণধীর লাডী কু, 'উদভট্র? বান্না ও কামাখাবাবুকে ভোঙ্গমের 
নিম্ণ, ১৯৫-__ পাগল দশতনর 'অধা'পনা, ১৯৬ বক্গবাদী খষি ও 
্রঙ্গবিদ্ধা গ্রন্থ প্রনয়ন, -৯৭-কিঞ্িন্ান তিন বংসবে সমস্থ গ্রস্থ-প্রণয়ন 
সমাপ্রি, ১৯৮- ত্রঙ্গবাদী কমি ও ত্রক্ষবিচ্যার ভূমিকা, গুকরূপায় দর্শন- 
শান্ছেব ভতবাপলব্ধি, দর্শনশাশ্ব সমুহেন সামঞ্জন্তা স্কাপকসমথ মামাংসাঃ 
১৯৯_-পর্চানন বর্কবন্ধকে সাংখাদর্শনের পার্ুলিপি প্রাদর্শন এ 
আলোচনা, তর্করত্ব মহাশয়ের বিস্ময়, ২০০-_-ব্যাসভাষাসমদ্থিত পাতগরল 


দর্শন প্রকাশ, বেদান্থ-দশন প্রকাশ । 


৮০৮ ০ 


* তৃতীয় অধ্যায়--সাদনার দিক। ১০১ পৃজাব বন্ধে বুন্দাবনে গমন, 
ব্রজ-পরবিক্রমা « দাপমাল। দশন, ২*১--গুর কৃপায় সাধুগণসহ ব্রজ- 
পনিক্রথার স্ুমোগ লাউ) পখিষণো গুকুদেবেব শর আপবের বিআমের 
নিপুণ ব্যবস্থা, গুঞুসেবা, ১০৩--গুরুসেবাথে খণ করিয়া মাসিক টাক। 
প্রেবণ, খণ করি”, বুন্দাবনে গমন, ২৯৪_গুরুদেবেব আদেশানুঘায়ী 
ছব্য ক্রয়, ২০৫__দন্য ক্রয় সমস্থ অথ নিঃশেষ দোকানদার তইতে 
ধারে পরব ক্র এ ব্রজ্গপবিক্রমার বায়ে জন্য খা" গ্রহণ ৯০১২০৯ 
-িপতদব কিক নিতজব এক্দীব নিচ। পব্'ক্া, ১১০--পল শ্সায় উত্তরণ, 
গুরুদেবের প্রসন্নত1 ও আশীববাণ, কলিকাায় প্রতাবস্টনকালে গুরুদেব্র 
বিদ্বায়বাণী, কলিকাতা আগমনের পব উদ্ববোভর খা! লুছিন মোবদ্দমাব 
ফীদত খণ শোধ, ২১১-কদদবেন পত্র লাহ৬ আনপ্দোচ্ডাঠ। ৯১২ 
'অপৃব্ব গুরুভক্তি, গুরুদেবেব ন্বচ্ছন্দতার জন কান্ত, ২১: কাদেরকে 
সাক্ষাং ভগবানন্বপে উপলব্ধি, বুণ্দাবনে ঠাকুবক্ত'র মন্দিণ (শম্মাণ। ২১৪ 
গুরুদদবের আদেশে ঠাকুবজীর নিকটে বর প্রার্থনা, ২১৫-_গরুদেবের 
বর প্রদান, ২১৬-ব্রজ-পরিক্রমায় কুষ্ণলীল। দশন, ২১৭--কুম্জ বলবামের 
জিলাপা ভক্ষণ, ১১৮-_একাদণা তিথিতে খাগ্চদ্রবোব সংস্থান না হয়ায় 
সমগ্র দিন নিবন্থ উপবাস, ২১৩১--মধারাত্রে দুধের লোটাসহ বালকের 
আগমন ও দুগ্ধ প্রদানান্তে অন্তদ্ধান, ছুগ্ধের অপূর্ব ন্বাদঃ ২২০-__বৈরাগ্য- 
বশতঃ সংসার ত্যাগপূর্বক গুরুর চবণাশয়ে বাসেব সক্কল্ন, স্ত্রীর ভবিষ্বাতে 
ভরণপোমণেব বাব, চতুভুজ কুষ্মুতি দর্শন ও সংসার-ত্যাগের সঙ্ল্প- 
ত্যাগ, লি লাধন-ভজন, বুন্দাবন-বাস সম্বন্ধে গুরুদেবের 
বাণীর সাঞ্লোর প্র শীক্ষায় অবস্থান। 

চতুর্থ অধ্যায়-__বৃন্দাবনে আশ্রম-নিশ্মাণ। ২২২ বুন্দাবনে বৃহৎ 
মন্দির ও 'নিম্বাকাশ্রম' প্রতিষ্ঠা, গুরুদেবের ভবিষ্যত্বাণীর সাফল্া, 


02/৩ 


গুরুদবেব দেহরক্ষা, ২২৩-২৪--আশ্রম নিম্বাণের বাবস্থা, প্রথম 
অবস্থায় গুরুদেবের তব্াবর্ধান, ঘাট হাজার টাকা বাতয় আশ্রম নির্মাণ, 
১২৫_-আশ্রমেব বর্ণপা, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, ২২৬-- প্রতিটা উপলক্ষ ব্যাপক- 
ভাবে নিমন্ধুণ, প্রতিঙ্গাব গমড় প্রচুব অগাগম। ২০৭ গ্রত্বিা-উৎসবে 
মৃত বাকি সমাগম জম্থন্থে। বাণা, ২২৮-_বাসায় সমবেত লোকদিগের 
বন্দাবন গমনের বায়ভাব বহন ও মাত্রাদের জগ ভবন্দোবল্ছ, ২২৯ 
উৎস্বকালে স্রবাবস্তা, ২০০_-কফান্তন ও শোভাযাজ্রা, শশঙ্খলায় কাধ 
শির্ঘবাহ, অরভষক, ২৩১--মসংথা লোককে প্রসাদ ও কাঙাল'দিগকে 
পয়সা বি-ভবুণ, কপিকাভায় প্রতাবভন। 

পঞ্চম অধ্যায়-_বানপ্রস্থ । ১*২--সংসাবহ্গাগপূ দিক সাধন-ভঙ্গনের 
সঙ্ঘ, গণ শোদেব জন্য আকুলহা, ২৩৩ খরুবাকোব সফলতার জুন 
গ্রলীক্ষা, খণ শোধ, সন্্ক লুন্দাবনযাত্সা, ২৩৪--যোগারূড অবস্থা ও 
কম্মতাগগ, ৯০৫--বিশ্বেব সহিত চিনের যোগ, নিঙ্গেব প্রতি অপরের 
আসক্তিরূপ অন্তরায় ২৩৬- শ্রান্গণকে পৈত্রিক সম্পন্তি দান, দুভিক্ষে 
সাহাযা, বিপুল উপাঞ্জন ৪ ঝণমুক্তি, ১৩৭-_হাইকোট "যাগকালে বার 
পাইব্রেবাতে করুণ দৃশ্য, ২২৮-বিদায়কালে শ্টার বাসবিহাবী ঘোষ, 
₹৩৯-_সান্তাযাপ্রাপ্তু ও সাহায্যাধাদিগকে সংসারত্যাগের পূর্বে এক" 
কালীন দান ৪ বিদায়গ্রহণ, ২৪*--বুন্দাবনযাত্রা, সমজ্ত সম্পত্তি বিক্রয় 
ব।বিতবছে সর্ববিক্ত অবস্থা, ২৪*-৪১-_নিক্ষিঞ্নভাবে বুন্দাবনে বাস 
ও ভিক্ষান্্ে কালাতিপাতের মনোভাব, অর্থেব প্রি নিম্পৃহতা। 

বন্ঠ অধ্যায়-গ্রবুন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিষ্ন তীহ সাধন] ও সিদ্ধি। 
২৪২-_বৃন্দাবন আশ্রমে সন্ত্রীক বাস, স্বহন্থে সেবাপূজা, ধানজপে সময় 
যাপন, সহধশ্মিণীর সেবাকাধ্যে সহায়তা, স্ত্রীর কাশীধামে গমনের পর 
নিজ হস্তে সকল প্রকার কাধ্য সমাপন, সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্বক ভজন, 


১ 


২৪৩-_সাধন-ভজন স্থ্গ নীববনা, গুরুকপা, উকছদেবেব কঠোর সাধনা 


৫ 


সদ্ধিলানের কথ, ১৪৭-_নিদ্রাতীন তা সমন্্ সময়ে প্ানমগ্্রলঃ আতি 
অল্প আাহাব, মেলএ ও অব্লগ্থন, ১৪৫ প্রসাদেব অমুনপম স্বাদ, 
সাধন-হজদুন আদান সময় যাপন, শাব্-গ্রন্থ পাস। নিজত্ে 
সর্বাবিদু দেবর কাপা সম্পাদন, মৌন ভাব, ২৪৬--লাপকগণেন অবস্থা, 
১১৭_-দ্তস্মলিহেত খানায় সাপনতবের কিঞিহ পরিচয়, ৯৪৮ 


আহ্মচীনূনে গরলাকা এ শাসক উপত্দশ প্রনিঘলিত বরাবর জন্তু ছড় 


প্রত, নৃতন অবস্থা লাশ আনন শ কুহজ প্রকাশ, খাভায় লক্ষা এ 
সান প্রতালীব পারুচছ। খাতার উদ্ধতাণশ পাছে সাপানেপা লু কাক 


সন্তাবন , আনু দ সাধনবেগেক হাব্রন। এ ক্রমিক বুদ্ধি ৪ঈ-সাপনায় 
অভু্ঠি, গুপুবাক্যে অটল নিক, সাদনার অচাঞ্ধলা এ প্রচ» ১৫০ 
অবস্থান যাায়া, নি্া পপ অবস্থার প্রবাশ, ০৫১-বা খলতাবে 
গকুকূপা প্রাথনন পথ, ২৫৯ সর্বদা সুক্ছপা বিষয়, ২৫৩ বাহ বাবহাব- 
কালে বঙ্জনীয় বিষ) ২৫১-বাহা বাব্হাবর লে গ্রহণায় বিষ, 
আহি-স্তবিক সাধন বিয়ে শ্মন্ুবা, বিক্ষিপ্ত চিত্ত কিরূপে একা গ্র হফ়, ২৫৫৭ 
৫৬-_নিজ ধ্যান নিরূপণ, মীমাংসা) ২৫৭- প্রথম ব্রঙ্গদাদন, সৎক্রান্তি, 
২৮--বনডমান ঝিবিপ সাধন) ২৫৯-বরাহ ছাদে চিচ্ছা) ২৬০ 
২৬ মাঘ তারিখে চিন্তা, ২৬১--২৮শে মাঘ তাবিখে চিহ্থা, ২৬২- 
৬:_-৪ঠা এ ৬ই ফান্তন তারিখে চিম্থা, ২৬৪--৪৯ই, ১৬ই ফাল্গুন, 
ফাল্তণী পূগিমা, বদী, চৈত্র রুষ্ণা চত্তখীতে চিস্তা, ১৬৫--কুফ। পঞ্চমী, 
অষ্টমী, প্রতিপদ শ্িথিতে চিন্ব!, প্রথম ধ্যান, ২৬৬-_দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় 
ধ্যান, ২৬৭-_ললিত| সপ্গমী তিথিতে চিন্তা ২৬৮ -রাধাষ্মী ও ১৯শে 
কাণ্তিক তারিখে চিস্তা, ২৬৯-_-সাধন গুপ্ি, অতি শীঘ্র শীঘ্র চেহারার 
পরিবন্তন, ২৭*--সার্দনার অপুণাবস্থায় দীক্ষাদানে অসম্মতি) ২৭১-_ 


নি 
টা 


নালিক কুল্তমেলায় প্রথম দীক্ষাদ্দান, ২৭২-__লাধন সমাপ্সির পকেব অবস্থা, 
সিছ্বিলা"ভর ক। । 

সপ্তম অধ্যায়- সন্ন্যাস, ব্রজবিতদ্হ* মহগুপদ লাভ, আশ্রমে সাধু 
দেবার প্রবকন | ২৭৪ পজবিদেহা মহন্ত পদের ইতিহাস, ২৭৪-কাঠিয়া 
বাবাব ব্রঞ্বঙ্ো মহন্ত পদত্যাগ ও কিশশাবদাসঙ্রীকে অর্পণ, ২৭৫-_- 
(কিশোবপাসজীব বিষ্দাসঙ্জাতকে মহন্তাই গ্রভণের অনরোধ, ২৭৬-- 
বিষুদাসভ্ঞাল মস্ত পদ গ্রভণ, ০৭৭--বিফ্দাস্জীর মহন্ত পদ্যাগ এ 
তাবাকিশোর চৌবুকাকে মৃহন্তপদ গ্রহণব অভ্রবোধ, »*৮-_বন্বাবনের 
নহম্তগণতকে আশ্রমে আহাবাথে আমন্ত্রণ, কাঠি বাবার আবির্ভাব ও দর্শন 
দান, ১৭৯-__পুবারন আশ্রম সাধুগণের সমাবেশ ও তারাকিশোব 
চৌধুরীকে থায় আহবান এ তাহাকে মহন্ত পদে ববণ +শ্বদ্ধে 
সমতবহ সিদ্ধান্ত, 'সন্তদাস। নাঘ প্রদান, ২৮০ সম্সাস গ্রভণ, খর 
দেছুবব ভবদ্যদ্বাণীব সালা, সাপুদদব সি প্রসাদ গ্রহণ, -৮১--ব্রজ- 
পরিক্রমা, স্্ীকে কাশীবালের জন্য প্রেবণ, ২৮২ -শিবপুবে সাব দেহত্যাগ, 
১৮৩-_নানিক কুস্তমেলায় গঘনঃ "আসন স্বাপন ৪ ঠাকুবজীর সেবার 
ব্যবস্থা, বৈষ্ণব চারি সম্প্রাদায়ের মহস্তপদ লাভ, ২৮৪-_সাধুদিগকে নিয়ন্ত্রণ 
এ ০৩ট প্রদান, আশ্রমে প্রতাবরধন, ব্রজ-পররক্রমা, আশ্রমে সাধুনমাগম, 
২৮৫-_ স্বহস্তে সাণুসেবা এ আশ্রম সংক্রান্ত সকল কাযা সম্পাদন, ২৮৬-_ 
আশ্রমে বহু সংখ্যক সাধুব সমাবেশেন দরুণ সাধুসেবায় বত বায়সাধাতা ও 
কঠোর শ্রম-সাপেক্ষতা, আশ্রমবাসী শিষ্বাদের সাধুসেউয় বিরাগ ও নিবিবক্সে 
ভজন সাধনের চিন্তা ও পরামর্শ, ১৮৭__সম্কদাসজ্ীর নিকটে অভিযোগ, 
সম্তদাসজীর উপদেশ, সাধুসেবার প্রয়োজনান্করূপ অর্থাগম, ২৮৮-৮৯--ধীরম্‌ 
দাসজীব আখ্যান, ২৯*--ভগবান্‌ ও ভগবঘ্ুক্তধদিগের সেবার কল্যাণ- 
কারিতা সম্বদ্ধে সন্তদ্রাসজীর উপদেশ, ১৯১-৯৩--জনৈক পূর্বাচাধা ও 

খ 


৯৫৮৩ 


তীয় শিশ্তগণের 'আখ্যান, ২৯৪-_শিষাদিগের নিকটে সেবার মাহাক্ধয 
বণন, প্রীতি ও নিষ্ঠার সতিত সাধুসেবা। 


তৃতীয় থণ্ড 


প্রথম অধ্যায়_-তাঁথ-হমণ ও দাক্ষাদ[ন আরভ্ত। ০৯৭-_ীথঘাত্র।, 
২৯৮-_নগ্রপদে উপ্তরাখ্ণ্ের ভাথ সমূহ পথাটন, ২৯৯-_উন্তবাখ গুকে 
দেবতমি রূপে বণনচ কঠোব শ্রম শর শীতের প্রকোপে আমাশয় 
বোগেব আক্রমণ, ৩*০-_নাসিক কুঁস্থদেলায় গমন লি প্রথম দাক্ষাদান, 
৩০১-_মাঘমাসে দুইজন শিষ্কা ও অনান্থ। সঙ্গীসহ হীথ মাজা ৩০৯ 
ভবতপুণ, কবোলী দশন, ৩০৩_উজ্জদিনী প্রি ভ্রুণ পূর্বক ছালবায় 
গম ন্প্রযুদার ছাপ গ্রহণ, গিব্নার,। শরঙ্গাবনাখ, হাক্ছাকিশ্তর, 
বেহ্কটপর্বত, শিবকাঞ্চ। বিকার দল, ৩০৪ শলঙ্গমত সেতুবন্ধ 
বামেশ্বব এ মাডুবা পধাটল। বুশ্পাবনে প্রন্যাবন, উদ্জাদনী বু্থমেলায় 
গমন ও একমাস 'অবস্থান, ১০৫ মেলার পু পুরে গদন এ অবস্থান, 
কলিকাতায় গঘন এ দীক্ষাণান, বুন্দাবনে প্রত্বাবগ্জন, আন্ও দুইবার 
তীথ ভুমণ। ৩*৬-_তীর্-দশনের প্রণালী, ৩০৭-৮_-'অকারণ কঠো- 
বক্তার অবৈধতী। ভ্রমণকালে আনাহার ও ভজনেব তবাধস্থা, ৩০৯-১০- 
পঞ্ছপতি নাথ দর্শন, সমঞ্টপির ভইয়া কলিকাতা গমন, বুন্দাবনে প্রত্তা- 
বপন, ৩১১-_জ্বালামুখী দর্শন, ৩১২-১৫২_রোয়ালস্ব গমন বুস্তাস্ত। 
৩১৬-১৭-নারাফণ ঈ়্াবরে গমন বুনাস্থু, ৩১৮--দ্বারকায় গমন, ৩১৯ 
শিষাদিগকে তথ দর্শনে উৎসাহ ৭ উপদুদশদান | 

দ্বিতীয় অধ্যায়--লমণ | ৩২০-_ব্রজপরিক্রমা ৪ উৎকট পীডার 
আক্রমণ, ৩২১-_মধুপুরে গমন, ৩২২-_মধুপুবে শিষা-সমাগম» শিবপুরে 
আগমন ও উতৎলব, ৩২৩-২৪-_-বরিশালে গমন, বুন্দাবনে প্রত্যাবর্তন, 


১৩/ ৩ 


৩২৫-__বুন্দাবনে অদ্ধকুস্ত, ৩২৬-_সাধুসেবা, বুন্ধাবন পরিক্রমা) ৩২ খ-_ 
তস্মী আনোহণে অসম্মতি, পদরঙ্গে পরি ভ্রণ, ৩২৮__হরি্বারে হুস্তমেলায় 
গমন, ৩৯৯-_ভোপাগিরির আশ্রমে গমন, সাধুদিগের সভায় সভাপতিত্ব, 
৩৩*_সভাপতিবূপে বাণা প্রদান ৩৩১ হন্ত্ী আরোহণে স্নানে গমনে 
বর, মাটরযোগে ব্রঙ্ধকুণে গমন এ মানত হরিদ্বার হইতে 
দেবাভুনে গমন, ৩5৩ যাওয়ার পৃর্লে ভোলাগিবির সহিত সাক্ষাৎ ও 
শিলা £হ»। পন্দাবন গমপত ত৩ঠশশবঙহগদেশে গমতনর জ্গ্য ভক্গণের 
বাপুল আহবান, ৩৩১--কফণিকাতায় আগমন, ১৩৫-৩৮- শ্রহট্রে গমন, 
বপুল লোকসমাগমের অপূর্ব দশ & উৎসব, ৩৩৯-৮১- বঙ্কবিহারী 
রাহ'ল & হাহাব শ্বার নীক্ষাগ্রহণ।, ৩৪২-_দশনগ্রাথিণী ত্বীলোকের 
পাবুলহা, ৩৪৩-_-দশনপ্রা্ধী লোক সমাগম সন্থন্ধে সহাভষণ দক্ধের বর্ণনা, 
৩৪৯-৪৫__ইহট, হবিগঞ্জ এ শিবপুবে শিষাদেব রুপুজা, গুরু পৃিমা, 
এমনকালে নিয্মান্তগন্তা এ আচাব নিষ্ঠা, ০৪৬-__মৈবং স্টেশনে ভোগারতি 
৪ উত্সব, “৮৭--উত্সাহশীলহ। ৪ ন্রষণকালে স্বাবস্থী) ৩৪৮-- 
পুর্নবন্গব জনক 'শষাগুঠে অবহ্ছান এ শিষোর প্রতি সহান্তভূতি, ৩৪৯-- 
দৌলতপুরে গমন, ৩৫১__শকদেব প্রতি সন্সেহ বাবহার, ৩৫১৯-_জনৈক 
মুসলমানের প্রশ্নেব উতর প্রধান, ৩৫২__ মুসলমানের সস্তোষ, সংশয়-নিরসন 
« প্রনাদ গ্রহণ, ৩৫৩-৫৪-_-ভোলাগিবির জনৈক শিধ ও জগদীশ মুখো- 
পাধ্যাের প্রশ্নোন্তর প্রলন,৩৫৫-৫৭ _বক্ষিষচন্দ্র দের 'গৃহস্থের ভগবদ্দ্শন?) 
“পিপবার আঠবণ” ও *শান্তিলাভ' সম্পকিত প্রশ্নের মামাংসা, ৩৫৮৫৯ 
শচান্জ কুমার লে:নব “বিপদে চিন্তু্মত  “সংসাধবু স্থখী কে”, বিষয়ে 
প্রশ্নোন্তর, *৬*-৬১-5গ বদ্িষয়ক সঙ্গী, 5৬২- পুরুলিয়ায় গমন, জনৈক 
উকিলেব ভাবাদবেশ এ উকিলকে উপদেশ প্রদান, ৩৬৩ ৬৫-_ভগবং 
প্রসাদের মাহাত্া, প্রেমদাসজীর উন্মাদ-রোগমুক্তি, কানাইয়াদাসের জর 
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ত্যাগ, ০৬৬-_-উৎসবানন্দ, ৩৬৭-৬৮--বঙ্সতদেশ শাখাশ্রমস্তাপন পসঙ্গ, 
*৬৯-স্যান নির্বাচন, কাস্টিবাবুব অশশ্রম-নিশ্মাণভাব গ্রহণ। ৮০77 
আশ্রমের ভিন্দি স্থাপন, মপুপুবে অবস্থান, জয়পুর ইত বিগত আনয়ন, 
৩৭১-__আশ্রমনিশ্মাণ কাযা সমাপি) শিবপুলে মিচ্গাককাশ্রম প্রহ্ষ্ঠা এ 
বিগ্রভ স্থাপন, “দ্বৈহাইদ্বনসিদরান্ত' গ্রন্থ গ্রকাশ, ৩৭৯-এমাশ্রম প্রিিঙগাব 
উদ্দেশ্তা, ৬৭৩-_কা্চিবাবুব খণশোধ। ৩৭৭ হটে আশ্রম-প্রন্ি্ীত ৩৭৫ 
__ভুবানশ্ববে আশ্রম-স্থাপন। 

তৃতীয় অধ্যায়-__সাধু মাছে বাবাজী মহাবাজ। ₹৭৬--সস্থাদসভী- 
কুক সাধু সাজে বাছালীক গৌবব প্রতি, 5৭৭- সন্তদাসক্জীব প্রি 
সাধুগগের শ্রঙ্গা & সঙ্গম 9৮৭৯-নাগা সন্ামীব ভাব পরিিনহন, 
৩৮০_-বামদাসজ্জীব কথা, ৩৮১--কুফ্দাসঙ্তীন কথা, ৮২৮ সঙ্গ 
দাঁসজীব গর্ত সাধু সমাজের গভীব প্রতি দ শ্রন্ধা, ৩৮৪-৮৫-_ বা চাল” 
সম্বন্ধে সাধুদের হেয় জ্ঞান এ ছ্িধান্ডাব দৃবীকবণ । 

চতুর্থ অধ্যায়__প্রীসদগুরুূপে লীলা । ৩৮৬-৮৭_সাসাবিক ৪ 
আধ্যাত্মিক প্রাণীর প্রার্থনা পৃবণ, দীক্ষা! দান, গুরু « ভগবান অভিন্ন, 
৩৮৮-৮৯-গুরুশরি, ৩৯০-__গ্ররুদেবব শ্গরূপসা*,৩৯১-৯২-অপ্াাপকেব 
সদ্গ্ুরু লাভ ও অপ্রারুত দর্শন, ৩৯৩-৯৪-_এ্রুরুপার প্রত্তাক্ষ প্রযাণলাভ, 
৩৯৫-৯৬-_ন্তবেন্্নাথ চক্রবন্তী « ভাহাব স্বীব দ'ক্ষার কথা, ৯৭ কুঞ্জ- 
বিহারী চক্রধহ্খার ভাব পরিবর্তন, *৯৮-৯৯- শ্রীমতী ৮০০ ব বোগীব 
সেবা ও অভয়বাণী শ্রবণ, ৪০১-_বিজয়রুষ বন্দ্যোপাপায়ের প্রতি গুরুর 
কুপা,শিষাদের প্রহি কট সনা, ৪০১-_স্রেন্দ্রনাথ বস্তুর স্ীর গুরুর দর্শন 
লাভ, ৪০৩-_ ধীরেন্দনাথ দাসগ্রপ্রের ক্ীর দর্শনলাভ ও কন্ঠাৰ রোগমুক্তি, 
৪০৪-__তিবোভাবেব পর দর্শনলাভ, ৪*৫-৭-_মুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায়ের 
স্ীর কথা, ৪*৮-১০-_চঞ্চলকুমাবীর গুরুভক্তি ও তংপ্রতি গ্ুরুরুপা, 
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£১১--ক্ষিহীন্দ্রনাথ সবকাদুরুব স্ম্তপানজীব রূপা উপলব্ধি, ৪১২-১৫৪- 
তাবেন্ধনাথ স্বকাবেব ৪ শিল'এর মাই্টারেব কথা, সকল সদ গরধ এক) 
৪১৬ স্দগ্ডক্র স্ববপ। 

পঞ্চম অধ্যায়-_চনিরে । ৭১৭--কপ্দবের মহিম।। ৪ ১০-২০-- 
»ংগাবী জাবের প্রতি কুপা, ৪৯১ গত দশন, ৪০১ নারেব শি, 
৪১ ৩- অম্পশ্রাজাতি প লোবুক দক্ষাদান, ৯-৪৮--কান কোন দ ক্ষাথীলক 
প্রতাখান, 9২৫- শিয়াদেল প্রন স্্েহ পি সাত, ৪৯৬-অনম্থ- 
পাসজ্ার কথা, প৯৭-কাণাহয়াশাসভীর কথা, 5২৮-অপৃর্দন মেহের 
দন, ৮৯৯-৩০_সাধনবাতে ভুইখশ্বীকাবের প্রয়োজলীফতী। ৯22 
শিয়োর কলাচুনল জথা ছি বসার, ৪৩১-রা মরুফদাসজ্ীব কথ, ৪৩৩-- 
শিম্যদিগকে শাসন এ জে, ৪৩৮-_ স্ব শিক্পাকে অথসাহাযা। ন৩৫-_- 
'সপরাদীল প্রতি ক্ষমা, ৪৩৬-৩মেখবের প্রতি বানাব, পশ্থপক্ষীর 
প্রতি দয়া, 9৩৮ হরলতাবর জগত দয়ার অভি ৪৩৯৪7 
ক্ষমার চট্ট) ৪৪১-__পাপীব প্রতি রূপা, ম৪৯__-মভবায়িতা এ ক্লেশ- 
সাতদুঃহ], ৪৪৩ অপর কম্মদক্ষ 1, রদ্দন-নেপুপা, ৪৪৪-_শিবলসতা 
« নিয়মনিঈ!, ৪৩৫-__বপুল কম্মশক্কি। 

ষষ্ঠ অধ্যায়--সদাচাব এপসভান্তবিক প্রকৃতি | ৪৪৬-৪৭-- শান্সান্ঠ- 
গধ আচাব-লাবশ্ার, ৪৪৮--খযগণেক প্রতি অকৃত্িম শ্রদ্ধা ও অন্তরাগ, 
৪৪৮__গৌভাটিতে গমন, হবিসভায় সমবেত বাকিদের প্রশ্নের উত্তর দান, 
খমিদের মতিমা কীর্তনেব জন্বা কতিপয় বাক্তিন অন্তুবোধ, ৪৪৯-_অপূর্বব 
ধানমগ্ন ভপঃপ্রভাম্ডিত তেক্:পুঞ্জ মৃহির প্রকাশ ও খাকুল ক্ুন্দন, আম্ম- 
সমাহিভভাব, ৪৫০__আচার অন্তষ্ঠানে নিয়মান্রবন্তিতী, ৪৫১-_দেননিন 
কাযা প্রণালী, ৪৫২--শিষাদের অভিমত গ্রভণে উদারতা, বালগোপাঙলভাব, 
শঙ্করাচাধ্যেব প্রন্তি শ্রদ্ধা) গৃহস্থের প্রতি সহৃদয় তা, সাধুদেব মর্যাদা রক্ষাব 
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জন্ক। উপদেশ, ৪৫৩__নিলিপ্রভাবে ক্মান্তঙ্গান, অপুর্ব উৎপাত ৪ কম্ম- 
শক্কি, ৪৫১-_ভগবতপসবাই লক্গা, প্রয়াগ কুস্তের প্রাককাপুল ভীমণ অস্বুস্থতা- 
সব শরঙ্গাব আবর্তিত ঘেগজান, ভাক্তাবেব নিষেদ সবেঞ প্রয়াগ 
বাত্রা, ৪:৬-দীক্ষারাত বু উদদ্দশ্টা ও শিষ়ারদের প্রন উপদেশ, কাজের 
সময় অসতস্থনায় উপ, ঘোব অনস্থতা লইয়া শিবপব আশ্রম প্রতিচান 
ান্বাবদান, ৪৫৭--শাজেন্দনাণ ঘাতেল সাত অনি নপুণভাতুব হক ও 
আলোচনার পুত মন আঅবৃগাদ, লাল্কবরতৎ আচবণ, ০৫৮ কান কোল 
শিয়োর প্রতি সথাতান, ৭৫৯-_চবিল কতা চাকবতুর শাসন 9৮77 আনন 
কম্মেণ পোপ মন্ব কার্ধা উপস্থিত হইলে নিহসমাপনান্থে পুবীবহ 
কম্মান্গান, ৭৬০-এবোধাতীহ স্বজপ । 
লগুম অধ্যায়__অন্তর্ধান | *৬২-জন্সকুগ্ুলী, ভগ্সশতিছার 
বিচার ৪৮5-কুস্তমেলার প্রাক লে প্রা দেত লাগে অবস্থাও আ্মাগত 
'ন্তন্বহ। এ কসিন বোগ ভোগ, ৪৬৪--বিভিন্ন স্তনে বাযুপবিবভ্রনে ৪ 
স্বাস্থ্যের অন্ন্নত্তি, ৪৬৫-_ বিভিন্ন স্বানে শ্রমণ। এ দীক্ষা দান, শিবপুরে 
আগমন, বোতগব কঠিন শ্মবন্থাষ পরিণতি, ৪৬৬--£বনেশ্ববে গমন, 
আশ্রমের জগ্রা জমি কয, বোণগেব উত্ধরোন্বল বুদ্ধিবশ হত শিবপুর 
ন্াবন্তন। ৮৬৭--বুন্দাবন গমনের জন্য বাকুল-া, ৪৬৮-_-বিভিন্ন মহ- 
সমনয় উদ্দেশ্টো গ্রন্থ প্রণয়ন, ৭৬৯- _কুস্তমেলায় ভেদাদুভ? সিদ্ধান্ক” সম্বঙ্গে 
আলোচনার জনৃ প্রস্বত হএয়াব নিমিত্ত ধনগ্চয়দাসঙ্গাকে আদেশ, ক্বামা 
মহাচদবানন্দ 'গবিব আগমণ, হ্বামীজীব সহিত সাম্প্রদায়িক কলভের 
অননান সতক্ান্থ ল্শীলোচনা। «৭০-_ব্রহ্ষন্বরুপ, জীবন্ত ৪ জগংতত্ 
সম্বন্ধে ব্বীদ বন্ধুধা লিপিবদ্ধ করান, শিষাদেব প্রতি শাসন, উপদেশ 
ও প্রবোধ, ত্রঙ্গসঙ্গীত গান। &৭১-৭২--একান্তিক শারীরিক দুর্ববলতা, 
বুন্দাবন গমনের জলা মাকুলতা, বুন্দাবন যাক্ঞা,৪৭৩--হাওডা ষ্টেশনে শেষ 
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বিদালেল দখা, ৪৭৪-_-শৌচে গমন, ৪৭৫-__গাীন্তে আবহ্ি, স্্তিপাায 
আবি হাপ গ্রহণ, গঙ্গা্জল পান, ভিবোধান, এরা কইতে 
ছোটব যোগে বুন্দাবনে দেত আনয়ন) ৪৭৭-_শেষ দর্শঃনব জন্গ আশমে 
বিপুল দ্ুল-সমাগম, প্ুষ্পিহ্ বি্মান-শযাহ় কুন এ বাদছাসহ শুশান- 
২প্র, সহস্ সহল ব্জবাীব 'আবণত, মালাদান ৪ জফপ্বনি, £৭ _-যুগল 
*াদুট গমন, আগ্িসংকার, শ্বাশান বিপুল জনাহী, লাদাবিহাবীজগীব 
ম্ানভাব, 5৭৯-_-বনয়াবালালবারব শোক ও দর্শনলাভ, ৪৮০--হ্থামী 
ম্তাতদনানন্দ গিবির পর, সিদ্ষঘবাপাব অটহতমান। ৮৮১ লুন্দাবন। শিবপুর 
5 বিমানে ভাগুবী  তিলো ভাবোহসব, হাইবোটট শোক প্রকাশ, 
5, ৮৮১-_-কালাদিপ তত ভরা বিন, বুন্দাবনে 
নেণ্চিক পাক, প্টাতিচত শোহাগারত প্রুচাদ বিহিলন, ছবি বিউুরণ, 
০০৩ অনি ৪ পুশ পহহ ভাগালা, বন্াবন আশ্রমে অগ্ভাপি 
ললিত সাধ তব দান পর আনেতকর দশনলা ৬, 5৮৪-_দেহাস্তেও 


₹*ল।, মভিম!  কঞ্ণাব চিন্তাদ আশা * 


পরিশি (ক) 


সি 


উপছদেশাবলী-__ ৮৭-৮৯-ইহদন্মের সুখদুষ্। ৪৮৯৯১ শাস্তি 
৪৯:-৯৩-__বাহ্িক আচলণ, ৪৯০-৯৫- বিপ্রীদমন। ৪ অনংসাযম, 


“2 


ক 2 
তে 
ক] আরা 


১৫-৪৮___কণ্তল্া কাগ্য প সেবক ভাব, ৪৯৮-৫০*--আচাব নিয়ম, 


রী 


৫০০-৫০১-_-নাম চপ & দাশ্যশ্াবের সাদনা) ৫০৩-৫০৫-_ মুত শোক, 


শ্বান্ি, ৫০৫-৫০৭-__গুরু, ৫০৭-১০-_মুক্ত। 


১] 


পরিশি (থ) 


৫১১-১১__ স্বামী বপ্মলাস্থী, ৫১৩-১৪-ম্বামী কুষ্দাসঙ্ভী ( সিদ্ধ 


। 
বাবা ), ৫১৪-১৬-_এযুক্ত .মাহনীমোহন চক্রবহা। 


পরিশি (গ) 


৫১৭-১১-_পর্লিকাকা: হাইকোটের অস্থায়া প্রধান বিচারপতি 
মঙ্তোদছেন মন্মঞ্পশ। শ্রদ্ধাভিবাক্তি, ৫২২-"*স্মিসভার বিবরণী | 


শুদ্িপত্র--৫৬১-৩২ 
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বুভাপােহ চঠ 2 এতালিভ শ্রী১ত৮ আহা সন সবল 


ভে ্ন্ন প্র 


ও প্রীপ্রপ্রগুরবে নমঃ 
শ্রী ১০৮ স্বামী 
-নম্ভদ্াস্ল স্বান্বাভ্জী 
ভবহ্হান্লাজ্েল্স জীম্বন-চল্ডিভ্ড 


গ্রধম অধ্যায় 


জন্ম ও বাল্যাবন্থ। 

শ্রীহট্র জিলার হবিগঞ্জ মহকুমান্তর্গত বামৈ গ্রামে শ্রীযুক্ত বাধাজী 
মহারাজ বাঙ্গালা ১২৬৬ সালেব ২৮শে দ্যেষ্ট* রাঝ্সিকালে জন্ম গ্রহণ 
করেন। এইদিন দশহরা যোগ ছিল। 

বামৈ গ্রামের চৌধুরী বংশ তদঞ্চলে সুপরিচিত ও বিশেষ সম্মানিত। 
ইহারা অনেকদিনের বনিয়াদী ঘর ও প্রতভাপশালী জমিদার, তদুপরি 
শুদ্ধাচার ও স্বধধ্ধানিষ্ঠ। এই বংশে বন্থ সাধক পুরুষ জন্গ গ্রহণ করিয়াছেন, 
কয়েকজন মহাত্মা শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কুলকে পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। স্বর্গীয় গঙ্গা প্রসাদ চৌধুরী, রামগোবিন্দ চৌধুরী ও গৌরীচরণ 
চৌধুরী মহাশয়গণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রবাদ আছে, 
গঙ্াপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় ্রীপ্রীকালী মাতার দর্শন,লাভ করেন) দেসীর 
ক্পায় তাহার সমগুরু লাভ হয়, অনস্তর তিনি হিমালয়ে গিযা কঠোর 
'তপশ্চরণপূর্ববক সিদ্ধিলাভ করিমাছিলেন। ইনি শ্রীধুক্ত বাবাজী 
মহারাজের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ( উর্ধতন হষ্ঠ পুরুষ )। 

ইংরাজী ১৮৫৯ ধুষ্টাবের ১*ই জুম, শুক্রবার । 


৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সিমি শপ পিপি শী শপ শট পা সরা পলিসি শত লাশ লামা শি পপি শপ ৭৮ কপট পট শী স্টিল পিপিপি পাস 


ীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান হইতে প্রাপ্ত বংশ-তালিকা 
দৃষ্টে অনুমান হয়, থৃষ্টায় ফোডশ শতাবীর মধ্যভাগে এই বংশের মূল 
পুরুষ দেশমুখ্য মিশ্র কান্তকুক্ত হইতে আসিয়া বামৈ গ্রামে বসবাস 
করেন। তাহা হইতে বর্তমানে প্রায় বাট ঘর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । 
ইহারা গৌতমগোত্রীয় বৈদ্দিকশ্রেণীর ব্রাহ্ষণ।' এই বংশের স্বগীয় 
হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় নিরামিষাশী, একাহারী বৈষ্ণব ভাগবত 
ছিলেন। চৌধুরীবংশ কুলক্রমে শাক্ত, তন্মধ্যে একমাত্র ইনিই পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন। উভার ওরসে স্বগীয়া গিবিজানুন্দরী দেবীব গর্ডে 
শীযুক্ত বাবাক্তী যাবা জন্মগ্রহণ করেন। অক্নপ্রাশন কালে তাহার 
নাম রাখা হয় “তারাকিশোর”। রর 

প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিশুকালে তীহার পিতার এক বৃদ্ধা 
জেঠাইমা ছিলেন। এই ঠাকুরমা তাহাকে লালনপালন করেন। 
উহার নিকট তিনি প্রীয় সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারতের কথা শিখিয়া- 
ছিলেন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরমার নিকট গিয়া বসিতেন এবং তিনিও 
আদর করিয়! রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্তান্ত পুরাণের অনেক গল্প 
বলিতেন। আহ্লাদের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে বালক তাহার 
ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িতেম। প্রায় প্রতিদিনই এইরকম হইত 1 এইরূপ 
অতি শৈশবেই রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানভাগ এবং শাস্ত্র 
অনেক বিষয় বালকের মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং 
স্থৃতিশক্তি প্রথর থারায় আজীবন তাহা! স্মরণ ছিল। তাহার কোন 
কোন কথা প্ঠিক সেইরূপেই এখনও মনে আছে বলিয়া আমাদের 
নিকট দেহরক্ষার কিছুদিন পৃর্ব্বেও বলিয়াছেন । 

তিনি বালককালে অতি চঞ্চলপ্রকৃতি কিন্তু সুতীক্ষবুদ্ধি ও মেধাবী 
ছিলেন। তাহার জোষ্ঠতাত দীননাথ চৌধুরী মহাশয় তীহাকে 





জন্ম ও বাল্যাবন্বা € 


বিদ্ভাভ্যান করাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া সর্বপ্রকার শুশিক্ষাঞদিয়া 
মান্ষ করিয়া তৃদ্লিতে চেষ্টা করিতেন। সকালে ভদ্র গৃহস্থ ঘবে 
একটি পুত্রসস্ভান জন্মগ্রহণ করিলে তাহা বিশেষ সৌভাগোব বিষয় 
বিবেচিত হইত । বিশেষতঃ শৌচাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে বয়স্ক 
গুরুজনেবা সর্বদা আকাক্া কবিতেন, সন্তান শিক্ষিত, সচ্চবিত্র ও ধর্ানিষ্ 
হউক, -াহা দ্বাবা বদুশব সংস্কাব সকল রক্ষিত হউক, ত্বই তাহার 
হাতের জলপিগড পিতৃপুরুষগণ ও নিজেরা পাইবেন । এজন্য তদুপধুক্ত 
কবিয়া ছেলেকে গড়িয়া তুলিতে গুরুজস্নর! বিশেষ যত্তু ল্টতেন। 

ছয় বসব বয়ন ষ্টাহার বিদ্যারস্ক হয়। তাহাব জ্যোতাত 
দ্রীননাথ চৌধুবী মহাশয় বর্ণপবিচয়, নামতা প্রভৃতি শিখাইতেন, আনি 
ঠাকুবদাদা ঈশ্বব চৌধুবী মহাশয় এবং কখন কখন বান়্ীর অপয় লোকেও 
আদব কবিয়' াভাকে সং্কুত শ্বোক বিখাইতেন । এই রকমণঅন্ঠ 
ছেলেরাও শাখত। এক একদিন বাড়ীর সব ছেলেকে লইয়া ফে কত 
শ্লোক শিশিয়াছ, ্রাহাব পবীক্ষা হইত | একজন একটি শ্লোক বলিলে 
তাহার শেষব্ণ 'আদিবর্ণ হয়, এমন শ্লোক আব একজনকে বলিতে হইবে । 
যেনা পাবিবে, তাহার হাব হইবে, এই রকম নিয়ম ছিল। এইভাবে 
অপ্নক গ্পোক তাহার কঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। * দুই তিন বার একটি 
শ্রোক শুনিলেই তাতা তাহাব মুখস্ত হইয়া! যাইত। 


* এই রকম নানা কৌশলে বৃদ্ধের বাটার ছেলেদের সংস্কৃত শ্লোক পিখাইতেন। 
সংস্কৃত ও ভাবায় আদি ল্লোক বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ জাছে, আই্ট্রিকবি বাল্ীকিকৃত জনুষটুপ, 
ছন্দের সেই-- 

“মা নিবাদ । প্রতিষ্ঠাং ত্বমগষঃ শান্বত্তীঃ লমাঃ | 
বৎ ক্রৌঞফদিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতন্‌ ॥ ( রামারণ, দ্বিতীয় গর্গ ) 
প্লোকটি প্রত্যেক ছেলেকে নর্বপ্রথষে শিখিতে হইত । 


৬ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদ্াল বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পসরা সত পোস্ট ০ 


এচীধুরী-বাটার নিকটে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানকার অনেক 
ছাত্র এ বাঁটীতে থাকিতেন ; তাহারাও শ্লোক শিখাইতেন। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেন, কলাপ ব্যাকরণের গ্রথম 
কয়েক পৃষ্ঠা সেই সকল ছাত্রেরা তাহাকে মুখস্থ করাইয়া দিয়াছিলেন । 

সকাল বেলায় সাধারণতঃ হাতের লেখা অভ্যাল করিতেন। 
তখনকার দিনে লিপিশিক্ষা আজকালকার মত সহজ ছিল না, বনু 
আয়াসে দীর্ঘকালের সাধনার বিষয় ছিল। প্রথমে আহুল দিয়! মাটিতে, 
তারপর বাশেব কঞ্চির কলম দিয়া মাটিতে, তাঁবপর থাগের (শরের ) 
কলম আর ঘবে তৈরী ডূষোর কালি দিয়! কলার পাতে, তারপর তাল- 
পাতায় লিখিতে হইত | কালি দোকানে কিনিতে পাওয়া যাই না, নানা- 
রকমের কালি ঘবেই প্রস্তত করিয়া লইতে হইত । ইহা? পরে “ভূটিয়া+ * 
কাগজে খাগের কলম ও পরে ময়ূর কিংবা হাসে পালকের কলম 
(ইহাকে পেনের কলম বলা হইত) দিয়া লিখা অভ্যাস করিতে 
হুইত। এই সকল ধাপের এক একটি ভালরূপ অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হইলে 
তাহার পরেরটিতে অধিকার পাওয়া যাইত এবং এইবূপে এইসকল 
সাধনভূমি ক্রমে ক্রমে পার হইয়া! অবশেষে পেনের কলম ঘ্বারা শ্রীরামপুরী 
ফাণীজে লিখিবার অধিকার পায়! যাইত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারান্ও 
এইরূপেই লিখিতে শিখিয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কখনও কখনও তাহার বাল্যকালের কথা 
প্রসঙ্গক্রমে গল্পচ্ছলে আমাদিগের নিকট বলিতেন। তাহা! আমরা 


লিপিবদ্ধ করিয়া র$খিয়াছি, এই স্থলে তাহার কথাই, কিছু উত্ভ্ত 
করিতেছি। 


* দেখিতে জনেকট! বালিয় কাগজের মত রং খুব পুরু একপ্রকায় কাগজ | তখন 
ইহার খুব প্রচলন ছিল, আজকাল বড় দেখিতে পাওয়া বার না। 


জন্ম ও বাল্যাবস্থা চ 


"্বাঙ্যকালে আমার ন্বভাব অতিশয় চঞ্চল ছিল। আমার সম্বন্ধে 
লকলেই বলিতেন 'এ অতি চঞ্চল ছেলে'। একস্থানে দীর্ঘক্ষাল আমি 
বসিয়া! -থাকিতে পারিতাম না। পিতাকে অতিশয় ভয় করিতাম। 
তিনি আমাকে দেখিলেই অগ্িমৃত্তি ধারণ করিয়া শালন করিতে প্রস্তত 
হইতেন। এজন্য পান্ুতপক্ষে তাহাব কাজু যাইতাষ না, দুরে থাকিতে 
চেষ্টা কবিতাম। কোন কারণ বশভ£ “তাহার নিকটে গিয়া বসিতে 
হইলে ভয়ে ভয়ে জুজুর মত বসিতাম?' কিন্ত এইকপ স্থির হইয়া বিমা 
থাক] আমার ম্বতাব-বিরুদ্ধ ছিল, হয়ত অল্পকাল পরেই আমি প! 
নাচাইতে আবন্তভ করিলাম, তিনিও অমনি 'ভাড়া করিলেন। 

“গ্রামে নানাবকম খেলা তখন প্রচলিত ছিল। সমঘ্য খেলাতেই 
সমবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক বালকদিগের সহিত আমি যোগ দিতাম। 
ধাড়াগুটি, চাম্পার্দাড। (যাহাতে কাষ্ঠ-পিশ্মিত বল ব্যবহার হয়), ছযালি 
( হাড়ুড়ু), জলে সাতার, গাছে চড প্রভৃন্তি সকল খেলাই আমার প্রিষ্ব 
ছিল। পিতা যখন বাটার বাহিবের প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকিতেন, ক্মামি 
তখন পলাঈয়! অন্যদিক্‌ দিদ্না চলিয়া যাইতাম। খেলার স্থানে দূর হইতে 
পিতাকে দেখিলে পলাইয়া যাইতাম এবং লুকাইতে চেষ্টা করিতাম। 
একদিন চাম্পারঙ্জাডা খেলায় কাঠের বল মাথায় পড়িয়া সেই লাগা 
ফুলিয়া উঠিল। তাহাতে যে ক্লেশ হইল তাহা গ্রাহ্থ না করিয়া এই ভয়ে 
সর্বক্ষণ ভীত হইতে লাগিলাষ যে, পিতা দেখিলে প্রহার করিশ্ষেন 
তখন ,শীতকাল। শীতকালে বৃদ্ধেরা ঘেমন বস্ত্র দ্বারা দস্তক্ধ 'আবুত, 
করিয়া রাখেন, মাথার ফুল! ঢাকিবার জন্ত আমিও সেই রকম কাপড় 
দিয়া মাথা ঢাকিয়! রাখিলাম। ফুল! ছুই তিন দিন ছিল, ভতয়া। 
প্রকাশ হুইয়া পড়িল। পিতাও খুব তঙ্জন করিয়া “কেন খেলাম 
পিয়াছিলি” বলিয়া! শাসন করিম্াছিলেন। 


৮ জী ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজ্জের জীবন-চরিভ 


০৯০২ 


“আমাদের গ্রামের অনতিদূরস্থ নদীতীরে ব্রক্মপুত্রন্বানের দিন এক 
মেলা বসিত। সেই মেলায় ছোট ছোট লোহার ছুরি অনেক ধিক্রুয় 
হইত। তখন চৈত্র মাস, গাছে গাছে আমের গুটি হওয়ায় তাহা 
তলায় ঝরিয়া পড়ে। এই সকল কচি আম বালকদেব অতি প্রিয় খান্। 
গ্রামে আম গাছ অনেক ছিল, বালকেব' সুযোগ পাইলেই গাছতলায় 
গিয়া আম কুড়াইয়া খাইভ। *টিকরা” ( গুটি) আমেব খোসা ছানডাইয়া 
কাটিয়া খাইবার নিমিত্ত অভিভাবকেরা প্রতিবৎসর মেল! হইতে ছুরি 
নিয়া দিতেন। একবার আমিও এইরূপ একখানি ছুরি পাহয়া- 
ছিলাম । এক দিন এক জ্ঞাতির বাড়ীতে বাহিরে বৈঠকখান! ঘবে বসিয়া 
আছি; দেখিলাম, তথায় একটি “আহল্লা' বহিয়াছে। মাটির ঠাড়ীতে 
তুষ ভরিয়া তাহার উপব একখানি জলস্ক কাঠের “মলা বাখিয় 
ছয়, তাহাতে তুষ ধীরে ধীরে পুডিতে থাকে ও সমস্ত দিন অগ্নি থাকে। 
ইহাকে এ অঞ্চলে “আইলা বলে। ইহার একটি সম্মূথে বহিয়াছে 
দেখিয়া আমার হাতে ঘে চাকুখানা ছিল, তাহ উহার হধ্যে পুতিয়া 
দিলাম। কিছু মতলব করিয়! যে এন্ূপ করিলাম তাহা নহে, চঞ্চল 
স্বভাব বশতঃ একটা কিছু করিতে হইবে ৰলিয়াই কবিলাম। কিছু 
গরম হইয়া উঠিলে চাকু উঠাইয়া লইলাখ । আমা হইতে পাচ ছয় 
বছরের বড় একটি ছেলে নিকটে খলিয়াছিল। হঠাৎ 'ভাহার উরুব 
উপর গরম চাকু ধরিয়া দিলাম । ফোন বিদ্বেষবশতঃ যে আমি উহার 
গায়ে গরম ছুরি ধরিয়াছিলাম তাহ! নহে, এমনি চঞ্চল স্বভাব বশতঃ 
কিছু না ভাবিয়াই হঠাৎ্্রীূপ করিয়াছিলাম। ছেলেটি লাফাইয়! উঠিল 
এবং ক্লেশ পাইয়া বলিল, "এখনি তোমার বাবাকে বলিয়া দিতেছি |” 
পিতার নিকট বলিবে শুনিম্বা আমি ভয়ে অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলাম 
এবং কি যে করিব তাহা কিছুই স্থিপ্ন করিতে পারিলাম না। ভাগ্যক্রমে 


জন্ম ও বাল্যাবন্থা ৯ 


সির পপ পট সপ সস অপ 





পিত্তা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ছেলেটি অগত্যা বাড়ীর *মের্মেদেয় 
নিকটে গিয়া বলিল । আমি বাড়ী না গিয়া দীর্ঘকাল পলাইয়া রহিলাম। 
খাইবার সময় অতীত হইবার অনেক পৰে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বাড়ীতে 
যাইতে বাধা হইলাম | মেয়েরা আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন, 
কিন্তু পিতার কাছে 'প্রবকশ না করাতে আর মার থাইতে হইল না।” 

সাত বসব বয়সে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাঙ্ গ্রামস্থ ইংরাজী স্কুলে 
ভন্তি হন। সেখানে উংরাভী, বাঙ্গালা ও অঙ্ক শিক্ষা আর হইল। 
ধারাপাত ইতিপূর্বেই তাহার অভান্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর 
বৎসবই লক্করপুরে মকুমাব * স্কুলে পড়িতে গেলেন। তাহার জ্যেষ্ঠতাত 
দীননাথ চৌধুরী মহ।শয় তাহাকে মহকুমার নিকটবর্তী যাত্তা গ্রামে 
৬গৌরচন্দ্র কবিরাজেব বাটীতে রাখিয়া আসিলেন। তখন তায় 
যাইবার কোন প্রকার যান ছিল না; স্ুতবাং পায়ে ঠাটিয়াই এই দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল । | 

নয় বংসর বয়সে ভ্ীভার মাতৃবিয়োগ হয়। শেষ রাত্রিতে তাহার 
মাতার মৃতু হয়। তখন তিনি নিত্রিত ছিলেন, কে একজন তাহাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে ! তোর ম! মারা যাচ্ছে, দেখে ষা।” ডাক 
শুনিয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়! দেখিলেন, তাহার মাতার নিষ্পন্দ 
দেহ পড়িয়া আছে, একটু কিসের অপেক্ষায় প্রাণ বহির্গত হইতেছে না।' 
তাহাকে দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, দেহতাযাগের পুর্বে শেষ জলবিচ্দু 
পুজ্রের হাতে পাওয়া দরকার | তিনি সকলের মহুরোধক্রমে মাতার 
মুখে জল দেওয়া মাঅই তাহার দেহত্যাগ হইল। 

এই বিষয়ে তিনি কথাপ্রসঙ্গে একসময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন 
যে, এই ঘটনায় তখন তাহার তেষন দুঃখ হয় নাই। সাধারণতঃ নয় দশ 


পি সপ পপ 


 * তথম বিগ যহকুমা স্থাপিত হয় নাই। 





সা স্টিল পি শসা শজ 


১০৭ শ্রী ১*৮ স্বামী সন্দাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত্ত 


সীমা বামন পাপা পাপা পাপা 


বৎসর বয়ুদে বালকেরা মাতৃবিয়োগ ব্যথা কি তাহা বুষে । কিন্তু শৈশব- 

কাল হইতেই মৃত্যুজনিত শোক তাহার মনের উপর ক্রিয়া করিত না। 
তিনি বলিয়াছেন “মৃত্্যুকেও জন্মের মতই স্বাভাবিক বলিয়া আমার 
বোধ হইত ।” 

এই প্রসঙ্গে তাহার বাল্যকালের আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। তাহার একটি ভগিনীকে তিনি খুব ভালবাসিতেন, 
কিন্ত তাহার মৃত্যুতে তাহার শোক হয় নাই। অপরে কি মনে করিবে 
ভাবিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র । 

দশ বংসর বয়সে তিনি শ্রীহটু সহরে পড়িতে যান। সেখানে মিশন 
স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে ভ্থি 
হইলেন। এই স্কুল হইতেই শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইংরাজী ১৮৭৪ সালে 
(বাং ১২৮১) চৌন্দ বংসর বঘসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসাম প্রদেশের 
মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পনর টাক বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 

তাহার এই সময়ের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কখন কথন আমাদিগকে কিছু 
বলিয়াছেন। তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন এবং অধ্যয়নেও তাহার প্রবল 
অনুরাগ ছিল। শ্রহট সহরে পড়িতে আসিবার পূর্বেই তাহার উপনয়ন 
হইয়াছিল) তদবধি নিয্নমিত ত্রিসন্ধ্যা করিতেন, সন্ধ্যাহ্িক না করিয়া 
জলগ্রহণ করিতেন না। সহরে আসিয়া! 'এই দশ বৎসর বয়সে তিনি 
স্বহন্তে পাক করিয়া খাইতেন, অনেক সময় অপরকেও খাওয়াইতেন । 
এই সকল করিয়! অক্পিষ্ট সময়ে তিনি পাঠাভ্যান করিতেন । রাধিবার 
সময়ে পাক চড়াইয়া দিয়া একটু দূরে একখানি চৌকীতে বসিল্া 
পাঠাভ্যাস করিতেন । 

প্রবেশিক। পরীক্ষা দিবায় বৎসরই তীহার বিবাহ হয়। ত্রীবাত। 
ঠাকুয়াপী অন্পদা দেবী যেভুড়া গ্রামনিবালী প্রলিঙ্ধ বিশারদষংলীয় 


জন্ম ও বাল্যাবন্থ। ১১ 


সাপ পাপ সপ শাপলা পি পাম্পি সদ সাপ পাস সপ জন শি আক 


শ্রী হচ্ছ তট্রাচাধ্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমা কন্তা ছিলন। 
এই কন্যার জন্মের পর হইতেই ভর্টাচাধ্য মহাশয়ের আধিফ অবস্থার 
উন্নতি হয়--নানা স্ত্রে অর্থাগম হইতে থাকে, এজন্য আদর করিয়া 
তিনি মেয়ের লাম রাখিয়াছিলেন ণঅন্নদা*। যতদিন ভ্রীক্ীমাতা ঠাকুরাণী 
বাচিয়াছিলেন, ততদিনুই নানা গ্রকারে এই নামের সার্থকতা আমর! লক্ষ্য 
করিয়াছি । 

প্রচুর আডম্বর ও সমারোহ্থের সহিত এই বিবাহ সম্পর হইয়াছিল । 
শ্রত্নমাতাঠাকুরাণীর একমাত্র ভ্রাতা এখনও জীবিত আছেন। তিনি 
বলেন-__“তখনকার বিবাহ উৎসব বর্তমান কালের মত কেবল একপক্ষের 
উপর অপব পক্ষের দাবী দাওয়াতেই পর্যবসিত হইত না। পাত্রপক্ষ 
ও কন্ঠাপক্ষের মধ্যে উৎসব লইয়া প্রতিযোগিতামূলক এক সংগ্রাম 
বাধিয়া ফাইভ | এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ জমিদার, প্রজাদের সকলেরই বিবাহে 
যাওয়া চাই , কয়েকখানা খুব বড় বড় বাইচের নৌকা আনিয়া তাহ 
স্থসম্ষিত করা হইল এবং তাহাতে সমস্ত লোকজন লইয়া বরকর্তাগণ 
কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গেলেন। অভ্যর্থনার জন্ত কন্তাপক্ষও যখোষিত 
আয়োজন করিয়াছিলেন এবং উত্সব ব্যাপারে তাহারাও গ্রতি- 
যোগিতার ক্রটি করেন নাই। এই বিবাহ ব্যাপারে উত্তর পল্পেরই 
বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ন্ব্গায় পিতৃদেব আমার এই দিদিকে অতিশয় 
স্েহে করিতেন, তাই স্বয়ং স্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও বিবাছে সাধ্যাতীত 
ব্যয় করিয়া মেয়েকে জমিদারের ঘরে দিয়াছিলেন।” 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


কলিকাতায় পঠদদশ। : ব্রাক্গসর্্ম গ্রহণ 


এন্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এফ. এ 
পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভণ্তি হইলেন । 
সেকালে নাধারণতঃ এক এক জেলার ছাত্ত্রগণ একক্রিত হইয়া ছাত্রাবাস 
গঠিত করিয়া কলিকাতায় বাস করিহেন। প্রথিতনামা ডাক্তার শ্রযুক 
স্ন্দরীমোহন দাল ও দেশনেতা স্বগীয় বিপিনচন্দ্র পাল (শ্ছু'জনেই তখন 
কলেন্ধজর ছাত্র ) এবং শ্রীহট্র জেলার আরও কতিপয় ছাত্র মিপিয়া নিমু 
খানসামা লেনে এক মেস করিয়াছিলেন। গ্রযুক্ত বাবাজী মহ্ারাজও 
সেই ছাত্রাবাসে আঙিয়! উঠিলেন। 

প্রীহটে থাকিয়। পড়িবার সময় তিনি যেমন ত্রাঙ্ষণযধশ্মের আচার 
সকল দঢ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন, এখানে আগিয়াও তত্রপই 
করিতে লাগিলেন। নিয়মিতরূপে ত্রিসন্ধ্যা করিতেন, শৃদ্রান্ন গ্রহণ 
করিতেন না। এই ছাত্রাবাসে কিছুকাল বাস করিবার পর তাহার ভাবের 
পরিবর্তন হইতে লাগিল। ন্বর্গীয় দেশনেতা৷ স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ও ব্রাহ্ষধর্্র-প্রচারক ৬শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই সময়ে তাহার 
তরুণ হৃদয়ের উপর বিবশষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সংসর্গে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্খের আচার ব্যবহারের প্রতি ক্রমশঃ 
আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। 

তাহার চরিত্রের একটি বিশেবত্ব এই ছিল যে, বখন হাহা সত্য বলিয! 
বুঝিতেন। কায়মনোবাক্যে তাহারই অন্গুসরণ করিতেন। সম্পূর্ণ নিক্ষপট 
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স্পা শত সস ক শসা শা সান ৯ম প্ প প স 


বাবহাঁর। সমাকৃরূপে নিজের মত ও বিশ্বাস অন্রষায়ী আচরণ চিরদিন 
তাহার প্রকৃতিগত ছিল। ধাহারাই তাহার সংস্পর্শে আলিয়াছেন তাহারাই 
ইহা জানেন। কাজেই, যখন ত্রাঙ্গণাধন্দের আচারসমূহের প্রতি তাহার 
আস্থা তিরোহিত হইল, তখন সে সকল তিনি একেবারেই পরিত্যাগ 
করিলেন । অথচ ইনিই 'ভ্রীহট্রে থাকিয়া পড়িবার সময় ঘশ বৎসর বয়মেও 
হ্বহশ্তে পাক করিয়া খাইয়া পড়াশুনা করিতেন । 

এই সময়ে তিনি প্রথম বাধিক শ্রেণীর ছাত্র । দেশের বাটীতে পিতা 
তাহাব এই সকল পবিবর্তনেব সংবাদ পাইয়! ত্রুদ্ধ হইয়! তাহার খরচ 
পাঠান বন্ধ করিয়! দিলেন । অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া খরচ কমাইবার 
জনা প্রেসিডেন্সি কলেছ ত্যাগ কবিয়া বিস্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে * 
আসিয়া ভন্ভি হইলেন, কিন্ত কেমিষ্রি (রসায়ন শাস্ত্র) পড়িবার জ্জন্ 
তখনও প্রেসিডেন্ি কলেজেই যাইতেন। 

এই সকল পরিবপ্ন ও অর্থাভাবজনিত নানা অস্থবিধা সত্বেও পর 
বং্সর এই কলেজ হইতেই এফ এ, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়! 
২০২ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইলেন। স্বর্গীয় স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তখন মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরাজী গগ্যসাহিত্যের অধ্যাপন! 
করিতেন । এরফ১ এ* পরীক্ষার পূর্ববন্ত নির্বাচনী ( 6986) পরীক্ষায় 
সরেন্দ্রনাথের পরীক্ষিত বিষয়ে তাহার লিখিত উত্তরসমূহ এত ভাল 
হইয়াছিল যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! তাহার খাতাখানি 
সকলকে দেখাইয়াছিলেন। এফং এ" পরীক্ষায়*ফল ভাল হওয়াতে 
তাহার পিতা সন্তষ্ট হইয়া পুনরায় খরচ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং 
তিনিও অর্থাভাব হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজেই 
তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে ভি হইলেন। 


৯ তদারীগ্তন নাষ জেট্রোগলিটা কলেজ । 








১৪ শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদ্াস বাবাজী মহারাজের জীবন-চন্িত 


সাত সা আলি ৯ আত তিল সিসি সি পি পাজি রা সিসি ভাসি সি 


258 
.. ভীহাধ চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই সময়কার ছাত্রজীবনে 
প্রকাশ পাইয়াছিল--হা ত্রাহার চিস্তাীলতা ও সত্যাহুসন্ধিংস! । 'অধ্যাখ্- 
তত্ব ও ধর সন্বদ্ধে উদাসীন্য তাহার কখনও ছিল না। প্রথমবাধিক 
শ্রেণীতে অধায়নকালে হিন্দুয়ানী পরিত্যাগ করিবার পর, ব্রাহ্মসমাজ ও 
ৃষ্টানী আন্দোলন হুইতে দূরে থাকিলেও একেস্বরবাদ ( 2002088519610 
৩ ) তাহার চিন্তকে দুঢ়বূপে অধিকার করে । কিছুকাল পরে ক্রমে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই তীহার সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কলেজে তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িবার 
সময়ে তিনি কিছুকাল পধ্যস্ত নিরীশ্বরবাদী ( 4£008610) * হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। টু 

এই অবস্থায় একটি ঘটনাদৃষ্টে কাহার এই নাস্তিকতা দূর হইয়! ক্রমে 
আত্তিক্যবুদ্ধি আসে ও তিনি ত্রাঙ্গদমাজে প্রবেশ করেন। এই সন্থন্ধে 
তাহার নিজের বর্ণনা প্রায় তাহারই ভাষায় নিয়ে প্রদত্ত ₹উল। 

তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার জনৈক বন্ধু ৬ছিক্দাস 
দত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইয়! পড়িয়াছেন শুনিয়! তাহাকে একদিন দেখিতে 
গেলাম। তিনি তখন ৩নং মুসলমানপাড়া লেনে ঢাকার ছাত্রদের মেসে 
থাকিতেন। আমি গিয়া! দেখিলাম তিনি জরে শয্যাগত "আছেন ; অতি- 
শয় কাতর ও অিয়মাণ হইয়া! পড়িয়াছেন | আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন 
এবং বলিলেন, “আমি অতিশয় যাতনা ভোগ করিতেছি । সকলেই আপন 
আপন পাঠ লইয়া ব্ষ্ত,। আমার নিকট বসিয়া থাকিবে কে? যাতনা 
এত অধিক হইয়াছিল যে, আত্মহত্যা করিয়া ইহা হইতে অব্যাহতি 
লাস কর! শ্রেযস্বর বোধ করিয়াছিলাম। কেবল ভগবছপালনায় 
শান্তিলাভ করিম জীবিত আছি এবং ক্লেশকেও রেপ বলিয়া নোধ 


ক &8805891820কে বাঙ্গালার অজেরদাদ অথবা সন্দেহখান বলা হু. 
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সসসর্জ 


করিতেছি না।' এইরূপ কথোপকথন উপলক্ষে আরও বলিলেন" যে, 
এই ব্যারামের সময়ে সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে তিনি ভগবৎকুপ] বিশেষযূপে - 
অস্থভব করিতেছেন, অন্ত সময়ে এরূপ উপলব্ধি করেন না। গদ্গদশ্বরে 
তিনি এই সকল কথা এমন করিয়া বলিলেন যে, আমি তাহার ভাৰ 
দেখিয়| মুগ্ধ হইলাম। ন্টাহাকে দেখিয়া চলিয়া আসিবার পরও তাহার 
কথা আমার উপব কাখ্য করিতে লাগিল । আমি তাবিতে লাগিলাম 
যে, কেবল ইনি নঙেন, বন্ধ বহু মহাজন পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, 
ভগবংকৃপা তাহারা অন্রভব করিয়াছেন এবং তাহাতে শাস্তিলাভ 
করিয়াছন। আমি যে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিধ আছি তাহাতে 
আমাব অশান্তি বৃদ্ধি পাউতেছে। মহাজনদিগেব সাক্গাৎ অন্থভূতি 
অগ্রান্থ করিবাব সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। আমি যে তাহ]ুকে 
জ্ঞানিতছি না তাহা হাব অনুসন্ধান ও ভজন করিতেছি না বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে । আমাদব দেশে পূর্ব পূর্বকালে বহুলোকেই 
'ভগবন্ধ্শন লাভ কবিয়াছেন বলিয়া জনস্রতি চলিয়া আসিয়াছে । সকল 
দশেই এইরূপ মহাজন অনেক ভইয়াছেন ও তাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়া! গিয়াছেন। তর্কের দ্বারা ঈশ্বারর আন্তত্ব নিশ্চিতরূপে 
স্বাপন কবা যায় না ইহা সতা-_বাস্তবিক আত্মা প্রভৃতি অদৃশ্য বিধয়ে 
কেবল 'তর্কের দ্বাব যথার্থ তত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে না। যে 
সকল মহাত্মা সাক্ষাৎ সমন্ধে দর্শন লাভ করিয়া! তাহার অন্বিত্থের 
প্রযাণ করিয়! গিয়াছেন, তাহারা যে মিথ্যা বল্য়াছেন এইক্প মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। তার চিন্তনে মাঞ্জ এত অশান্তি দুর 
হইতে পারে--আমি শ্বচক্ষে দেখিলাম, এক ব্যক্তি শারীরিক যন্ত্রণায় 
আত্মহতা! পর্যান্ত করিবার ইচ্ছা মনে উদিত হওয়ার পরেও তাছার 
কেব্ল ভঞ্গবন্চিষ্তার ফলে রোগযজ্রণাকে আর ব্ন্বণা বলিয়! বোখ 
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স্পিকার শ কা সপ পি লিজ শী শত লা শেষ ৮ পপি শা অপি পষ্পিতি | পি শট স্টপ আসি 


করিতেছেন না, তখন আমার ভ নিরীশ্বরবাদকে স্বচ্ছন্দচিত্তে পৌষণ' 
করা সঙ্গত হইতেছে না। 
কিছুকাল যাবৎ এইরূপ চিন্তার ফলে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মলমাজে যে 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপদেশ ও উপাসনা হইয়া থাকে, তাহাই সঙ্গত বলিয়া 
আমার ধারণা হইল এবং আমি ব্রাহ্মদমাজে গ্রাৰিষ্ট হইব, স্থির করিলাম । 
আমার বদ্ধু স্ন্দরীমোহন বাবু তৎকালে মীরজাফব লেনে* আমার সহিত 
এক বাটাতেই ছিলেন। তিনি ব্রাক্মদমাজভূক্ত ছিলেন জানিয়া তাহাকে 
আমি একদিন বলিলাম, “আমার নিরীশ্বরবাদ তু বলিয়া আমি 
বুঝিতেছি, আমি ব্রাহ্মলমাজে প্রবেশ করিব |” তিনি ইহাতে আগ্রহের 
সহিত সম্মত হইলেন এবং ইহার পর সমাজদিনে অমি তীহার সঙ্গে 
গি্না ত্রাহ্মদযাজে যোগদান করিলাম। তদবধি ব্রাহ্মলমাজের মতেই 
মি প্রতিষ্ঠিত হইলাম। 
এই সময়ে তাহার মনে বিলাত যাইবাব ইচ্ছা হয়। পিতা খরচ 
ধ্দবেন না ভাবিয়া নিজেই খরচ সংগ্রহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
গিলক্রাইষ্টবৃত্তি + লাভ কবিতে পারিলে তদ্বষয়ে সাভাধা হইবে ভাবিয়া 
এক সময়ে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার জন্ঘ পড়াশুনা আবস্ত করিয়াছিলেন ; 
ঝিশ্ধ গিলক্রাইইঈ বৃতিদ্বারা আংশিক বায়সংকুলান হয় মাত্র, অথচ পিতার 
নিকট হইতে এবিষয়ে সাহাযোর আশা বিন্দুমাত্রও নাই বলিয়া পরে 
' এ চেষ্টা পরিতাগ কবেন। প্রেমচাদ রায়টাদদ বৃত্তির পরিমাণ গিলক্রাইষ্ট 
বৃত্তি অপেক্ষা অনেক 'অধিক, তাহা দ্বারা কয়েক বৎসর বিলাত্তবাসের 





* এই রাস্তার নাম অধুন! কলেজ রো হইয়াছে । 

1 31101756 86009188)210. এই বৃত্তির জন তখন একটি রলারন শাস্ত্রের 
(980198 ) পরীক্ষ। বিশ্ববিভালয় কর্তৃক গৃহীত হইভ। বে ছাজে প্রথম হুইতেন 
তাহাকে বিদেশে গিয়! রসায়ন-বিষয়ে গবেষণা! করিষার সাহাধার্ব এই মৃবি প্রদত্ত ছুই । 
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সম্পূর্ণ খরচই চলিতে পারে জানিয়! এই বৃত্তিলাভের জন্তই অতংপর সচেষ্ট 
হইলেন । প্রেমাদ রায়চাদ বৃত্ি আজকাল যেমন গবেধণামূলক প্রবন্ধের 
জন্য দেওয়া হয়, সেকালে এরূপ নিয়ম ছিল না । তখন এজন্রও কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিবৎসর একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন, এম্‌. এ, পাশ 
করিবার পর অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে এই পরীক্ষা দিতে হইত। এম্‌. এ' 
পরীক্ষাও তখন বি. এ. পরীক্ষার সঙ্গে একই বৎসরে পর পর দেওয়া 
যাতে পারিত, ছুইটি পৰীক্ষা অল্পকিছুদিন আগে পাছে হইত । এ 
সকল ইংরাজী ১৮৭৭ সাপুলর ( বাংলা ১২৮৪) কথা। শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহানাজ এ সময়ে তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। বি. এর 
পরই এম্‌. এ. পরীক্ষা দিবার সন্কল্প করিয়া ইতিহাসের ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির 
(818695ে 0৫ 70116108] 70900105 ) এম্‌. এ.র পাঠ্য * বইগুলি 
নিজে নিজে পড়িতে আরম্ত করিলেন । বি. এর পাঠ্য বাড়ীতে কিছুই 
পড়িত্তেন না, কলেজে যাহা পড়া হইত, তাহাই শুনিয়া আসিতেন মাত্র । 
তৃতীয্ন বাধিক শ্রেণীতে থাকিতে থাকিতেই এইবূপে এম এর পাঠ্য শেষ 
কবিয়া বাখিয়! পর বসব চতুর্থ বাধিক শ্রেণীতে বি. এর পাঠ্যসম্ূৃহ 
পচিয়া লইবেন, স্থির করিলেন। 

এই সময়ে দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, 
সেদিকেও তিনি খুব আকুষ্ট হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন 
বন্থ মহাশয় বিলাত হইতে ফিরিমা “ছাত্র-সমিতি” ( 88588789% 
4880০186100, ) গঠিত করিলে স্বর্গীয় স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যহাশয় 

* ইতিহাস বিষয়টি অধ্যাপকের স্লাহ্াব্য ব্যত্তীতও বাড়ীতে দিজে নিজেই পড়িয়। লইতে 
পারিবেন মনে করিয়া ইতিহ্ণাসেই এম্‌, এ. দেওয়া তখন স্থিয় করিয়াছিলেন । পুরাতদ 
নিরমানুসারে এষু. এ.তে তখন অর্থশাক্জ ইতিহামের টি পেপার ) মাত্র ছিল, 
পৃখক্‌ বিষয় ছিল হা। 
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পে এর পপি পম উর আব স্্ 


আহ্ৃত ইইয়া তাহাতে যোগদান করিলেন। তাহাদের পরিচালনায় 
ছাত্র-সমিতির সভায় দেশের শ্বাধীনতা এবং সাধারণ উন্নতি সম্বন্ধীয় 
নানা বিষয়ে বক্তৃতাদি হইত | শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ খুব উৎসাহের 
মহিত এই লকল সভা-সমিতির সর্ববিধ কাধ্যে যোগদান করিতেন। 
ইহার কয়েক মাস পরেই ব্রাহ্ম সাজের মধ্যেও এক আন্দোলন 
দেখা দিল। ইংরাজী ১৮৭৮ লালের প্রথমেই ব্রাহ্ম সমাজের তংকালীন 
নেতা ত্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র লেনের কন্যার কুচবিহারের রাজার সহিত 
বিবাহের প্রল্তাব হয় **। চৌদ্দ বংসর বয়সের কমে মেয়েদের বিবাহ 
হওয়া উচিত নহে, এইরপ ব্রাহ্ম সমাজের সকলেব অভিমত ছিল। 
বিবাহ-বিষয়ক যে আইন 4" কেশববাবু প্রমুখ ব্রাহ্ম সর্ম'জের নেতৃগণের 
চেষ্টায় প্রবর্তিত হইয়াছিল, ভাহাতেও এই মন্মেরই বিধান ছিল। পয়স্থ 
৬শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন ( ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
ছিলেন ) মিলিত হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়াছিলেন £ যে যোল 








গ ১৮৭৮ খৃষ্টানদের ৬ই মার্চ তারিখে এই বিবাহ সম্পন্ন হন; বিবাহ হিন্দজতেই 
হইয়াছিল। 
৬ ১৮৭২ ধুষ্টাবন্দের ৩ আইন (&০৮ ]]] 0£1879)। 
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স্প্টিপস্পিিসপ 


বৎসরের কম বয়সে যাহাতে মেয়েদের বিবাহ না হয়, তজ্জন্য বিঘেষ চেষ্টা 
করিবেন কেশবকাধুর কল্তার বয়স তখন চৌদ্দ বসরও পূর্ণ হয় না, 
কুচবিহাবের রাজাও ব্রাক্ম নহেন, হিন্ুমতেই তাহার বিবাহ হইবে, 
এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। ভারতব্ীয় ব্রাহ্ম সমাজে এই ব্যাপার লইয়! 
ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। সর্বদাই লানা স্থানে প্রতিবাদ 
সভা ও বক্তৃতাদি হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ষ বাবাজী মহারাজ এই 
আদ্দোলনে বিশেষ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। সভায় বক্তৃতা দিতেন, 
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ইহার বঙ্গানুবাদ £-- 

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শরৎ কালের কোন এক সমক্প (তারিখ আমার মনে নাই ) এই 
সমিতির সম্যান্পপে আমরা দীক্ষা-শপথ গ্রহণ করিলাম । আমরা বেশ একটি বড় অগিকুও 
প্রজ্মলিত করিলাম, কয়েকটি বটবৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিয়! তছৃপরি কাম, ক্রোধ, মাৎসর্বা 
গ্রনৃতি বিভিন্ন রিপু এবং প্রধান প্রধান সামাজিক দোষ, ঘখ1-_জাতি-বিভাগ, নায়ী অবরোধ 
ও জনসমাজে প্রচলিত হিন্দুধর্ের অর্থশূন্য আচার সমূহের নাম লিখিলাম। সেইগুলি শ্বতে 
ডুবাইয়া অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে খুরিতে ঘুরিতে পঞ্চিত শিবনাধ শাস্্রী কর্তৃক রচিত একা 
স্তুতি পাঠ করিলাম । এ পত্রগুলি অঘ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ভগবানের নিকট আমাদিগকে 
আদর্শে লইন্না যাইবার জন্ত আত্মরিক প্রার্থনা করিলাম । তৎপরে আমর! প্রতিজা- 
পত্র মহি করিলাম । এই সমিতির প্রর্থম সতাসমূহ ছিলেন-(১) বাবু শরৎচন্র রার, 
(২) বাবু অন্রদাচরণ মি, €৩) খাবু কালীশক্কর নুকুল (8) বাবু তারাকিশোর চৌধুরী (৫) 
যাদু হুদরীযোহন গান এবং (৬) আমি। 
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প্রতিবাদ ধমভার আয়োজন করিতেন, ঘরে এই বিষয়ে চিন্তা করিতেন। 
কয়েক মাস ধরিয়াই আন্দোলন চলিল এবং ইহাতে তিনি এত জড়িত 
হইয়া পড়িলেন যে, বাড়ী পড়াশুন! একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার 
পাঠ্যাবস্থা হইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বাং ১৩৪২ 
সালের পৌষ মাসের "প্রবর্তকে” লিখিয়াছেন--দঁক রাজনৈতিক রাজ্যে, 
কি ধর্শনৈতিক রাজ্যে, তিনি সর্বনতই চাহিতেন গণতন্ত্রতা। ভারতব্ষায় 
ব্রাঙ্ম সমাজ যখন একমাত্র কেশবচন্ত্রের শাসনাধীন মনে করিলেন, 
তারাকিশোর কুচবিহার বিবাহ-প্রত্তিবাদ সভায় এ সমাজের এক- 
তম্ত্রতার বিরুদ্ধে এযাঁলবার্ট হলে 'প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
তরুণদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বোধ হয় সাধারণ ত্রার্থ নমাজের কাধ্য- 
নিষ্বীহক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।” 

একটি পারিবারিক ঘটনাতেও এই সময়ে তাহাকে কিছু বিব্রত হইতে 
তইয়াছিল। শৈশবেই তাভাঁর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, ইহা! পূর্বেই 
বলিয়াছি। তৎ্পরে তাহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। ইহার 
কয়েক কসর পরে তাহাব নিজেরও বিবাহ হয়। নববধূক্ধপে ক্রীপ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণী অন্নদা দেবী যখন এই সংসারে প্রবেশ করেন তখন তিনি 
নিতান্ত বালিকা, দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন 'মাততর। বালিকা 
শবশুরালয়ে আসিয়া সংশাশুড়ীর ন্েহ পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের এই বিমাতা পুক্রবধূকে খুব ভাল বাদিতেন। কিন্তু এই 
হুখের অবস্থা বেশুদিন রহিল না, তাহার এই বিমাতাঠাকুরাণী 
ইহার অল্নকাল পরেই পরলোকগমন করেন। ইহার পর তাহার 
পিত। তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাহার এই ঘ্বিতীয়া বিমাতার 
নিকট .হইতে বালিকা বধূ (অন্নদা দেবী) পূর্ব্ববৎ প্সেছলাভ করিতে 
পার্িলেন না, বরঞ্চ একটু বিদ্বেষের ভাবই” হার ব্যবহারে 
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পরিষ্ফুট হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ঘিনি ব্লালাকালে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার সেই পিতামহী এই সময়ে জীবিত! 
ছিলেন এবং সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। এই বস্ধা যতদিন সংসারে 
ছিলেন, ততদিন শ্ীত্রীযাতাঠাকুরাণীকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, 
কারণ ইনি তীহাকে পবশেষ সেই করিতেন। কিন্তু তিনিও অত্যান্ত 
বৃদ্ধা হওয়াতে কাশীবাস করিতে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে 
প্রযুক্তা যাতাঠাকুরাণীর ক্লেশের আরম্জ হইল, সংসারে অশান্তি দেখা 
দ্বিল, সংশাশুটী 'াহাকে পীড়া দিতে লাগিলেন । ক্রমে অবস্থা এমন 
ঈাডাইল যে, তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে বাধা হইলেন। শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মচ্াবাজ্জ কলিকাতায় থাকিতেন বলিয়া! এই সকল সাংসারিক 
অশান্তির কথা প্রথম প্রথম তেমন জানিতে পারেন নাই, তাহার, স্ত্রী 
পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার পরে এই বিষয়ে তিনি ছুই দিক্‌ হইতে পত্র 
পাইলেন। একদিকে তাহার স্ত্রী ৪ শ্বশুরমহাশম এই ঘোর অশান্তির 
বিষয় তাহাকে পত্রে জানাইলেন, অপর দিকে তাহার পিতাও পুত্রবধূর 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া পত্র লিখিলেন। এই সফল 
পঞ্রে পাইয়া সকল দিক্‌ বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, 
দেশে তাহাদের. নিজের বাটীতে অথবা পিত্রালয়ে এই উভয় স্থানির 
কোন খানেই আব এখন থাক] তাহার স্ত্রীর পক্ষে মঙ্গলজনক নষেঃ 
এই অবস্থায় নিজের কাছেই স্ত্রীকে আনিম্কা রাখা তাহার পক্ষে 
বর্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া পত্বীকে আনিবার জম্ত তিনি দেশে চলিয়া 
গেলেন। কলিকাতায় স্ত্রীকে লইয়! বাসা করিয়া থাকিবার বায়ার 
অবস্ঠ তাহার পিতা বহন করিবেন না, বরঞ্চ স্ত্রীর পক্ষ অবলগ্বন 
করিয়াছেন বলিয়া তাহার নিছ্ধের খরচ দেওয়াও বন্ধ করিতে পারেন। 
তখন মালে এাসে বৃত্তির কুড়িটি টাক! দান বলগ্বন করিয়! কলিকান্ঠার 
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কিন্ুত্ণপ চলিবে সে চিন্তা তাহাকে নিবৃন্ত করিতে পারিল না। প্রতিকূল 
অবস্থার ভয়ে ভীত হইয়া কর্তব্যত্র্ই হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। 

দেশে যাইবার পূর্বেব কাহাকেও সংবাদ দিলেন নী। শ্বশুরবাড়ীৰ 
নিকটবর্তী অন্ত একস্বানে থাকিয়া জোকমাবফণত শ্বশ্তব মহাশয়েব নিকট 
এই মর্খে এক পত্র দ্ি”্লন যে, ত্বাহাব পত্রীকে ফেল তাহার নিকট আনিয়া 
পৌছাইয়া। দেওয়া হয়, তিনি তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাবেন । 
পন্সান্তপাবে ত"হাব শ্বশুব মহাশয় কন্তাকে সেখানে পৌছাইয়া দিচলন এবং 
তথা হইতে নৌকাযোগে উভয়ে কলিন্াতায় চ?্লয়। আসিলেন। 

কলিকাতাঘ পৌছিয়া এই সংবাদ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ তাহার 
পিতাকে জানাইেন এবং লিখিলেন -যৎ এই রকম এমশান্থিব অবস্থায় 
তিনি স্বীকে কাছে রাখাই সঙ্গত বোধ করিয়াছেন । দেশের বাটা 
তাহাব পিতা হরকিশোব চৌধুবী মহাশয় পত্রে পাইয়' মন্দাহত হইলেন 
এবং এবন্িধ প্ুশ্রব সঙ্গে থাকিয়া তীশ্তার পুত্রবধুও বিশক্্ী তইয়। যাইবে 
ও কূলে কলঙ্ক হইবে এই ভাবিয়া নিতাস্ত বিচলিত হইয়া পড়িল্লন। 
অনেক ভাবিষ্া চিন্তিয়! চৌধুবী মহাশয় অগত্যা তখন গঙ্জাান উপলক্ষ 
করিয়া দেশের অনেক লোক সহ কলিকাতায় আসিলেন ও বাগবাজারে 
বাগ! করিয়। রহিলেন। এই সময়ে বাবাজী মহারাজের শ্বশুব মহাশয়ও 
পৃথকভাবে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 

প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ পটলভাঙ্গায় থাকিতেন। প্রতিদিনই, 
সাধারণত: বৈকালে কলেজের ছুটির পর, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
বাইতেন। ভাঁছার পিতাও তাহাকে ব্রাহ্ম লমাজ হইতে ছাড়াইবার জন্তু 
বিশেষ পীড়াপীডি করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টাও যখন পুর 
হড় পরিবর্তন হুইল ন1 তখন পিতা খরচপন্জ দেওয়া বন্ধ করিলেন? বিদ্ধ 
গুঞ্জ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, বরঞ্চ তাহার দৃঢ়তা বাড়িয়া গেল। 
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একদিন বৈকালে বাগবাজারের বাড়তে গেলে তাহার পিতা গহাফে 
একটি ঘরে বন্ধ করিয়া তীক্ষ অস্থারা তাহার শিরশ্ছেদন কক্িত 
উদ্ধত হইলেন। তিনি তখন দৃঢ়ভাবে পিতাকে বলিলেন, “আমার 
শবীর আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সতা, কিন্তু আমার আত্ম! 
আপনা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। শরীরকে আপনি অনায়াসে বিনষ্ট 
করুন, কিন্ত যে পথে আত্মার কল্যাণ আমি দেখিতেছি, সে পথ আমি 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না.” রাধু সিং নামক তাহাদের একটি 
পুরাতন ভৃত্য তাহাব পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাহার পিতাকে 
অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিল। তাহাব পিতা অবশেষে হৃতাশভাবে 
বলিলেন, “আমি তোমাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলাম অর্থলোভ বশডঃ, 
তাহাতে তুমি যে বিধন্মী হইবে ইহা আমি কখন কল্পনাও করি নুই। 
যাহা হউক আমি তোমার জন্থ যে অর্থব্যয় করিয়াছি, তাহা তুমি 
পরিশোধ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে লিখিয়া দাও, তায়পত 
তুমি যাহা ইচ্ছা কর।* শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহাতে সম্মত-হইয়া 
পিতার কথাহ্ুসারে, উপার্জন করিয়া তাঁহাকে তিন হাজার রি দিবেন 
এই মর্মে প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিয়! দিলেন। 

এই ঘটন্নর কয়েকদিন পরেই তাহার পিতা! ্ লোবীজন 
সকলকে লইয়া দেশের দিকে যাঞ্জো করিলেন । খরচপজ্রের জনা বাবাজী 
মহারাজকে কোন টাকা দিলেন না। প্রাভগবানের কেমন ইচ্ছা 
কলিকাতা হইতে অনেক দূরে গিয়৷ কি ভাবিয়া ডিনি আবার এক জাতি 
ভ্রাতৃশ্পুজ ও পূর্বোর্লিখিত রাধু সিংকে কলিকাতায় ফেরত পাঠাইলেন 
এবং তাহাদের মারফত পুত্রের ভিন চারি মাসের খরচ একজে পাঠাইয়া 
দিলেন। প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মনে করিয়াছিলেন কেঘিভ্রাল মিশন 
কলেতে ভর্তি হইষেন (সেখানে বেতনের হাত প্রেসিতেলী কলেজ 
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অপেক্তা অনেক কম ছিল ), কিন্তু এই টাকা আসিয়া! পড়াতে আর ভাহা 
করিতে হইল ন1। তাহার শ্বশুর মহাশয়ও এই সময় দেশে ফিরিয়া 
গেলেন, তাহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাছুসারে শ্র্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীও পুরর্ধবার পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। 

একদিকে ব্রাঙ্ম সমাজের আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন, 
অপরদিকে নানা পারিবারিক অশান্তি, এই বিবিধ উপদ্রবের ফলে 
তাহার পড়াশুনা ও স্বাস্থ্য উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইল। ক্রমাগত 
মানসিক উত্তেজনা ও অবিরাম পরিশ্রমের ফলে প্রবল শিরঃপীড় দেখা 
দিল। কয়েক মাস ভুগিবার পর অবশেষে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে 
তিনি তদানীন্তন স্থপ্রসিন্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৬বিহারীলাল ভাছুড়ী 
মহাশয়ের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু দুর্বলতা খুবই রহিয়া 
গেল। পড়াশুনা কিছুই হয় নাই, অথচ বি. এ. পরীক্ষার তথন কিঞ্চিদধিক 
ছইমাস মাত্র বাকী *। ত্রন্ত হইয়া অল্প অল্প পড়িতে আরস্ত করিলেন 
এবং শেষ পধ্যস্ত সমস্য পড়া হইল না। এই ভাবেই, প্রস্তত না হইয়া 
এবং ছ্র্ববল শরীর লইয়া কোন মতে বি. এ.-:পরীক্ষা দিলেন। 
উভীর্ণ হৃইর্যার আশ] বিশেষ ছিল না, কিন্ত ভগবৎ কুপায় 
উজীর্ণ হইলেন। ৃ 

১৮৭৯ থৃষ্টাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রেসিডেম্সী কলেদ্ধ হইতে 
বি. এ. পাশ করিলেন। পড়াশুনার ও শরীরের বর্তমান অবস্থায় এই 
বহ্লয়ই পুনরায় এম্‌. এ. পরীক্ষা দেওয়া অসভ্ভব হইল কিন্তু এম. এ. পাশ 
করিয়া প্রেমটা্ রায়টাদ বৃত্তি লইয়! বিলাত ঘাইবার ইচ্ছ! পূর্বের স্তায্সই 
গাহার বলবতী ছিল। প্রেম্াদ রাঘটাদ পরীক্ষ| তিনটি বিষয়ে দিলেই 

+ ডাগর এন্ইরান্স ও এক: এ. পরাক্ষা নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাঙথে, বি, এ, ও হি, এল্‌, 
পরীঙ্গণ জানুারী যানের প্রথম সপ্তাহে এবং এম্‌. এ. পরীক্ষা জানুয়াযীর শেষ নাতে হইত । 
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পিপিপি সপ 


চলিত, কিন্তু চারিটি বিষয়ে দিলে মোট নম্বর বেশী পাওয়া যায় তুলিয়া 
বৃত্তি পাষ্টবার সম্ভাবনাও বেশী হয়। তিনটি বিষয় তাহার এই সমস 
একপ্রকার আয়ত্তই ছিল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাছার বিশেহ” 
অধ্বিকার ছিল। বি. এ. পড়িবার সময় তিনি পদার্থবিজ্ঞান ভালরঙ্গে 
পড়িয়াছিলেন এবং তৃত্য় বাধিক শ্রেঈঈত থাকিতে এম্‌. এ, কষা 
জন্য ইন্তিভাস পড়িয়াছিলেন। স্বতরাং"জার একটি নৃতন বিষয়ে পর 
বৎসব এম্‌. এ. পরীক্ষা দিলে সেটিও আয়ত্ত হইয়া যাইবে এবং তাহাতে 
প্রেমঠাদ রায়টাদ পরীক্ষা দিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া পর বৎগক্ক 
“ফ্লিজফিগ্তে (0110801015- -পাশ্চাত্যতর্শন )* এম্‌. এ. পরীক্ষণ 
দিবেন স্থির করিলেন। এযাবং ফিলজফি কিছুই পড়েন নাই, স্থৃতরাং 
এম্‌. এ.তে তাঁা নিলে স্ববিধা করিতে পারিবেন কিনা--একেবামে 
প্রথমেই এম্‌. এর পাঠা অধ্যাপক পড্াইতে সম্মত হইবেন কিনাঁ_ 
তদ্বিযয়ে সন্দিপ্ধচিত্ত হইয়া তিনি ফিলজফির তৎকালীন ধ্যাতনাঙ্গা 
অধ্যাপক জেনারেল এসেম্রি'র 1 প্রফেসর হেডি (72701. 88569 ) 
সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভহাকে সকল কথা বলিলেন। লাছেম্ব 
পাঠা-তালিকা রি এম. এতে যে সকল বিষয় পড়িতে হয় তাহা 
দেখাইয়া বলিলেন যে, বি. এ তেও যখন তিনি পাশ্চাত্যাদর্শন পল়্ড়ন 
নাই, তখন তীহাব পক্ষে এক বংসরের.যধ্যে এত বই পড়িয়া পরীক্ষণ 
দেওয়া কখনও সম্ভবপর হইবে না। হেট সাহেবের কথায় তিনি 
দমিলেন নাঃ বরঞ্চ ইহাতে তাহার সন্কল্পলের দৃঢ়তা বাড়িয়৷ গেল। 


" আজকাল প্রাচ্যতদর্শন শাস্ত্রেরও কিছু কিছু ফিলজফিতে এম্‌. এ'র পাঠ্যতালিকার 
ক্মত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে। 

1 বাজ] 868820155 108856100, এই কলেজটি এক্ষণে আর জাই। 
পরে ডা কলেজের সহিত ছিলিত হইয়! বর্তখান ক্ষটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হইত । 
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পপ শর পিস রি স্পা প্্পস সপ িপস 


হার কিছু পূর্বে ১০৭৯ খৃষ্টাঝের প্রথমভাগেই শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন 
বন্থ প্রীতির উদ্যোগে ত্রাঙ্গবর্ম গুচারের সাহা্যার্থ সিটি স্কুল স্থাপিত 
হয়। ব্রাহ্মধশ্মপ্রচার বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেরও উৎসাহ ছিল । 
হেষ্টি সাহেবের দ্বার! প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি শিক্ষকরূপে এই স্কুলে 
যোগদান করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তার জনৈক ত্রাঙ্ষবন্ধু 
৬কালীনাথ দত্তের বিশেষ অন্নরোধে তিনি তাহাদের দেশেব (২৪ পরগণা 
জিলাম্থ জয়নগব গ্রামের ) এন্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া চলিয়! 
গেলেন। নিকটে আর একটি স্কুল ছিল, তাহার মালিক জমিদারদিগের 
নহিত গতিঘ্বন্দিতা করিয়া এই স্কুল জয়নগর ও মজিলপুরের জমিদারদের 
চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল । এই প্রতিযোগিতার ল্রন্য শিক্ষকদিগকে 
'অত্যপিক পরিশ্রম করিতে হইত। ছাত্রেরা বাড়ীতে আসিয়া পড়িত ; 
না পড়াইলে অন্য স্কুলে চলিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় শ্শিক্ষক মহাশয়গণ 
'অভিরিক্র শ্রমন্থীকার করিয়া বাডীতেও পড়াইতেন। পডান ব্যতীতও 
হেড মাষ্টারকে স্কুলের জন্য অন্য অনেক রকমে খাটিতে হয়| স্বতরাং 
এই নবগঠিত বিছ্যালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এই সময়ে 
বু পরিশ্রষ করিতে হইত, ফলে নিজের পড়ার জন্য সময় অতি অল্ই 
থাক্ষিত। তথাপি পাশ্চাতাদর্শনে এম্‌. এ, পরীক্ষা দিয়া পরে চারি 
বিষয়ে প্রেমটাদ রায়টাদ পরীক্ষা দিবার সক্ষল্প তিনি ছাড়িলেন না । প্রথমে 
বি. এর ফিলজফির পাঠা * ও সঙ্গে মিলের প্রণীত তর্কশান্্ (10000- 
৮৪ 10810 ০5 0০৮০ 86096 1010) কিছু কিছু দেখিতে লাগিলেন । 
এন্ট্রাব্স পরীক্ষার্থাদ্দিগের নির্ব্বাচনী পরীক্ষা (টেষ্ট পরীক্ষা, 758 
স03950017796100 ) হইয়া গেলে স্কুলের এতংসংক্রান্ত সসম্ত কাজ 
মিটাইক্সা তিনি এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিব্বিয়৷ আনিলেন। 
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শম্পা 


তখন এম্‌. এ পরীক্ষার আড়াইমাস কি তিনমাস মাত্র বাকী । «এখন 
পুত্যক সংগ্রহ্পূর্ববক অনন্যকর্্া হইয়া একাস্তমনে এম্‌. এ, পরীক্ষার জন্ত 
পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ ১৫1১৬ ঘণ্টা করিয়া পড়িতেন। 
যখন যাহা পড়িতেন, সংক্ষেপে তাহার সারমর্শা লিখিয়া রাখিতেন, 
পরদিন সেইথান হজ্বে আবার পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে এইটুকু 
আলোচনা করিয়া লইতেন, এইরকম তাহার পড়িবার প্রণালী ছিল। 
ইহাতে পড়া কিছু ধীরে ধীরে চলিলেও, যতটুকু পড়! হইত, তাহ! সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত হইয়া! যাইত। সমস্থ দিন পড়িয়া মস্তি গরম হইয়া উঠিত, 
সঙ্গাব পর পাঠে আর মন বসিত না। কয়েকদিন পধ্যস্ত রোজই এইকপ 
হইতেছে লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ 
সঙ্গীত-5চা করিবেন, ভাহা হইলে হয়ত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের জন 
ও গানের আনন্দে মন্তিষ্ধ িপ্ধ হইবে। এই ভাবিয়া তাহার জনৈক 
গীতবাছ্যে নিপুণ বন্ধুকে সঙ্গীত শিখাইবার ঘন্য অনুরোধ করিলেন, বন্ধুও 
সম্মত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে তবঙল্লাবাদন ও সঙ্গীত শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । তিনি যাহ! ভাবিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা হইল; 
ঘণ্টাখানেক সঙ্গীতচচ্চা করিবার পর মাথা! বেশ ঠাণ্ডা ও মন প্রচুজ 
হইত, আবার বেশ খানিকক্ষণ পড়িতে পারিতেন। ক 

এই ভাবে পড়িয়াও এত অল্প সময়ে সব বই শেষ করিতে পারিলেন 
না। কিন্তু ধাহ। পড়িলেন, তাহ! এমন আয়ত্ব হইল যে, যে সকল 
বই পড়েন নাই, তাহারও সার একটু দেখিলেই বুঝিতে পায়িতেন। 
পাশ্চাত্য দর্শনের মূল মর তার অধিগত হইল ও তৎসম্বদ্ধে তিনি 
স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন 
ঘে মিল, হ্যামিপ্টন প্রতৃতির উদ্ধিতে কোথাও কোথাও ভূল আছে 
বলিয়া এই সমক্ধেই তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল। যাহ! হউক, এই 
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সস পি 


অবস্থৃয় ইং ১৮৮০ সনে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হইলেন। এ বংসর ফিলজফিতে আর কেহ পাশ হয় নাই। 
পরীক্ষার পর পুনরায় সিটি স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। স্কুলের 
অধ্যক্ষ ৬উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নির্দিষ্ট অধ্যাপনা কম্ম ব্যতীতও ছাজ- 
দিগকে নীতিশিক্ষা দিবার এবং বিদ্যালয়ে ও স্বন্তত্র তাহাদের চরিত 
সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার ভার তাহার উপর দিলেন। স্কুলের ছুটির পর 
তাহাকে নীতিশিক্ষ। দিবার জন্য পৃথক ক্লাস করিতে হইত। ইহা 
ছাড়া তিনি সকল ছাত্রদের জন্য একটি সাপ্তাহিক সভা স্থাপন করিলেন। 
তিনি সভাপতি হইতেন, ছেলের! কেহ কেহ বাড়ী হইতে প্রবন্ধ 
লিখিয়া আনিয়া সেই সভায় পাঠ করিত এবং অপর কেহ কেহ তাহার 
সম্বন্ধে মৌখিক আলোচনা করিত। সর্ধশেষে তিনি সেই সম্বন্ধে 
উপদেশ দিতেন। এই সভ। ও ক্লাস শীপ্ই ছাক্রদিগের প্রিয় হইয়া 
উঠিল। ভাল ছেলেরা আকৃষ্ট হইয়া স্থলের পবও নীতিশিক্ষার ক্লাসে 
অনেকক্ষণ থাকিত এবং সাধ্াহিক সভায় উপস্থিত হইত। এনেকে 
গৃহে গিয়াও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত ও তাহার উপদেশ লইভ। 
এইরূপে ছাত্রদের সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। 

«এই সময়ের একটি ঘটনায় ছেলেদের উপর তাহার প্রভাব এবং অন্যত্রও 
শিক্ষকরূপে তাহার যোগ্যতার খ্যাতি খুব বন্ধিত হয়। তিনি দ্বিতীয়- 
বার এইরূপে সিটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিবার কিছু পূর্বে বিভ্ভাসাগর 
মহাশয় তাহার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সেকশনের লমত্ড ছাত্রকে 
অবাধ্যতা ও দুশ্চরিজর্তার জন্ত স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। 
ইহান্দের মধ্যে অনেকে আনিয়া! সিটি ক্কুলে ভন্তি হইল | জীযুক্ত বাবাক্গী 
মহারাজ ছেলেদের নৈতিক চরিজ্ স্বন্ধে লক্ষ্য রাখিতেন বলিয়া ইছাছের 
নানা প্রকার চযিত্রদোষ ঈই তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল হা 
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তিনি তাহাদিগকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য উম্শেবাবু গ্রন্থৃতির 
সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে একদিন বিস্যালয়ের 
ছুটীর পর তিনি গৃহে যাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময় একটি লোক 
আপিয়া তাহাকে সংবাদ দিল যে, পথে তাহাকে মারিবার জন্ত গুণ লইয়া 
সেই সব ছেলেদের মধে! কয়েকজন নিকটস্থ একটি গলির মোড়ে দাড়াইয়। 
আছে। শ্রীযুক্ত উমেশবাবু এই কথা শুনিয়! স্কুলের দারোয়ানকে তাহার 
নঙ্গে যাইতে বলিলেন । ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটু ভাবিয়া! 
বলিলেন, “আজ না হয় আপনি দারোয়ান পাহার। সঙ্গে দিয়। নির্বিষ্কে ঘরে 
পৌছাইয়া দিলেন, কিন্তু ঘবে ত আমি সব সময় বসিয়া থাকিব না। 
অবশ্বাই মধ্যে মধ্যে আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে, স্কলেও রোজ 
আমিতে হইবে। সব সময় ত দারোয়ান আমার সঙ্গে থাকিবে ওন্বা। 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছাত্রের আমাকে দেখিলে ওরূপভাবে কখনও 
আম*ব সামনে আসিতে সাহস পাইবে না। রোজ যেমন একা যাই, 
আজও তেমনি একাই যাব |” এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। 
সেই গলির মোড়ের নিকটে গেলে দেখিলেন কয়েকটি ছেলে দ্রাড়াইয়া 
আছে, ভাহাদিগকে দেখিয়াই ষ্ঠাহার মনে পড়িল যে সেদিন তাহারা 
স্থলে ঘায় নাই । তিনি তীব্রদৃঙ্ধিতে তাহাদের দিকে তাকাইলে তাঁহার 
মুি দেখিয়া তাহার আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। তৎক্ষণাৎ 
দৌড়াইয়৷ গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি যখন গলির মধ্যে ঢুকিলেন 
তথন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না নত পরদিন সেই সকল 
ছাত্রের নাম স্কুলের থাতা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল এবং তাহারাও 
আর ত্বুলে আসিল না। এই ঘটন! চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইলে তাহার মর্ধ্যাদা 
খুব বাড়িয়া গেল। খারাপ ছেলেয়! তাহাকে খুব ভয় করিত. এবং 
তাহাকে দেখিলেই তটস্থ হইয়া! শান্তভার্‌ অবলদ্ধন করিত | 
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ইচ্ছায় পর বৎসরই সিটি কুলের সঙ্গে এফ. এ.র প্রথম বাধিক শ্রেণী 

খোলা হইল। তিনিও একজন অধ্যাপক হুইলেন। তিনি এফ. এ. ক্লাসে 

তর্কশাস্ত্র ( লর্জিক--1,010 ) ও পদার্থ বিজ্ঞান (12)058108] 9০197306) 

পড়াইতেন এবং স্কুলে উপয়ের কোন কোন শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য 

পড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ছাক্জবর্গের শ্রদ্ধা প্রবলভাবে আকরণ 

করিয়াছিঙ্গেন, সবাই তীহাকে বিশেষ ভক্তি করিত ও অনেকে তাহার 

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিত । 

ধর্ে, শিক্ষায় এবং আরও নানাদ্দিক দিয়া তখন বঙ্গদেশের 

নবোন্নত্ির যুগ; অনেকটা শীতের পরে বসম্তাগমেব ন্যায়। তক্ষণ 

ছাঝবর্গের মনে প্রবল উৎসাহ; ভালরূপে লেখাপ$ শিখি মান্নষ 
হুইর্‌, জীবনে উন্নতি করিব, এরূপ একটা প্রবল"আকাঙ্ষা অধিকাংশের 
মনে ছিল। কোন যোগ্য শিক্ষকের নিকট বাড়ীতে সাহাযা পাইবার 
সম্ভাবনা থাকিলে তাহারা তাহার সদ্যবহাব করিতে ছাড়িত না। 

কাছেই পড়াশুনার জন্য এবং নীতি € ধণ্ম বিষয়ে তাহার উপদেশ লইবার 

জন্য অনেকে বাড়ীতেও তাহার নিকট আসিত। এতছ্যতীত তাহার 

আরও কাজ ছিল। স্বর্গীয় স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বন্ধু 

মহাশিয়ন্বয়ের সাহায্যে তিনি এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত 

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। নিত্য সংবাদপত্র পড়িতেন, কখন কখন 
সংবাদপত্রে লিখিতেন। 7325200 75150 00%0100) (ক্রাঙ্ছ লোক- 

যত) নামক একটি তদৃনীত্তন ইংরাজী পত্রিকার লম্পাদনভার কিছুকাল 
স্টাহার উপর ন্যস্ত ছিল। ভারতসভার (1118197 49800188502 ), 
ভিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন; এই প্রতিষ্ঠানের এক বলের 

কাধ্যার্কিররদী তিনিই লিখিয়াছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে 
ফখন কখন মফঃশ্খলে গিয়াও বৃতা করিতেন । এত কান সন্বেও বিশ্বে 


কলিকাতায় পঠদ্দশ £ ক্রাক্মধর্ম্ম গ্রহণ ৩১ 


পড়াশুনা ছাড়েন নাই, অবশ্য এই সকলের ফলে প্রেম্টাদ রঙ্গাটাম 
পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন যৃছুগতিতেই অগ্রসর হইতে লাগিল। 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আজীবন অনলস কন্দী পুরুষ ছিলেন। 
গ্রতরাং প্রথম যৌবনে তিনি যে বহুবিধ হিতকর কর্ধে লিপ্ত থাকিযেন, 
ইহ] কিছুই বিচিত্র নহে বরঞ্চ এই সময়ের এই কর্মবছল জীবনের 
অন্তরালে তাহার চিরাভ্যন্ত আত্মচিন্তার ধার ষে সমভাবে বহমানা ছিল, 
তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় । নীতি ও ধর্্প বিষয়ে তাহার মৌলিক চিন্তা 
লক্ষা করিয়াই শ্রীযুক্ত উমেশবাবু ছান্রসমাজের চরিআোন্নয়ন এবং ভাহাদের 
মাধো ধর্ভাবেব উদ্দীপন কাধ্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাহার 
এই নিয়োগ যে সার্থক হইয়াছিল, ছাঝ্রবর্গেব উপর তৎকালে তাহার 
প্রভাবের দ্বাবাই তাহা প্রতিপন্ন ভয় । পরন্ধ অস্তরের হ্বতঃস্ুর্ত প্রেরণা 
হইতে উৎসারিত না হইলে, জলস্ত বিশ্বাসের সহিত যুক্ত না হইলে, 
নিজের জীবনে স্বীয় আচরণের দ্বারা সমর্থিত না হইলে-_-ফেবল মৌথিক 
উপদেশ কখনও কাধ্যকরী হয় না। তীহার নিজের নৈতিক চরিত্র অতি 
বিশুদ্ধ এবং ধর্মভাব তাহার অন্তরের বন্্ ছিল বলিয়াই ছেলেরা তাহার 
উপদেশ শ্রন্ধার সহিত গ্রহণ করিত এবং তাহা লাভ করিবার অন্ত 
বাড়ীতে পর্য্যস্ত তাহার নিকট আসিত। ন 

ধর্শপ্রচার বিষয়ে তাহার কিরূপ উৎসাহ ছিল, এই সময়ের একটি 
ঘটনাতে তাহার পরিচয় পাওয়৷ যায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও তিনি 
একসঙ্গে প্রহষ্ট গভর্ণমেন্ট স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে 
আলিয়াছিলেন। তাহাদের ছু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এই সময়ে 
তাহারা উভয়ে প্রীহট্রের অধিকাংশ কলিকাতা-প্রবামী ছাআগণের সহিত 
একত্রে ১৪নং কলেজ স্্রাটে মেস্‌ করিয়া বাল করিতেছিলেস। 
শরযুক্ত পাল্পু মহাশয্ব এফ: এ, পড়িবার্র পর আর পড়েন নাই। 


৩২ শ্রী ১০৮ম্বামীলস্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পপ পপ সপ সপ শত শশী আপ পি পপ 


শ্ীযৃক্ত বাবাজী মহারাজের ম্যায় তিনিও রাজনৈতিক আন্দোলনে 
উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে তাহার 
কোনও চাকুরী ছিল না। শ্রীযূক্ত বাবাজী মহারাজ উদ্যোগী হইয়। 
মেসের আরও অনেকের পরামর্শে ব্রাক্ষধন্শ প্রচার ও রাজনৈতিক 
আন্দোলন করিবার জন্য তাহাকে শ্রীহটে প্রেপ্ষণ করিলেন। ত্বাহার 
ব্যসগনির্বাহার্থ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিয়মিতরূপে কিছুকাল পর্যন্ত 
তাহাকে অর্থ সাহাধ্য করিম়্াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত 
পাল মহাশয় স্থানে এক প্রাইভেট ক্কুলে শিক্ষকতাব কার্য গ্রহণ 
করিলেন। তথন আর তাহাকে মাসিক সাহায্য করিবার আবশ্যকত] 
রহিল না। 








তীয় অধ্যায় 
আভ্যন্তরিক পরিবর্তন : যোগী সন্প্রায়ে প্রবেশ 


ব্রাহ্মদমাজে যোগদান করার পর অনেক দিন শ্রীযুদ্ক বাবাজী 
মহারাজ তাহাদের দেশের বাটীতে যান নাই। সিটি স্কুলে কাজ 
লইবার পর ইংরাজী ১৮৮* সনে ( বাংলা ১২৮৭) পৃজার ছুটির সময় 
একবার দেশে ঠ্রোলেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মীয়-স্বজন তাহাকে পাইয়। 
আহলাঁদিত ভইলেন। একটু অস্থবিধাও হইল। তিনি *ক্রক্ষজানী”, 
"মেলেচ্ছ” ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন বিষয়ে আপত্তি হইল। শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ বুঝিতে পারিয়া নিজে হইতে সাবধান হইলেন | তিনি 
বাহিরে বসিয়া খাইতেন ; কখনও ঠাকুয়ঘরে, রান্নাঘরে কিন্বা খাইবার 
ঘরে যাইতেন না। ইহাতে অন্থবিধাটুকুর সহঙ্জেই সমাধান হইয়া গেল। 

এতদিন পরে বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাৎ হুইল 
না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ্ম বাটা পৌছিবার কয়েকদিন মাত্র পূর্বের 
তাহার পিতা তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদেশীয় ধার 
পশ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার দিকে রওন] হইস্কা গিয়্াছিলেন। 
অসযয়ে চৌধুরী মহাশয়ের এইন্নপ ভাবে সহসা কলিকাতায় আগযনেয 
বিশেষ কারণ ছিল। এই পণ্ডিত মহাশয় প্রতিজা করিদ্বা হাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি “তারাকিশোরবাবুকে তকেঁম্পরান্ত করিয়া তাহার 
ভ্রম প্রদর্শনপূর্ধ্বক হ্বমতে আনয়ন করিবেন।” তাই আশামূদ্ধ শিভ। 
তখনই তাহাকে লইয়া কলিকাতায় রওন! হইয়াছিলেন | চৌধুরী মন্াশয় 
পুর্রকে কলিকাতায় লা পাইঘ্। কি ভাবিয়া কাশীতে চলিয়া গেলেন। 


খ্ট 


৩৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্ভপ্দাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পি এরি শসা পা সপ স্টপ সত বসান অপ 


প্লেখানে পৌছিয়াই বাটিতে (প্রীয়ুক্ত বাবাজী মহারাজকে ) পত্র 
লিখিলেন যে, হাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীযুক্ত বাবার্জী মহারাজের 
বাড়ীতে যাওয়া অন্যায় হইয়াছে ;.তিনি যেন বাহিরে খাওয়া দাওয়া 
করেন, ঘরের ভিতরে না ঢুকেন ইত্যাদি । শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্বব 
হইতেই এই সকল মানিয়া চলিতেছিলেন, হৃতর্ট চিঠি পাইয়া তাহার 
আচরণের কোন পরিবর্তন করিতে হইজ না। কয়েকদিন পরেই পুনরায় 
তাহার পিতার আর এক পত্র পাইলেন । তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
তিনি জর হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ্ত যেন পত্র- 
শাঠ মাত্র কাশীতে চলিয়া আসেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলঙ্বে 
রেলযোগে কাশীতে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন! তখন তাহার 
পিতার জর ত্যাগু হইয়াছে কিন্তু শরীর খুব দূর্বল রহিয়াছে । তাহাকে 
নু না দেখিত্ ফিরিতে পারিলেন না, স্কতরাং কাশীধামে কিছুদিন 
থাকিতে হইল। 
কাশীতে যতদিন ছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ গঙ্গান্নান 
করিতেন, তাহাতে বেশ তৃপ্তি পাইতেন | এখানে ব্রাঙ্মণঙ্জাতীয় জনৈক 
ভাজার তাহার পিতার বন্ধু ছিলেন। “এই ভদ্রলোকের সহিত যাইয়। 
কাদির দেবালয় সকল দেখিয়া আলিতে তাহার পিতা! একদিন তাহাকে 
বলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন যে, হ্র্শন করিতে তাহার কোন 
আপত্তি নাই, কিন্তু কোনরূপ পৃজার্চনা তাহার গ্বারা হইবে ন]। 
ইহাতেই সম্মত হইয়া তাহার পিতৃবন্ধু এই ভাক্তারৰাবু তাহাকে ক্রমে 
ক্রমে কামীর সমস্ত গুসিদ্ধ দেবমন্দির দর্শন ফরাইলেস। তিনি দর্শন- 
মাত করিয়া চলিয়া আসিতেন, তন্বার! তাহার কোন মামলিক পরিবর্তন 
(কেহ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বেদান্ত ও খান্ান্ত হর্শনশাস্ের 
একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী পর্ভিত এই সময়ে কাখীতে ছিলেন? একগগিন 
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ডাক্তারবাবু তাহাকে এই পগ্ডিতমহাশয়ের নিকট লইয়া গেক্সেন। 
'ঢাক্তারবাবুর অন্থরোধে ইহার সহিত ধর্্দ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইল। অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় 
বলিলেন, “সমত্যই ব্রহ্ম, দেবতারাও পূর্ণব্ন্ম, তাহাদিগকে পূর্ণব্রদ্ময়পে 
উপাসনা করিতে বাধা বি ?” শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তদুত্তরে বজিলেন, 
“যদি সকলেই পূর্ণব্রন্ধ হন তবে আমিও তাহাই; আমি অন্তের 
উপাসনা কেন করিব? আমার কথা আপনি কেন অগ্রাহ করিবেন ? 
আমার কথাও পূণত্রঙ্গেয়ই কথা বলিয়া কেন আদৃত না হইবে 1” এই 
উন্ধর শুনিয়া! পণ্তিতমহাশয় কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “তুমি এখন 
এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে না। ছয় মাস যদি আমার নিকট 
বেদান্ত পড, তবে বুঝিতে পারিবে ।” শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন 
*পড়িবার ফল ত আপনি যাহা বলিলেন তাহাই, ইহা আমার মনঃপৃতত 
হইতেছে ন' পড়িয়াকি করিব?” পণ্তিত মহাশয় আর কোন কথা 
বলিলেন না, তিনিও ত্রীহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া জাসিলেন। 
তাহার পিতা অতঃপর কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা আহ্বাণ 
করিলেন। সেই সভায় অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। কা? 

বাসী জমিদার, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় পারদর্শী এক ্ 
ভন্রলোকও আসিয়াছিলেন। সমাগত পণ্ডিতগণ ও এই জমিদার়বাবুটি 
্রীমূক্ত বাবাজী মহারাজকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ধু ফোন: 
বিচার্ধ্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহার! শাস্ত্রীয় বচন উদ্দেখ করিয়া 
তাহাদের যতের পোষক প্রমাণরূপে তাহার উর নির্তয় করিতে 
লাগিলেন। তাহাতেই অস্থবিধা হইল, শাধ্রবচনকে শ্রীহুক্ত বাবাজী 
মহারাজ প্রনাণকূপে যানিতে চাছিলেন না। তিনি বলিলেন, “এই সক্ষল 
শাতযাফ্যকে জ্বামি প্রমাণ বলিয়া গণা কছি 7৬. বছি যুক্িত্বারা 
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আপনাদের মত ভ্তাধ্য বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবেই 
'আমি তাহা গ্রহণ কবিতে পারি । নতুবা কেবল শান্তগ্রন্বে লেখা আছে 
এই কারণে, আমাব বাবচনায় যাহা অযৌক্তিক তাহা আমি প্রকৃত 
বলিয়া স্বীকার কবিব ন1।” কিন্তু প্ডিতমহাশয়গণ কেহই এইরূপ যুক্তি 
দ্বার! তাহাকে বুঝাইত পারালন না। কাল্জই। এই সমর ভর্কবিলার্বব 
ফলে তাহার মছেব কোন পবিবর্ষন হইল ন | 

সভা শেষ হইয়া! গোল তিনি ₹থ হই ফিরিয়া আসিবার সময় 
সভায় উপস্থিন ভদ্রলোকদিগেব মাধ্য একজন তীহার সাঙ্গ সঙ্গে 
আসালন। কিয়দ্দব আসিয়া শুদ্রালাকটি তীতাণক একটু দাডাইতে 
অন্গারাধ কবিলেন এব* ষ্ঠাহার মন্তকটি পরীক্ষা “রিয়া "খিতে 
চুড্টিলেন। তিনি সম্মত হইলে ভদ্রালাকটি সা দিয়া কিছুক্ষণ মন্যক 
পরীক্ষা! কবিয়া বলিলেন, “আপনাব মাথাম কতকগুলি অসাধাবণ লক্ষণ 
আছে। আপনি অনেক মহৎ কাজ করিবেন দেখিক্ছছি।” এই 
রকম আরও অনেক কখা বলিলেন । শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন 
ষে, এই সব কথার কোন মূল্য আছে বলিয়' তিনি বিবেচনা করেন না, 
কারণ মান্ষের ভবিষ্যৎ যদি এইরূপে নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে ত 
মর্থ অবধারিতই আছ, মানুষের স্বাধীনতা কিছুই নাই ইত্যাদি। 

'অনভ্তর জার অপেক্ষা না করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 
এই সময়ে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত তাহাদের বাটাতে একদিন 
বেড়াইতে আসিলেন। প্রধৃক্ত বাবাজী মহারাছেয় সহিত তাহার 
অনেক কথা হইল, কথা-প্রসঙ্গে জ্যোতিয শাস্ত্র * যে অঞ্ত্ভ সত্য, নানা 
মৃদ্কি ও দৃষ্টান্ত বারা তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা ফিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ স্থিরভাবে গুনিয়া শীযুক্ত বাবাী মহায়াফ ভিজ্ঞাল! 

& জিত জ্যোতিব (&৪৪০০)০৪৩ )। মা 
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কবিলেন, “আপনি মানুষের পাপপুণ্য মানেন কি না?” জ্যোতিষী 
বলিলেন, “পাপপুণ্া ষানি বৈকি? প্রত্যেক মানুষ অবস্থাই নিজরত 
পাপপুণ্যব ফলভোগ করে|” তখন শ্রিযৃক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, 
প্যদি দাহাই হয় ভাব আপনার জ্যোক্ষিকে সত্য বলিয়া কিরূপে গ্রন্থণ 
করা যায় ৫ মান্ত বৃত্ত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল ঘটনাই যদি 
জ্যোতিষের বিচাবর দ্বার! বলাত পার! যায়, তবে ত সে সকল 
অবধারিক্ই "মাছ বলিতে হইবে ও তাচার অন্তথা করিতে কাহাবও 
ক্ষন নাই । এউরূল্প মাতম যদি নিয়তির অধীন হইয়াই সমম্য কাজ 
করিত» বাধা হয়, ক্ষবে তাহাক নিজক্লুত পাপ অথবা পুণ্যর জন্ত সেকি 
নিমিত্ত দায়ী হইবে, আর কি কারাণই বা সেই সকল কর্দের ফলে সে 
ন্থদূঃখাদি ভোগ করিবে? সে স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পঞের 
না।” পগ্ডিভ্রী এই আপত্তি শুনিয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন এবং 
ইহাব সতুত্তব দাত অসমর্থ হইয় বলিলেন, “আপনার এ কথার উত্তর 
আমি এখন দাত পারিলায না বটে কিন্ত জ্যোতিষের গণনা ঘে লভ্য 
হয়, তাহ! আমি আনক ম্তাল দেখিয়াছি ।” বাবাজী মহারাজ উত্তর 
করান, মে সকল আকন্মিক সম্মিলন হইতে পাধে, তন্ারা কোন সির 
সিদ্ধান্ত কবা যাইত পাবে না।” 
হে পঙ্ডিত মস্থাশয়কে সাঙ্গ ক'রয়! তাহার পিতা কাশঈীতে আসিয়া 
ছিলেন-ধিনি ষ্ঠাছাকে বুধাইয়া পুনরায় হিন্দুধশ্মে বিশ্বাসী কদিষেন 
বলিয়া দেশে থাকিতে তাহার পিতার নিকট গুষ্ক্রুত ছিলেন তিনি 
ঘটনাক্রমে এই সকল কথাবার্তার সময উপন্বিত ছিলেন। ছিন্রি 
বনিছেন, “আধি বিচার করিয়া সমঘ্ত বুঝাই দিব।” শ্রীহৃক্ত বাবাজী 
মানা বজিযোন, "যেশ, আপনি বদি আমাকে বুঝ়াইতে পারেন গ্ষে 
স্বাছি খাঁনির। লইর, ফারখ ক্ষাহি সত্যেরই অন্থসন্ধিৎদ। ক্ষিদ্ধ কোন 
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8 উর 


উপধুঁজ ব্যক্তিকে মাস্রপে রাখিয়া তাহার সমক্ষে বিচার হইবে । 
পণ্ডিতমহাশয্র অতঃপব এইন্সপ প্রস্তাব করিলে তিনি তাহাদত সম্মত 
হুইলেন না, বলিলেন, “মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই । আপনি যদি বিচাব 
বারা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে আপনার মত সত্য, তবে আমি 
নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া লইব, এজন্য মধান্থের কোন প্রয়োজন 
হইবে না। আর আপনি যদি আমাকে বুঝাইতে না পাবেন এবং মধ্যস্ক 
কেবল বলিয়া দেন যে আপনার কথাই সত্য, ভবে তাহার সে কথ! 
আমি কখনও গ্রহণ করিব না।” অনেক বাদান্রবান্দব পব অবশেষে 
প্রীধৃক্ত ভাস্কবানন্দ স্বামীর সাক্ষাতে বিচার হইবে স্থির হইল, তথাপি 
বাবাজী মহারাজ বলিলেন, *খ্বামীজি ক্টাহাকে বুঝাইয়া দিতে না পাবিলে 
শনি যত বড় লোকই হউন না কেন, ক্ঠীহাব কথা তিনি গ্রাহ 
করিবেন না।” 

এই সময়ে গ্রঞ্রীভাস্করানন্দ স্বামী ছূর্গাবাডীর নিকটে এক রাজার 
বাগালবাটীতে "অবস্থান করিতেছিলেন। পরদিন পণিতমহাশয় বাবাজী 
মহারাজকে সঙ্গে লইয়! ্টাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 
দেখাইয়া বলিলেন, “ইনি যোগীশ্বব ভাস্বর ননদ স্থামী।” ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ দেখিলেন, তিনি নগ্রদ্দেহে বসিয়। আছেন, কৃশকায়--অস্থি- 
চর্মসার, কিন্তু বড হাশ্যময়! তাহারা ছু'জনে প্রণাম করিলে, তিনি 
'অস্তি প্রসন্নভাষে শ্মিতাননে বাবাজী মহারাজের দিকে চাছিতে 
জলাগিলেন। পঞ্ডিতৃগহাশয্» বাবাজী মহারাতকে দেখাইয়া শ্বাযিজীকে 
জস্কৃত ভাষায় বলিলেন, "ইনি বিশ্রী হুইয়াছেন, শাজস যানেন, নাঃ 
আপনার সমক্ষে আমর! উভয়ে পরম্পরের সহিত বিচাব্‌ু বরির্েইজ। 
'রিক! আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়াছি।” স্বাধিকী উনি বরন, 
হি । অতঃপর পণ্ডিতমহাশয শান্ের প্রাঘাপিকত, আখহে রিড জা. 


মাসি শসমপস্মি পপ এসসি শীট শ্্িগ সনম পি পর শি 


আভাত্তরিক পরিবর্তন £ যোগী সম্প্রদায়ে প্রধেশ ৪ 


ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রস্ৃতি বিষয়ে নান! যুক্ধিতর্ক প্রাদর্শন করিস্রপ্সংস্কত 
'ডাষায় অনেক কথা বলিলেন। ভিনি বজদেশীয় লোক--বাঞজালীফিগের 
স*স্কৃত উচ্চারণ তত শুদ্ধ নহে, তাই স্বামিজ্জী কোন কোন স্থলে গ্রাহার 
উচ্চারণ সংশাধন করিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু তীহ্ার বক্তব্য বেশ 
মনোযাগের সহিত শুনিতে থাকিলেন ও মধো মধ্যে এক একবার 
বলি"্লন “বাঃ, আচ্ছা পণ্ডিত স্বায়।” 

পণ্ডিত মহাশয়ের কথ! শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহার 
উদ্ধব বলিতে লাগিলেন। তিনি সংস্কৃত অল্পই জানিতেন, পণ্ডিত- 
মহাশয়ের কথা যতটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাহার উত্তর ভাঙা ভাজ! হিন্সীতে 
গ্বান্মজীর নিকট বলালন। শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামিজী বাঙ্গালী নহেন-- 
বাঙ্গালা বুঝেন না, একথা বাবাজী মহারাজ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। 

ঈশ্বরের নিরাকারহ বিষয়েই তিনি অনেক কথা বলিলেন । তাহার 
কথা শুনিয়াও স্বামিজী বলিলেন “ইয়ে আচ্ছী বাত কহতা হায় 
বাবাজী ম্াবাছ্ধের কথার উত্তব দিয়া পণ্ডিত মহাশয় পুনরায় নানা খুকি 
দেখাইয়া সংস্কৃত ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্ততা করিলেন এবং বাবাক্গী 
মহারাজও আধ ভাক্গা হিন্দীভাষায় প্রত্যুত্তর দিলেন। এইক়পে ব্জাবাম 
কয়েকবার উভয়ে পরস্পরের যুক্তি খণ্ডন করিয়া পণ্ডিত অহাশয় সংস্কৃত 
ভাষায় ও তিনি আধভাজা হিন্দী ভাবায় স্ব স্ব মতের পোবকত করিলেন । 
ত্বামীজি গ্রুতিবারেই পূর্বোক্ত প্রকারে পণ্ডিত মহাশয়কে বলিঙেন, “বড়া 
আচ্ছা পণ্ডিত স্থায়?* তাহার সন্বক্ষেও বলিলেন “ইয়ে বড়ী বাচ্ছা বাত 
কছৃতা বায় 1” হ্ৃত্তরাং এই তর্কের ফলে কোনই মীমাংসা হইল পা 
এখিং ীযুক বাবাজী খছারাজেরও মতের কোন ব্যতিক্রম হটিজ শা। 
পন্টিত মহাশয় কমে ভগ্গোৎলাহ হইয়া নিরত্ত হইলেন ও সবশেষে উদ্চবে 
স্বাবিজীবে হগাষ করিনা বাসায় ফিতরা আলিলেস। 


৪০ শ্রী১*৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শ্রীহট্ের পণ্ডিত মহাশয় ব্যর্থমনোরথ ভইয়া ক্ষান্ত হইলেন বটে, 
কিন্তু শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ ম্বামিজীর আকৃতি প্রক্কতি দৃষ্টে বাবাজী মহারাজ 
গাহাব প্রতি আকুষ্ট হইয়া পড়িলেন। উভয়ের প্রতি ত্তাহার জপক্ষপাত 
ভাব ও শিশুর নায় সরল ব্যবহার, বিশেষ করিয়া সাহার আনন্দময় মৃদ্ঠি 
ও অপূর্ব মধুর হাসিটি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন উ্ভার পাব 
কাশীতে যতদিন ছিলেন, মধ্যে মধো তাহার নিকট যাইণতন। নিননি 
গেলেই স্বামিজীও অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আহ্বান কবিয়া কাছে 
বসাইতেন এব* কথাবাত়্া কহ্িতেন। এইবাপ একদিন স্বামিজীব নিকট 
তিনি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে যে বাজার উদ্যানবৃাটীন স্বামিজী 
থখাকিতেন, সেই রাজাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্বামিজী বাজাকে 
তাহের সহিত কথাবার্তী কহিতে আদেশ করিালন। রাজা তাহাকে 
প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কাহার শিত্যু ?” বাবাজী মহারাজ 
উত্তর করিলেন, “আমি কাহাবও শি নতি । ভগবানই আমার পথ- 
গ্রদর্শক।” কাহারও শিল্প নহেন শুনিয়া রাজা কিছু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ 
করিলেন, তাহাত্তে তিনিও কিছু অবজ্ঞার ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন। 
অতঃপর শ্বামিজী নিজেই তাহার সহিত কথাবার্তা কছিতে লাশিলেন। 
প্রণঈক্রমে শরীদুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, প্ৰন্ষকে কিরূপে জানা 
যায়? তখন স্বামিজী উদাতস্বরে শ্রুতিসকল গল ক্ষরিয়া উত্তর বলিতে 
লাগিলেন । তৎকালে তীহার মুগ্ধ আনন্দে কতিপয় উৎকু হইয়া 
উঠিল। সাহার সেই ছুটি বাবাজী মহারাকের চিত্তে চিরতরে মুক্রিত 
ছইরা গেল) পরে বহুকাল পর্যন্ত ইহা! তাহার স্থতিপখে উদ্দিত হই! 
ঠাছাকে জআনন্দঘান করিত ও স্বামিজীর প্রতি তক্ষির উদ্রেক করিয়া, 
পাকাহা ঝিনি আমাদিগকে বলিকাছেন। 

অরঃপয় একদিন জীদৎ জৈলদ স্ছাবীতে দন করাইয়া ভিন 


. জাত্যন্তয়িক পরিবর্তন £ যোগী সম্গ্রদ্দায়ে প্রবেশ ৪১ 


প্স্ি শাশািত শশা পপ এ ৯ পপ ০৯ লা সস পপ পা পা সস আপা দা ক সত সা সাজ সি 


ভাঙার পিতৃবন্ধু সেই ডাক্তারবাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া ্রীত্রীবে্টমাধব 

ক্ীউর মন্দিরের নিকট “যে বাড়ীতে ম্বামিজী থাকিতেন তথায় লইয়া 

গেলেন । সেখানে শিয়া ম্বামিজীর বিষয়ে খোজ করিয়া তাহারা 

শুনিলেন যে, শ্বামিজী তিন মাস যাবৎ কিছু আহার করেন নাই ও সন্ত 
এক যজ্ঞ করিতে উদ্যোগী 'হ৯য়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই কথা 

বিশ্বাস করিয়া লঈলেন এবং ম্বামিজী ছাদের উপর আছেন শুনিয়া 

তাহাকে দর্শন করিবার নিমি তিনি ও ডাক্তারবাবু উপরে গেলেন। 

ফ্নেখিলেন ছাদের এক কোণ হইতে উঠানের উপর দিয্পা অপর কোণ 

পরধাদ্ক * কয়েকটি মোটা বাশ আল্ড়াআড়ি ভাবে ফেলা আছে, তাহার 

উপর প্রাঙ্গনের উদ্ধে শ্রীযুক ম্বামিজী আসন করিয়া বসিম্বা আছেন। 

ডাক্তারবাবু ভক্তিভরে তাহাকে সাষ্টাঙ্জে প্রণাম করিলেন, অনস্তর উত্িতু 
হুইয়। স্বতিপাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ত্রাঙ্গ 

সমাজের লোক, তিনি ছুই ভাত তুলিয়া নমস্কার, করিলেন ও গড়াই. 
স্থির দৃষ্টিতে ত্রীহাকে দেখিতে জাগিলেন। শ্বামিজীও ছাত বাড়াই! 

স্তাহাকে মৌনভাবে আশীর্বাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার 

মনে স্বাহিজীর সম্বদ্ধে নানা চিস্তার উদয় হইল। ভিনি ভাঁবিতে ' 
লাগিলেন, “ইহাকে কিছু কঠোর দেখাইতেছে, ভাগ্করানন্দ ব্বাসিজাইকা 
ইহা অপেক্ষ। সরল বোধ হইয়াছে । ইনি পরম জ্ঞানী লোক বলিয়া 
শুনিয়াছি, আবার শুনিতেছি, তিন মাস যাবৎ উপবাস কন্যা রহিমা 
ছেন ও জ্ করিবেন, ইহা কিন্ধপ আমি তন্ুঁকিতেছি না) অঙ্গ 
তেমন জ্ঞানীই হইবেন, তবে এই ল্কল বজাদি বাহিরের কশ! করিতে, 
্রনুত্ধি হইবে কেন?” তিনি যতক্ষণ মনে যনে. এইকপ 'আালোচন! 
করিকেছিলেন, ততক্ষণ সমস্ত সময়ই স্বাতী. এক ভে ভায়ার ডিক 
পি লনকদ7 ৭ শি 





৪২ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্ত্রাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চবিত 


চাহিগ্ষছিলেন। স্বামিজীর সন্ান্ধ তাহার মনে এই সকল সংশয়ের 
উদ্মেক হইালও তাহাকে অতিশয় তেজন্বী পুরুষ বলিয়া অন্তভব 
করিলেন। কিছুক্ষণ এইরাপ গত হাল ত্বাহারা উভয়ে স্বামিজীকে 
পুনরায় প্রণাম করালন-__বাবাজী মহারাজ পূর্বের ন্যায় হাত তুলিয়া 
নমস্কার করিলেন এব* ভাক্তারবাধু সা্টা্গ দণ্তবৎ করিালন। শ্বামিজীও 
পূর্ব্ববৎ হস্ত গ্রাসাবণ কবিয়া ক্তাহাপিগাক আশীর্বাদ করিলেন। অনস্ভব 
তাহার! ঘরে ফিবিয়। আসিলেন। 

শ্রীযুক্ত হবকিশোর চৌধুরী মহাশয় ইতিমধ্যে ন্ুস্থ ও সবল হটয়া- 
ছিলেন। পণ্ডিতদ্দাগর চেষ্টায় প্রীযুক্ত বাবাজী মঙ্বাবাঁজের "কান পরি- 
বর্তন হইল না দেখিয়া এখন তিনি দোশ ফিরিতে ইচ্ছুক ভউলেল। 
কলে একতে কলিকান্তা পর্যস্ত আসিলেন। বাবাজী মহাবাজ 
কলিকাতায় রহিলেন, চৌধুরী মহাশয় ও তাহার সঙ্গীয় সেই পণ্ডিতটি 
ভ্রীহটে ফিরিয়া গেলেন । 

ইহার পর কিন্াপ ত্াহ্াব চিন্তা ধারার ও আভান্তরীণ জীবনের 
আমূল পরিবর্ভানর সুচনা হয়, 'তাত। এক সময়ে আমাদের নিকট তিনি 
বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি যেকপ বলিয়াছিলেন সেই রাপই, প্রায় 
সঁহারই ভাষার, ইহা আমার নিকট লিপিবদ্ধ আছে। নিয়ে তা 
শ্র্ত্ধ হইল । 

"শৌচাগি নিত্যকর্থ সম্পাদন করিয়া প্রথমেই স'বাধ-প্র পড়িতভাখ। 
“কাশী হইতে ফিরিমুএকলিকাতা আসিবার অল্প কয়েক দিনের অধ্যেই 
হঁটসধ্যান সংযাদ-পত্র পড়িতেছি, তাঁহাতে দেখিলাম আষ্ট্রেলিয়ান 
ট্টাইম্দ্‌ প্িকা (21১5 48086751582) [0095 ) হইতে চিাৰিদী 
€:08188251 ) সার্কাস লন্বদ্ধে এক প্রবন্ধ উদ্ধত কৰা হইয়াছে! & 
রিফািজী সার্কাস্‌ পূর্বে কলিকাতায় আসিযাছিল। ছিছাক্যাছাক জাকান্‌ 


প্রভৃতি দেখা বিষয়ে কোন সথ ছিল না। এই জন্ত তাহা আমিওিখনও 
দেখিতে যাই নাই । কিন্তু ্টেটুস্ম্যান কাগজে এই সার্কাস, সঙ্ষস্ধীয় 
প্রবন্ধ উদ্ধত রহিয়াছে দেখিয়া, কেন বলিতে পারি না তাহা! পাঠ 
করিতে আমার কৌতুহল হইল। দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে 
জাহাজে করিয়! সার্কাস্ওয়াল] তাহাদের বাঞ্ ছুহীটি অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া 
যাইতেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গাদি দৃষ্টে বাঘগুলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া! 
উত্তেজিত হইয়া পড়ে। [সইজন্য যথাস্থানে পৌছিয়া, সাকীস্ওয়াক্যা 
যে সকল খেলা দেখাইত, তন্মধ্যে বাঘেব খেলা প্রথম ছুই তিন দিবল 
দেখাইতে পারে নাই। তৎপর বাঘগুলি শাস্ত হইয়াছে ও খেল! 
দেখাইবার যোগা হইয়াছ মনে করিয়া তাহাবা এক দিবস কীড়াস্ানে 
বাঘ লইয়া গেল। বৃহৎ খাঁচার ভিতরে দুইটি বাঘ থাকিত, প্র 
খাচার দরজ্। খুলিয়া খেলোয়াড় সাহেব তাহাতে প্রবেশ করিতেন 
এব* নিজ ইচ্ছান্রসারে বাঘদিগকে চালিত করিয়া তাহাদের খেজঃ 
প্রদর্শন করিতেন। এ দিবস এন্প সাহেব খাচার ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া বাঘগুলিকে বাহির করিয়া লৌহবেষ্টনীর মধ্যে আনিলে অয়াঙ্ছণ 
পরেই বাঘগুলি উত্তেজিত হুইয়! পড়িল এবং তাহার প্রতি ভীষণ গ্যাথ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। তত্ুষ্টে সাহেব অতি দৃঢ় স্থির গল্ভীয় জাঁবে 
বেষ্টনীর লোহার শিকের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া বাঘদিগের প্রতি তি 
তীত্র দৃষ্টি করিতে লাগলেন। এইরূপ অয্যক্ষণ দৃি করিলেই বাসজি 
শাস্তভাব অবলম্বন করিল এবং একটু ভীত হইস্ক লেজ গুটাইয়া খাঁডার 
ভিতরে প্রবেশ করিল। সাহেব তখন থুব স্থিষ্ন পতীরন্াফে সী” 
বিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাদের নিকট অগ্রময় হইখা! যাখার গা 
কুযাইয়। তাহাদিগকে আশ্বত্ত করিলেন ও ভাঁহাবিগের খেলা জাতে 
জাগিলেদ। 


৪8 শ্রী ১,৮ন্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শস্পস্তগ অা্িী 


প্রস্তকাল পূর্বে আমি ইহা পড়িয়াছ্বিলাম। কিন্তু অষ্টেলিয়ান্‌ 
টাইমসএব এ বর্ণনার ভাব আমার মনে এমন দুচভাবে অস্কিত হইয়াছিল 
যে এ যাবৎ তাহা আমাব স্মরণ আছে? এই ঘটনাটি পাঠ করিয়া 
আমি অতি বিস্মিত হলাম এব" আমার যান এক অদ্ভুত চিন্তাব উদয় 
হইল। ভাবিলাম, এই বাঘগ্ুলি ভীষণ পণ্ড, মন্তরাষষাব প্রন্টি উতান্দর 
স্বাভাবিক হিশ্সাবুদ্ধি আছে এই পাশব হি*সাবুদ্ধি হ্বারা পরিচালিন 
হইয়। ইহারা সাহবাক আক্রমণ করিতে প্রস্বক হইয়াছিল। সাভাবব 
নিকট কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না এব* "শাভাদেব ভয় উত্পাদন কবিচ্ছে 
পারে, এমন কোন বস্থ বা যন্ত্র তিনি তাহাদিগাক প্রদর্শন কাবন নাই। 
অথচ তীচার দষ্টিশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের 
গ্ুশ্রেব হি"সাধ্তি যন হইতে দূর কবিয়া অহি"স 'গাব তাহাদিগের যান 
উদয় করাইউলেন । উহ্াকি প্রকার হইল? এই বিষয়ে আমি অতি 
গভীব চিন্তায় মগ্ন হষ্টলাম। পবে এইয়প সিষ্কান্তে উপনীত হইলাম 
যে, তাত"র আভ্ান্তরিক বশীকরণ শক্তিকে তিনি তাহাৰ নেত্রের দ্বারা 
দৃষ্টির সহিত তাহাদের মধ্যে অন্রপরিষ্ট করাইয়া তাভাদেব পাশঘবৃততি 
দুর করিয়াছেন । তদভির আব কিছুকে এই বাপারর কারণ বলিয়া 
ধরিতে পারিতেছি না। এই সিদ্ধান্তে যখন উপস্থিত তউলাম, তখন 
আমার যনে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল । আমার যনে হইল যে, 
গফুশক়ি দ্বারা শিক্কের আভাস্তরিক পাশবিক যুত্বি সকল যে বিশুদ্ধ 
হইতে খাকে বলিয়/5আমাদের দেশে শক্কিসম্পর গুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
করিবার প্রথ! পূর্বাবধি চলিয়া আসিয়াছে, যাহাকে জাখি এতদিন 
এক বৃন্ধরুফি ও অসার জিনিষ বলিয়া যনে করিয়া আলিয়া, ভাই! 
সাঠবজাঁনিক নছে। সাছেব বেষন আপনার শদ্ধি বাঘের ষ্্ 
স্চান্ধিক্ক করিলেন, গুরু শকিমান্‌ হউলে লিদ্কে কি নিজ হইরুণ 


আভ্যন্তরিক পরিবর্তন : যোগী সম্প্রঙগানে প্রবেশ ৪ 





শক্তি সঞ্চারিত করাত পারিবেন ন। 1? আমাদের দেশের এই িগলাকে 
কু সতস্কার বলিয়া যে আমি এতদিন অগ্রাহহ কবিয়া '্সাসিয়াছি, তাহা 
সঙ্গত হয় নাইউ। ব্রাক্ষণগণ কবল নিজ সা*সারক স্বার্থসিদ্ধির 
নিণ্মত্তই ধশ্মজীবনব উন্নততর পক্ষ গুরুকবণ ও দীক্ষা গ্রহণের আবস্ককতা 
প্রচাবক করিয়া লোকদিগাক মোহাদ্বকারে পাতিত করিম্বাছেন 
বলিয়া মন কবিতে যে শিক্ষ/! করিয়াছিলাম,। জাহা জ্রমাত্ুক 
এরিয় আমি "খন হধয়ঙ্গম কবিলাম এব এই চিন্কাজ্োতের 
সাঙ্গ সাঙ্গ জাদবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সন্বন্দ আমি যাহা কিছু 
পডিয়াছ্বশাম "ৎসমত্ত বিচাব আমার মন্ন উদয় হইল। আজি 
বুঝি” লাগিলাম যে, মন্তুষ্তেব শবীব একটি যন্ত্র ব্বরূপ আত্র। ইছা 
শাহাব আশান্তন্কি -ড়ি শক্তি স্বাবা পরিচালিত হইতেছে এবুঠ 
প্রাল্কব আভাস্তবিক প্রকন্ষির অন্তরূপ তড়িৎশক্তি সর্বদা ভাহান্ি 
শবীব হইত বিনিংস্থৃত হইয়া বাহাবন্বাত প্রবিট হইতেছে। 

ইচ্ছাশক্তিব উন্নতি হৃইম্ল সে যখেচ্ছাক্রমে তাহা আন্যর প্রতি চে 
পরিমাণে সঞ্চারিত করিতে পারে। শরীর অঙ্গুলি সকলের সহিত 
তড়িৎ যার 7০70৮ সকলের সাদৃশ্ট আছে। তল্বারা প্রতোকের 
আভ্যতস্তবিক জডিৎ আপনা হটদ্দে নিঙতি হইয়া অপব বস্তা সকলে সঞ্চাডিত 
হয়। আমার মান হইল, এই কারণেই সম্ভবতঃ এতঙেশীয় শান্ত 
খধিগণ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শের দোষগুণ সকল বর্ণনা! করিয়াছেন । এই 
প্রকৃতিগত গাণর উপারই সম্ভবতঃ জাতিতেদও এতদেশে প্রথাতিক্ক 
হইন্সাছে। এবন্প্রকার নানা আলোচনা অ+যার ছলে আন্দোলিত ছইছ! 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাকে এক প্রকার নৃতন স্ছানুষ করিয়া তুরিজ। 
আমি বে পূর্বে খাদ্যাখান্যের বিচার, স্পর্পের দোষগুণ বিচা, শাহী 


৪৬ শ্রী ১০৮ ম্বামী সন্তদাস বাবাজী মহাঁয়াজের জীবন-চরিত 


পরিষ্ত্ত্ব কবিয়াছি ইহী সঙ্গত হয় নাই বলিয়া আমার মনে খুব দৃঢ 
সন্দেহ উপস্থিত হইল । 

“আমি এই সকল চিন্তাব বিষয় অনেকদিন পধ্যন্ত কাহাবও নিকট 
প্রকাশ করি নাই, নিজেই মনে মনে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে 
লাগিলাম। পরস্ত যতই আন্দোলন করিতে লাগিলাম, ততই হিন্দু- 
ধর্টেব ব্যবহার-বিষয়ক শাস্ত্রের প্রতি আমাব বিশ্বাস দু হইতে লাগিল। 
ব্রাঙ্মলমাজভুক্ত হইয়া আমি ফে ভৎসমল্দ পরিত্যাগ কবিয়াছি, 'তাা 
আমার সত হয় নাই বলিয়! ধারণা দটীতভূত হইতে লাগিল, এব" পূর্বে 
যে প্রেম্ঠাদ বায়ঠাদ বৃত্তি লইয়া! বিলাত যাইবার সক্কল্প ছিল, তাহাও 
ইহার ফলে পরিত্যক্ত হইয়া গেল এব* এ বুক্তিব জগ্ত আর কিছু করিতে 
ুচ্ছা রহিল না। 

*চব্বিশ পরগণার অস্তগত মজিলপুর গ্রাম নিবাসী কালীনাথ দন্ত 
নামে আমার এক ক্রাক্ম-বন্ধু ছিলেন। আমার প্রতি তাহার অতিশয় 
বন্ধুভাব ছিল। তিনি ত্রাঙ্ম সমাজে থাকিয়াও কোন যোগী-সম্প্রদাদভূক্ত 
হইয়া গোপনে কিছু সাধন করেন এইরূপ পূর্ষের শুনিয়াছিলাম। আমার 
উক্ত প্রকার মানসিক পরিবর্তন ঘটিলে আমি তাছার সহিত গুরুর 
শক্তি শিষ্ে সঞচারের সম্বন্ধে হিন্দু শান্ত্ের উপদেশ যে সম্ভবতঃ মিথ্যা 
নহে এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । তখন তিনিও 
অতিশয় প্রসর হইয়া আমাকে বলিলেন, ইহা নিশ্চয় সত্য । তিনি 
নিজেও শক্তিসম্পন্ন গুরুলাভ করিয়া ইহা জন্কভব করিয়াছেন । কিন্ত 
স্রাক্ম সমাজ ইচ্ছা শ্বীকার করে না বলিয়া! তিনি এই বিষয় সকলের নিকট 
প্রকাশ করেন না, এবং আমি যাহা বুবিয়াছি, তাহা! নিশ্চিত সত্য ইহা 
প্যামাফে তিনি দৃচ্ধপে বলিলেন । আমি তাকে বলিলাহ হে, এইকপ 
পার্িনস্পজ লোক ফেছ বদি তাহার জাতনারে থাকেন, তবে নিলি 
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আমাকে লইয়া গেলে আমিও তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। স্তনি 
খুব আনন্দিত হুইয়া বলিলেন যে তাহার নিজ গুরু দেছত্যাগ করিয়াছেন। 
কিন্ত তাহার পরিবর্তে এ সম্প্রদায়েরই অন্য একজন মহাজন আছেন। 
তাহাব নিকটই তিনি এইক্ষণ অন্তুগত হইয়া সাধন অভ্যাস করিতেছেন । 
আমাকে তীহার নিকট লইয়া যাইবেন। এই সকল কথোপকথনের 
অল্পর্দন পরেই ৬পুজার নিমিত্ত কলেজ বন্ধ হইল। 

"আমি দেশে গেলাম । ধণ্থঘ বিষয়ে আমার মানসিক ভাবলকলের 
কিঞ্িঃৎ পরিবর্তন হইয়াছে দেখিয়া পিতা কিছু সন্ধষ্ট হইলেন। কিন্তু 
আমি ঘদ্দিও শাস্ত্োপদিষ্ট আচাব ব্যবহারের প্রতি অনেক পরিমাণে 
আরুষ্ট তইয়াছিলাম 'থাপি বর্তমান হিন্দু সমাজকে শাস্বান্ছবূপ সমাজ 
বলিয়া আমাৰ ধারণা ছিল না । আমি দেখিতাম যে, বর্তমান সামাজিক 
জ্জাতিভেদে বিশেষ কোন বিজ্ঞান নাই । ইহা দ্বাব! গ্ররৃতির পরিচস 
তয়না। এউক্ষণে ইহা প্রকৃতিগত ভেদেব উপর স্থাপিত নহে এবং 
আচার ব্যবহারও বিজ্ঞানমূলক নহে। এই অবস্থা লক্ষা করিয়! হিম্ম্‌- 
সমাজে প্রবিষ্ট হইতেও আমার ইচ্ছা হইল না।” 

বামৈএর বাহীতে অবস্থানকালে, শাস্বোপদিষ্ট আচার পদ্ধতিন্ন উপর 
তাহার আর অশ্রস্কা নাই দেখিয়া তাহছাব পিতা যেমন সন্ভ্ট হইলেজ, 
তেমনি আশান্বিতও হইলেন এবং উপবীত গ্রহণ করিয়া পুনরান হিন্দু 
সমাজ্জতৃক্ত হইবার জন্ত তাঁহাকে বিশেষরূপ গীড়াপীড়ি ফ্রিতে লাগিলেন 
কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। পুত্রের লহিত স্বয়ং না পারিয়! 
হরফিশোর চৌধুরী মহাশয় এই সময়ে পুঅবধূকে পিজ্রালয় হইছে 
আনাইলেন, বলাবাহুল্য তাহাতে এতদম্বিঘয়ক অবস্থায় কোন পরিবর্থম 
ঘটিল না। বামৈএর সংসারে নানা অশান্তির জন্ত আাদ্কাঠাকুরাণী ইতিপূর্সে 
সিাজয়ে চলিয়! যাইতে খাধ্য হইর়াছিলেন, এ কথা হথাস্ছলে বলগিয়াছি, 


৪৮ শ্রী ১০৮ শ্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


প্রায়্দবধি তিনি পিক্রালয়েই ছিলেন। এখন ্বশ্তরালয়ে আসিয়াও 
নানাকারণে তিনি তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের সঙ্গে থাকিবার জঙ্ঠই ব্যগ্রুতা প্রকাশ করিলেন। যাহ 
হউক, দেশের বাটীতে আরও কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বাবাজী 
মহারাজ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং শ্রীযুক ছিজদাস দত্ত 
মহাশয়ের সহিত একত্রে এক বাটীতে বাদ করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে এক ঘোগীসম্প্রদায়ে গ্রবিই হইয়া প্রীযুক বাবান্ধী 
মতারাঙ্জ অনেক দিন পধ্যস্ত প্রাণায়াম সাধন করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে 
তিনি বলিয়াছেন £-- 

“আমি উতিপূর্বেই বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনাথ দন্ত মহাশয়ের সজে তাহার 
কথিত মহাজনের নিকট গিয়া তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম । 
তাহার নাম শ্রীযুক্ত জগৎ চন্দ্র মেন। তিনি গৃহস্থ লোক ছিলেন। 
তখন কোন অফিসে কের়াণীগিরি করিতেন। আমি তাহার নিকট 
মঞ্্ুলাভ করিলাম। তাহাদের মধ্যে এক অতি উচ্চ অঙ্গের প্রাণায়াম 
সাধন প্রচলিত ছিল। সেই সাধন সাধারণতঃ এতদেশে প্রচলিত নাই । 
আমি মন্ত্রলাভ করিবার পর তিনি এবং তাহার অপর শিষ্যগণ সকলে 
এঁকে বসিয়া আমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিতে যত্্ব করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু আমি তৎকালে শক্তির ক্রিয়া সামান্ত ভাবে মাত্র অন্থভব করিলাম। 
বিশেষ ভাবে কিছু অন্ভভব করিতে পারিলাম না। এ দিবস তাহার 
বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া তাহার প্রদত্ত নাম শ্মযণ 'করিতে 
লাগিলাম। জামি এই সহয়ে সীতারাম ঘোষ স্ত্রটে থাকিতাষ ও 'ামার 
গু শ্রীযুক্ত জগংবারু ভবানীপুর কাসারিপাড়ায় থাকিতেন | এইক্ষণ- 
কার হত ট্রাম প্রভৃতি ঘান তখন কঙ্গিকাতার গ্রবন্তিত হন নাই। 
সথতরাং প্রত্যহ তথায় সন্ধ্যায় সময় গরিয়! স্টাহাদের সাধনে আনান পক্ষে 
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পসটি শস্মি এ মি শপ সপ সি বি সপ 


যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্ত আমি বাসার থাকিয়া ভজন 
কবিতাম। ভজন করিতে করিতে ছুই তিল দিবস পরে আমার শঙ্ষীরে 
এক অন্তু ক্রিয়া উপস্থিত হটল। আমার গুরু এবং তাহার অনুগত 
সাধকদিগব যেরূপ শ্বাসের ক্রিয়া চলিতে আমি দেখিয়াছিলাম, আপনা 
হইতে আমার তদ্রপ শ্বাসের ক্রিয়া চলি"্ত জাগিল এবং শরীরের 
ভিতরে একটি অদ্ভাল শক্তি প্রকাশিত হইল বলিয়া বোখ করিলাম । 
এঁক ছুটির দিন টৈকাল বেলায় এট ব্যাপার ঘটিল। আমি তখনই 
কালীনাথ বাবুর নিকটি গিয়া ত্তা্ছাকে এ স্বাদ দিলাম । তিনি 
আহাদের বাড়ীতে আলিয়! 'আমাকে প্রনরায় সাধনে বসাইলেন, এবং 
তৎপাব পুনরায় আমাব শবীরে পূর্ববং শ্বাসের ক্রিয়া সকল প্রকাশিত 
হইাত লাগিল। তিনি বলিলন, আমার শরীরে সাধন-শভ়ি 
ফুটিয়াপ্ছ এবং টচাক্রের রাস্তা খুলিয়। গিয়াছে। আপনা হইতেই ইচ্ছা 
হইয়াছ দেখিয়া তিনি কিছু আশ্চর্যাত্বিত হইলেন । পরে ছুই তিন দিনের 
মধ্যেই সেই শারীরিক ক্রিয়া আমার আয়ন হইল। আমি ইচ্ছাজাযে 
উহা বন্ধ করাত পারিভাম, এব" ইচ্ছাক্রমে চালাইাতি পান্বিভাম। 
কলেজ খন বন্ধ থাকিত, তখন কখনও কখনও ভবানীপুবে গিষা গুরুর 
নিকট সাধনে বঙ্গিতলষ, এব* প্রা সাধনে ক্রমশঃ আমার খুব আসক্কি 
জন্মিয়া গেল। আমান গুর জগত্বাধু অল্পদিনের পর চাকুরী ছাড়ি 
দিলেন। তিনি ভবানীগুরের বাসা ছাড়িয়া আপন পৈত্রিক বাঁটী 
গৌরীভায় গিয়া বাল করিতে লাগিলেন। একবার কলিকাদহর 
আসিয়া আমাদের বাসার নিকটন্থ যাজা লেনস্থিত এক বাড়ীর 
ছিলেন) খায় তাহার খুব জর হয়। আমি বিটি কলেজ হতে 
কলেছোধ ছুটি হইবার ছুই এক ঘণ্ট। পূর্ব্বে কলেছের কাধ শেষ ক্রিক 
তাহাকে দেখিতে গেলাদ। খন তাহার খুধ জট, ্ষাসাকে ওহাধিখা 
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তিনিখুব প্রসন্ন হইলেন এবং আমার সহিত কথা কহিতে কছছিতে 
উৎসাহিত হুইয়! উহ্িষ্না বসিলেন এব বেগের সহিত প্রাণামাম কার্ধ্য 
আয় করিয়া আমার শয়ীরে শক্তি-সঞ্চার করিতে লাগিলেন। আমিও 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়াম করিতে লাগিলাম। শরীরে খুব ক্রিয়া হইতে 
লাগিল। অবশেষে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “অদ্য তোমার মূলাধার 
তইতে দ্বিদল পধ্যস্ত ছয়টি চক্রই ভেদ হয়! গেল।” এই বলিয়! বলিলেন, 
“আরও কি অধিক্ষ কিছু চাও?” আমি বলিলাম, “আপনার যেক্প 
অভিরুচি হয় তদ্রপ করুন।” কিনি বজিলেন, “আজ এই পর্য্যস্ত থাকুক, 
তুমি সাধন করিয়া এইটুকু আয়ত্ত কর। এইরূপ একেবারে ফট চক্র 
তে অন্য কাহারও হয় নাই ।* আমি ভাবের থোবে উজিতে টলাত 
শ্রড়ী ফিরিলাম, এব" সাধন করিতে লাগিপাম। ক্রমে এই সাধনের 
প্রতি আমি বিশেষ আকুই্টচিত্ত হইলাম ও দিনের পর দিন পূর্ণ যনে 
তাহা অভ্যাস করিতে লাগিলাম।” 

এইরূপে যোগী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হুইয়! প্রাণায়াম সাধন করিতে 
থাকিলেও ব্রাক্ধ সমাক্ের সহিত তাহার সম্বন্ধ পূর্বববৎই রচিল। প্রতি 
রবিবার়ে সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিতেন এবং ত্রাহ্ছ 
সমাজের বন্ধুগণের সহিত লব্ধ পুর্ব ঘনিষ্ঠ রহিল। এই সময়ে 
এফদিন তাহার পিতা পুত্রবধকে সঙ্গে লইয়া দেশ হইতে কলিকাতায় 
আলিয়া উপস্থিত হইজেন ও অতঃপর তীাছাষের সহিত প্রথমতঃ ছিজদাস 
বাবুর সেই বাসাতেই,রাস করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে তিনজনে 
নিক্ষটস্থ রাজা! লেনের একটি বাটাতে উঠিয়। গেলেন । 

স্টাহার তৎকালীন বদ্ধুগণের মধ্যে আরও কে ফেহ এই সাধন 
অবঙয়ন বরির়াছিলেন । গ্রস্ত; এ সন্বদ্ধেও ভ্ীবুক হাবাী, হছায়াজ 
'আাহাদিগকে কিছু কিছু হলিয়াছেন। তাহা! এই স্থলে গ্রাস ইজ । 
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"আমি ও দ্বিজদ্নাসবাবু যে বাটীতে থাকিতাম তাহার নিকটেই 
ঝামাপুকুরে অপর একটি বাটীতে শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্! গোত্বামী ও উম্েশচজ 
দত্ত মহাশয়ঘ্য় বাস করিতেন । আমি এই যোগী সম্প্রদায়ভূক্ত হইমায় 
দুই তিন মাস পরে প্রযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ও আমার গুরু জগৎবাবুন্ন 
নিকট উপস্থিত হইয়া এই সাধন লাভ করিলেন। 

“ভ্রীযুকত কষ্ণকুমাব মিত্র মহাশয়ের শক্তি-সঞ্চারের সময় যে অবস্থা 
খুলিয়াছিল তাহা এযাবৎ ব্জামার স্মরণ আছে | সেই দিবস রবিবায়। 
ব্রাহ্ম সমাস্জর উপাসনার দিন ছিল। বৈক'লে তিনি এবং কালীনাথ 
বাবু গ্রভ-ত আমাদের বাড়ী” আসিয়াছিলেন। সেইখানে আমাদের 
সাধনের ধৈঠক হয়। কৃষ্ণকুমাব যিঅ মহাশয় “নাম” পাইয়াছিলেন 
মাত্র, ক্টাহার দেতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়' ষট্চক্রের রাস্তা খুলে নাই! 
এ দ্রিবস এ বৈঠকে তাহাকে শক্তি সঞ্চারিত করিতে বৈঠকের সকলেই 
চেষ্টা ক রলেন। এইবপ চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার ুযুয়ান্থা় 
খুলিয়! গেল এবং তাভাণ্ম তিনি এমন আনন্দে অভিভূত হইলেন যে, 
সায়কালে বৈঠক শেষ কবিয়া আমরা সকলে সমাজের মন্দিবে বাইতে 
প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন, “আমার এখান হইতে আর উঠিতে ইচ্ছা! 
হইতেছে না। আমি এখানেই ছুই তিন দিন থাকিতে ইচ্ছা করি।” 
আমি ভাবিলাম যে, তিনি অল্প দিবস হইল বিবাহিত হইয়াছেন, তাহার 
স্ত্রী একাকিনী বাড়ীতে আছেন, তিনি বাড়ীতে না গেলে তাহার স্ত্রী খুধ 
ক্লেশ পাইবেন; সুতরাং তীহাকে অন্ততঃ এক্জার বাড়ীতে লই 
যাওয়া উচিত। তাহার স্ত্রীকে বলিয়া কহিয়া যি তিনি পুনযায আন, 
তবে ভাজ হয়। কিন্ত একথ! ভাহাকে গ্রকাস্তভাবে বলিতে তখন ইচ্ছা 
হইল আঁ, কারণ ইহাতে গাছার ভাব ভঙ্গ হইবার দ্দাশক্কা ছিল! 
তাহাকে বঙগিলাম। 'যেশ ! এখানে খাকিযেন ভাল, কিন্ত 'অন্যসনাগের 
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চে ০ 
স্পা 


দিন, একবাব সমাজে যাওয়া ভাল নয় কি?” তিনি একটু ইতত্ততঃ 
করিয়া বলিলেন, “ছা, সমাছে যাইব 1” অতঃপর আময়া সমাজে 
গেলাম । সমাজ্জের উপাসনার পব ঘরে ফিরিবার সময় দেখিলাম, 
ঘে তাহার ভাবেব গভীরতা কিঞ্চিং কমিয়াছে । কবাহাব বাড়ী সমাজের 
উপাসনা-গৃহ হইতে অধিক দুবে ছিল না। আমি ত্রীহাকে বলিলাম 
ষে, তাহার স্্ী একাকিনী আছেন। তিনি বাড়ী হইতে দুপুল্রে পরই 
বাহির হইয়া আসিয়াছেন, বাজেও যদি স্বাদ না দিয়া অন্তপস্থিত 
থাকেন, তবে তিনি খুব চিন্তিত এ ক্লিই হইবেন । অতএব তাহাকে 
একবার স*বাদ দিয়! আমাদের বান্টী গেলে তাল হয়। শ্তিনি তাহাতে 
সম্মত হইলেন এবং আমরা উভয়ে তাহার বান্ড়ীতে গেলাম । আমি 
»রাহির দরজায়ই দ্াডাইয়া রহিলাম। তিনি গৃহ প্রবেশ কবিলেন এব 
কিয়ংকার পরেই আসিয়া বলিলেন, "আপনি যাহ1? বলিয়াছেন, তাচা 
সত্যই । বাড়ীতে ভারী গোলযোগ উপস্থিত। তিনি অতিশয় ব্যাকুল 
তইয়। কাক্সাকাটি করিতেছেন । আমাব আধ আজ আপনাদের বাটাতে 
যাওয়া হইবে না।” তখন আমি তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া ফিন্লিয়া! 
আসিলাম 1” 

এই সময় কর্ণেল অলকট (0০01009] 19০৮) এই দেশে 
আমিলেন। ভারতবধীয় কোন ম্াপুরুষ আমেরিকায় তাছার গৃহ মধো 
আবিভূ্তি হইয়। ভারতবর্ষে আসিবার জন্ত তাহাকে উপদেশ প্রদান ফবেন 
এবং তিনি ঘে যথা ই ভারতবর্ষীয় জীবিত লোক, বিভীবিকা মাঙ্জ নহে 
ভৎসন্বদ্ধে াহার বিশ্বাল জন্মাইবার নিষিপ্ত নিজ মম্তকের পাগন্ঠীট 
ভাহাকে অর্পণ করিয়া ভাহার সম্মুখেই অন্থার্হিত হইয়া যান) কছতরপর 
অফাকট (41০০৮) সাছেব ভারতহর্ষে আলিয়া এক পাছাড়ে পুনরায় 
কবীর ধর্পন লা করেন, ইত্যাদি বৃত্তান্ত দিশেষরপে শ্রায়ানিত হইল! 
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পিসি | শপ পিসি 


এই সকল বুস্থাস্ত শুনিয়। শ্রীঘুক্ত বাবাজী মহারাজেষ যন প্রাচীন 
আধ্য খধিদিগের শাস্োর্টিখিত অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞানবত্বা বিষয়ে 
ক্রমশঃই আবও দৃঢগনপে আস্থাসম্পন্ন হইতে লাগিল এবং খধিগণেন 
প্রতি ছার অতিশয় ভক্তি জন্সিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
বলিয়া ন--- 

“লাহোর হইত ংকাতল একখানা ক্ুপ্র গ্রন্থ উংরেজী ভাষায় 
প্রচাবিত হইয়াছিল । তাহ'তে এইরূপ লিখিত ছিল যে, একজন 
মাদাজ্গ ভাবায় খুগ্ভান (2815৪ 0127756181 ) কিছুকাল বন্থায় 
থাকিয়। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা কবেন। পরে মাদ্রায্ে আসিয়া খুষ্টানী ভাবেই 
পুনবায় থাকিয়া একটি স্কুপলব শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এক দিবস 
বাত্রে তিনি নিদ্রিত আদ্ছন, এমন সমস্ম শুনিলেন যে, দূববর্ত। কোন 
স্কান হইতে তাহাকে ভবায় যাউবাব জন্য কেহ আহ্বান করিতেছেন। 
রন পেই শবে এত আকৃষ্ট হইলেন যে, কোন প্রকার বিচার লা করিল্থা 
শধ্যা হইতে উখিত হইয়াই কাহাকেও না বলিয়। একেবারে ভ্রতবেগে 
ঘেদদিক হইতে শব আসিতেছিল, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন । সাস্কা- 
বাত্রি চলিয়া প্রভাত হইলে তিনি এক নিজ্জন বনে এক শিব মন্দিরের 
সম্মুখে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। মন্দিয়ে কেহল শিবমু্ঠি দেখিলেন ? 
তথা হইতে আকাশবাণী নির্গত হইয়! তাহাকে এক বিশেষ দিকে সোঙ্বা 
চলিয়৷ যাইতে আদেশ করিলেন এবং ইহাও নির্দেশ ককিরেন বে, 
সোজাহুজি চলিয়া! গিয়া ষেখানে তিনি পাহাড় দেখিবেন, নির্গমমের কোর 
রাস্থা ফ্বেখিবেন না, সেই স্থান হইতে অন্ত গন্তব্য স্থানে তাহাকে অন্ত 
একজন লোক আলিয়! লইয়া যাইবে । তিনি মন্্মুষধের তায এ আজান 
ছুলারে চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এক পাহাড় তাহার সন্থুখ- 
দিকের গড়ি, ক্দ্ধ করিয়া অবস্থিত আছে, দেখিতে প্বইলেম। কিরৎকান। 
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তিনি তথায় অবস্থান করিতে না করিতে এক জটাধারী পুরুষ আসিয়া 
তাহার অন্গসরণ করিতে তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন । তিনিও সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। পরে সেই পুরুষ এক প্রন্তরময় পাহাড়ের স্থান প্রাপ্ত হইয়া 
একথণ্ড প্রস্তরকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে এক গুফা 
দৃষ্ট হইল | সেই পুরুষ এ গুফার যধ্যে তাহাকে গুবেশ করাইলেন 
এবং নিজেও প্রবিষ্ট হইয়া এ প্রস্তরকে পুনরায় পূর্বস্থানে স্থাপিত করিয়া 
গুফার মুখ বন্ধ করিলেন। গুফাটি বহু বিস্তৃত ও আলোকময়, তন্মধ্যে 
অনেক লোক আছেন) অনেকে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন, অনেকে পাঠ 
করিতেছেন, অস্তেরা অন্যান্ত কাজ করিতেছেন। তিনি অবগত হইলেন, 
এঁটি ভগবান্‌ অগম্তা খধির আশ্রম, তিনি এ পাহ্ড়ের উপরিভাগে 
সর্বোচ্চ স্থানে স্থিত একটি গুহাতে ধ্যানে নিমগ্নাবস্থায় অবশ্বান 
করিতেছেন। প্রত্যেক পঞ্চাশৎ বৎসর পবে তাহার প্র গুফাতে 
ভারতবর্ধীয় অন্যান্ত শ্বানের অনেক খষি সমাগত হয়েন এবং তাহাদের 
সভায় আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য জনসমাজের উন্নতির নিমিত্ত 
বিশেব বিশেষ কাধ্যের ভার তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বাক্তির 
উপর গ্ন্ত করিয়া তাহারা আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যান। তিনি 
এস্থানে কয়েক বৎসর কাল বাস করেন । সেই স্থানে সমস্য শাস্ত্রীয় গ্রস্থ 
একত্রিত আছে তিন্দি' দেখিতে পান এবং তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ 
তাহার অধ্যয়ন করা হইলে মানসদরোবর দর্শন করিয়া আসিবার 
নিষিত এ গুহার পার দিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়! দেওয়া হইল। 
তৎপর তিনি হা্টিয়া হাঁটিয়া মানসসরোবর দর্শন করেন এবং ভখায় 
স্বানান্তে কিরিবার সময় এক খধির সাক্ষাৎ পান। ভিনি লেজ ফুক্রিত 
করাইয়া তাহাকে আকাশপথে কৈলাশ পর্বতে লইয়া গেলেন ।. লেখালে 
নর্শনাদিয় পর খখি তাহাকে পূর্ব নে মুত্িত অবস্থায় ভৃততে আনিয়। 
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পুনরায় অগত্যাশ্রমে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি তথা হইতে 
চবিতে চলিভে লাহোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ইংবেজী 
ভাস্বাবিৎ কৃতবিষ্ত কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
্টাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে তিনি এই সফল কথা 
প্রকাশ করেন। তাহারা এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরেজী ভাষায় 
পৃর্বোক্ু পুস্তিকাখানি প্রচাব করেন। 

“এই পুণ্কিকা পাঠ করিয়া আমাব মনে খধিদের প্রতি আস্থা আরও 
বন্ধিত হইল এবং এযাবৎ €য তাহারা জনসমাজের কল্যাণ-বিধায়ক 
হইয়া রহিয়াছেন তৎসন্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢতর হইল |” 

অস্তঃসলিলা ফন্তধাবার হ্যায়, সর্ধযবিধ বাহ ব্যবহারের অন্তরাক্ধে 
শ্যুক্ত বাবাজী" মহ্াবাজের চিত্তে সাধারণতঃ বহিঃপ্রকাশহীন উর্দূ 
এক চিস্তাম্রাত সর্বদা বহমান ছিল, ইহা আমরা লক্ষ কৰিঙ্থাছি। 
ইহাই অতীতে দেবধ্িক্ঞ 'ডক্তিমান পরমনিষ্টাধান্‌ ত্রাদ্বণ-সন্কানকে 
আচাবভ্রষ্ট একেশ্বরবাদদী এমন কি নিরীশ্বববাদী করিগ্বাছিল, নিরীশ্বরবাী 
শুষ্ধ তাফিককে ভজনশীল ব্রান্ধ ও ব্রাঙ্ষকে যোগী করিযাছিল। ইছাই 
আবার আজ তাহাকে এক নৃতন পৰিবর্তনের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছে। বাস্তবিক এই আত্যন্্রিক জীবন-ভ্রোতের ক্রমিক পরিণতির 
ইতিহাসই তাহার প্রকৃত জীবন-বৃত্থাস্ত | 

কম্মকোলাহুলমুখরিত নাগরিক জীবন আত্মচিন্তার পক্ষে অঙ্কন 
নহে বলিয়া স্থযোগ পাইলেই তিনি কলিকাভাব বাহিরে গিয়া এফ 
এফদিন যাপন করিয়া আসিভেন। শিষপুরের বোটানিকেল গার্ডেন, 
তগ্গাকাঁর নয়নমনোরঞ্জন শ্তাম শোভা এবং আত্মচিন্বার অন্তকূল শান্ত 
নিস্তত্ধত। তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিত। যাতায়াতে গজাবক্ষে নৌকা 
্রহণট্কুও স্াহাকে নিরাবিন আনন্দ দিত। এক্সপ্ত অবসয় পাইলেই 
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এক একদিন শিবপুরের উদ্যানে তিনি একাক্কী বেড়াইতে যাইতেন, 
সকালে যাইতেন এবং সমন্ত দিন সেখানে অতিবাহিত করিয়া অপরাহে 
ফিরিয়া আসিতেন। কখনও গঙ্জাতীরে গিয়া একাকী এক বৃক্ষতলে 
অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। 

গঙ্গাতীরস্থ এক উদ্যানে বেড়াইতে যান শুনিয়া তীহাব পিতা 
একদিন তাহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। সারাদিন 
থাকিবেন জানিয়াও নিরম্ত হইলেন না, বলিলেন কিছু খাবার সঙ্গে নিয়া 
গেলেই চলিবে । শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ ইহাতে সম্মত হইয়া কলেজের 
কোন ছুটির দিনে সকাল বেলায় 'উাভাকে লইয়া নৌকা কবিয়া বোটানিক 
গার্ডেনে বেড়াইতে চলিলেন। এখনকাব ন্যায় তখন গঙ্কায় খেয় স্টামার 
ছিল না, নৌকাতেই গঙ্গাপার হইতে হইত। শিবপ্ারর দিকে লো 
নামিবাব জন্য বাধান ঘাটও তখন ছিল না। কাচা ঘাটে নৌকা গিষ্া 
ভিড়িত। পথে গঙ্গাবক্ষের মনোবম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও নির্শল 
বাষু সেবন করিতে করিতে, তীহারাও সেই ঘাটে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তীবে উঠিয়া বাগানের মধ্যে, জগতের সর্ধবস্থান হইতে 
সধত্বে আহরিত বিবিধ তকুগুন্ম দর্শন করিতে করিতে কিছুকাল তুবিষার 
পন্ধ এক নিভৃত স্থানে গিয়া পিতা-পুঞে বসিলেন। গঙ্গান্ানে প্রযুক্ত 
বাবাজী মহারাজের গ্রীতি ছিল, ইছা পূর্ধোই বলিম়াছি। ইতিপূর্বে 
অন্থুস্থ পিতার আহ্বানে যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তীহাক্স হিন্দু 
আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় আস্থার উত্রেক হয় নাই, তথাপি গঞ্গাক্জান 
করিতেন ও করিয়া আনন্দ পাইতেন। কিছুক্ষণ বসিবার পর তিনি গান 
করিযায় জন্য গঙ্গার ঘাটে আসিলেন। ম্বান করিয়! ক্ষ উত্িয়াছেম, 
এজন সমন্ব তাহার পিতা আনিয়া একটি পৈভ! তাহার গজায় পরাইযা 
ফিতা বলিলেন, “আমার অনয়োধ। তুমি ইহা রক্ষা কছু। হয়া 
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তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না। ইহা প্রা্টীনকাল হইতে আমাদের 
জাতিগত চিহ্ন” এইরূপ অনেক কথা অতিশয় নির্বপ্ধ সহকায়ে 
বলিলেন । 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। 
এই বিষয়ে কোন কথা তাহার পিতা পূর্বে তাঁহাকে বলেন নাই। 
ঠাহার পিত1 যখন গলায় পৈতা দিয়া দিলেন, তখন তিনি কি করিবেন, 
ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন । তিনিও তৎপূর্বা হতেই খবিদের 
প্রবর্ছিত আহারাদি সন্বন্বীয় উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিতেছিলেন। 
নিরামিষ গাইতেন, তীহার স্ত্রী যাহা পাক করিতেন, তাহাই খাইতেন, 
অন্ত কোন স্বানে আহার কবিতেন ন।। এব্ধপ অবস্থায় পিতা যখন 
এইরূপ জিদ্‌ করিয়। তাঁহাকে উপবীত ধারণ করাইয়াছেন তখন ইহা 
পরিতাগ করিয়া পিতাকে অবজ্ঞা করিবার এবং ক্লেশ দিবার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই । বাস্তবিক ত তাহার ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তিত হইয়া 
গিয়াছে, এই সকল বিবেচনা করিয়া ষজ্ঞোপবীত রাখাই স্থির করিলেন, 
তাহা ফেলিয়! দিয় পিতার মনে অতিশয় বেদনা দিতে আর প্রযৃদ্ধি 
হইল না। *ঃ 

উপবীত ধারণ করিলেও তিনি তখনই হিন্দুসমাজভূত্ত হইন্ডে 
পারিলেন না। একে ব্রাক্ম সমাজেও সামাজিকভাবে দিশা জ্ভুব 
হইল না; কারণ এ সমাঞ্জে আহারাদি বিষয়ে কোন নিয়ষ নাই অং 
খুরুশতি। প্রবর্তিত না থাকাতে সাধনাদি সম্বন্ধে বিশেবদ্ধপে অগ্রসর 
ছুইবার কোন পন্থা! নাই। চ্ষমান্‌ এমন পথ-প্রদর্শক ফেহ তাহামিগের 
মধ্যে নাই ধিনি বলিতে পারেন যে, আহি নিষ্পাপ হইয়াছি ও স্ধারনি 
লাভ ব্িয়াছি। এ কারণ সামাজিক ভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সন্ঘন্ধ 
রাখ! তীঙ্ছার পক্ষে মিথ্যা আড়ঘরমাত। এই ভাবিয়া তিতি, জন 
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নে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ কম্িলেন। হিন্দু সমাজ 
হইতেও পূর্বা হইতেই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব এখন 
নিজেকে উভয় সমাজচাত একাকী বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের "তত্বকৌমুদী* পত্রিকায় 
এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সাধনের অপূর্ণতা ও 
জীবের অন্তঃকরণে যথার্থ শাস্তি-দানের পক্ষে অক্ষমত! প্রাদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

সিটি স্কুল ও কলেজ প্রধানত; ব্রাক্ম সমাজের ভাব প্রচার করিবার 
উদ্দেশ্বেই স্থাপিত হইয়াছিল ও এই উভগ় বিগ্যায়তনের শিক্ষকদিগের 
মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন । শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারশ্জও যখন সিটি 
সবলে শিক্ষকতার কাধ্য গ্রহণ করেন, তখন অথোপার্জনই মাত্র তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে নিজের মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া 
তিনি বিবেচনা করিলেন যে, ছাত্রবর্গের উপর যখন তাহার প্রভাব খুব 
বেশী, অথচ ত্রাক্ম সমাজের সহিত মনে মনে তীহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, 
তখন ্তীহার পক্ষে এই কলেজে অধ্যাপকরূপে আর অধিক দিন থাকা 
কলেজের-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী হইবে । তীহার ভাবের 
পরিবর্তন অপরেও লক্ষ্য করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন 
মহাশয় এজন্য যেন কথঞ্চিৎ শঙ্কাুক্তও হইয়াছেন বলিয়া তাহার মনে 
হইল। এই সকল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের কার্যে ইত্যফা দিবেন 
স্থির করিলেন এবং অধাক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশবাবুকে জানাইজেন যে, তিনি 
আর এই চাকুরী করিতে ইচ্ছুক নছেন। তিনি ভাহাতে খুব দুঃখ 
প্রকাশ করিলেন; কিন্ত বাবাজী মহারাজের এ বিষয়ে মূ লন 
দেখিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহার পদত্যাগের প্রত্তাব গ্রহণ করিতে কাখ্য 
ইইলেন। সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষক মিলিত হইয়া এক সভা কি 
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তাহার পদত্যাগে ছুঃখ প্রকাশ করিলেন ও তাহাকে অভিননন-পঙ্ 
গ্রদ্ধান করিলেন । 

এই সময় ্াহার অন্ত কোন আধিক অবরন্বন ছিল না। কিন্ত 
ভগবানের রুপায় পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এক স্থানে গুহ- 
শিক্ষকের কাজ জুটিয়া গেল। বামবাগানের চাক দগ্ধ নাঘক জনৈক 
ব্যাবিষ্টার ভদ্রলোক তীহার একটি পুত্রকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা 
বার নিমিত্ত বিলাশ্ঘ পাঠাইনে ইচ্ছা করিয়া ছেলেটিকে কিছুদিন 
পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন , যাসিক পঞ্চাশ 
টাক। বেতনে এই কাধোর ভাব তিনি পাইলেন। আর একটি কাজও 
এই সময়ে পাওয়া গেল। জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ীর অনুরোধে তিনি 
সেই বৎসহবব এপ্ট,ান্স কোর্সের ব্যাখ্যা লিখিয়! তাহার নিকট 
হইতে জমে ক্রমে আট শত টাকা পারিশ্রমিক স্বরপ পাইলেন। 
এক্টরূপে এই সময়ে শ্রাভগবান্‌ তাহাকে আধিক অনটন ভোগ করিতে 
দিলেন না । 


চর্থ জধ্যায় 


শ্রীহটে ওকালতি : হিন্দু সমাঙ্গে প্রত্যাবর্তন 


যুক্ত হবকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা! ছিল যে, ষ্াহাব 
পুজ্র একজন বড় উকিল হন। তিনি শ্রীযুক্ত বাবাছী মহাবাজকে এজম্ 
পুনঃ পুনঃ বলিতেন। পিতার অন্ঠাবাধে তিনি কলেজে প্রফেসারী কবি- 
বার সময়ে এক বৎসর প্রেসিডেম্সী কলেজে ও পব কখলব ফেট্রোপফিটন 
কলেজে আইনেব ক্লাসে ভ্তি হইয়াছিলেন। “উপস্থিতি লেখাইবার 
জন্যই শুধু যাইাতেন , কোনও আইনের বই "খনও কিনেন নাই, অথবা 
পড়েনও নাই । এই সময়ে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাং ৯২৯* সাল) লিটি 
কলেজে আইন বিভাগ খোলা হইল। তখন তিনিও অধ্যাপন। কাধ্যেব 
অস্তে “ল-ক্লাসে” যোগদান করিতে লাগিলেন। ইহা তাহার কলেজে 
চাকুরীর শেষ বৎসবের কথা। চাঁকুরী ছাড়ার পরও তিনি আইনের 
ক্লাস উপস্থিত হইতেন। এতদিন ক্লাসে গিয়াছে, আর কিছুদিন 
গেলেই আইনপড়াব নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়, এইজগই তখনও বাইতেন, 
পরীক্ষা দিয়া উকিল হইবার ইচ্ছা তাহার ছিল ন'। তিনি জনেক সময় 
অহভৰ করিতেন যেন কোন অদৃশ্য শক্তিত্বার! চালিত হইয়া আইন ক্লাসে 
উপস্থিত হইতেছেন। 'ওকালতি ব্যবসায়ে তাহার প্রতি ছিল না 
বলিয়া বন্ড কোন কলেজে প্রফেনারী চাকুরী পান কিনা) তাহাই 


চেষ্টায় ধাঁফিতেন। এই অবস্থায় এক অভাবনীয় ঘটনায় ওযারেতি গু 
তাহার মবোদ্তাবের পরিবর্তন হইগ । 
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এই সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কষঃ গোস্বামী হহাশয় সাধারণ বাথ সমাজের 
প্রচারক ও আচার্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যে যোগী- 
সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছ্িলেন, গোস্বামী প্রতুও সে সম্প্রদায়ে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রাণায়ামাদি ক্রিছধা 
অভ্যাস করিতেন ; কিন্ত ব্রাঙ্ম সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ অঙ্ুপ্ন ছিল। 
তিনি উক্ত সাধন গ্রহণ করার পব সমাজে তাহার [উপাসনা ও বতৃতায় 
(লাক অদধিকতর আক হইত, কারণ তখন তিনি সাঁধন-শক্কি লাভ 
করিয়াছেন । এই অবস্থায় গয্মার ত্রাহ্ম সমান্ধের বার্ষিক উৎসবে আহত 
হুইয়। তিনি তথায় গমন করেন। সেখানে অবস্থান কালে একছিন 
[কাশ গণগায় পাহাডে বেড়াইতে গিয়া কতিপয় সাধুর সাক্ষাৎলাভ 
করেন এবং তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া এমন আকৃষ্ট হন থে, 
গৈরিক বস্ত্র আনাইয়। তাহা পরিধান পূর্বাক একেবারে তাহাদের আশ্রমে 
গিয়া ভ:হাদেব সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। এই সমন্ম পাহাড়ের এর 
নিজ্জন স্থানে গিয়া তিনি প্রত্যহ ভজন কবিতেন। তথায় যাবল” 
সরোবরবাসী এক সিদ্ধ মহাপুরুষ আবিভূর্তি হইয়া তাহাকে দীক্ষা -গেদ 
এবং তাহার প্রতি অশেষ কপ গ্রকাশ করেন। ইহা! বাংলা 25৭ 
সনের আধাঢ় মাসের ঘটল ( ইং ১৮৮৩)। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশকপ্গ 
বাবাজী মহারাক্ষের মধ্যে পর়ম্পর অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সন্বন্ধ ছল, 
উন্ভয় পরিবারের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্থতরাং এই সংবার সন্ধি 
শীস্তই তাহার কর্ণগোচর হইল ও ইহাতে আইন অধ্যয়ন সঙ্দ্ধে গাব 
মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলেন, শকালতি স্বাধীন খামা, 
সবেখাবে সেখানে থাক যায়। কোন স্থানে চাকুরী লইলে অন্যন্র ধাওয়া 
বা না) সেখানেই আবদ্ধ হইয়া থাকিচ্ছে হয় আইদ পরীক্ষায় বেজ 
কয়েক হালা বাকী আছে, তাহার মধ্যেই বিশেষ চেষ্টা করিয়া আইয়ের 
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পুস্তক পড়িয়া ওকালতি পরীক্ষা দিবেন এধং উ্চিল হুইয়া পশ্চিমাঞ্চলে 
গয়ার মত কোন স্থানে ইচ্ছান্ুসারে বাস করিবেন। তাহা হইলে শ্রীযুক্ত 
গোম্বামী মহাশয়ের ন্যায় তাহারও সাধুসঙ্জ লাভ হইতে পারিবে, কারণ 
এঁ সব অঞ্চলেই সাধুগণের যাতায়াত আছে, অনেকে থাকেনও। মনে 
যনে এইরূপ স্থির করিয়া আইনের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিশেষ মনোযধোগ 
সঙ্ককারে পড়িতে লাগিলেন। এইবার পাঠ্য-বিষয় তিনি খুব সহজ 
বলিয়া বোধ করিলেন, সুতরাং পরীক্ষার অল্প সময় বাকী থাকিলেও 
অধিকাংশ পুষ্তক পড়িয়া লইতে সমর্থ হইলেন এবং ইংরাজী ১৮৮৪ সনের 
জানুয়ারী মাসে (বাং ১২৯* )বি, এল্‌. পরীক্ষা দিষেন। পরীক্ষান্তে 
পিতার অনুরোধক্রমে সন্ত্রীক দেশের বাটীতে গেলেন। 
_. জীবুক্ত বাবাজী মহারাজের স্বগ্রাম বামৈ হইতে হবিগঞ্জ মহকুমা 
আধক দুয়ে লহে। এই সময়ে হবিগঞ্জের ফৌজদারী আদালতে একটি 
বড় জালিয়াতি যোকদ্দমা চলিতেছিল। রামানন্দ পাল নামে একজন 
জযিদবার ছবিগঞ্জের মুন্পেফী আদালতে একটি থাজানার মোকদামায় 
একথানি কবুলিয়ত দাখিল করেন। এ দলিলের অপর পৃষ্ঠে ট্ট্যাম্প-বিক্রেতা 
যে তারিখে কাগজ বিক্রয় করিয়াছে বলিঘ্না লিখিয়া দিয়াছে, তাহার 
বছপূর্বে কমুলিয়ত সম্পাদিত হইয়াছে বনিয়া দলিলে লেখা ছিল। 
ুতয়াং কবুলিয়ত জাল সাব্যস্ত করিয়া মুদ্েফ ফৌজদারী আদালতে 
জালের বিচারের নিষিত্ব জমিদারকে প্রেরণ করেন। এই ফৌজদাঁরী 
মোকদ্দমা লইয়া! তৎকালে শ্রীহ্র জেলায় বিশেষ উত্তেজনায় কি 
হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাক্গ দেশে যাইবার কয়েকদিন পরেই খবর 
পাইলেন 'যে, তিনি দ্বি, এল্‌, পরীক্ষাম সপন্মানে উত্তভীর্গ হইয়াছেন । 
কারাদ গৌঁছিবায় অব্যবহিত পরেই ব্বযিদায ক্াছানাবাধুর 
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একজন নার়েব তাছান্দের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিজের মনিবকে 
বাচাইবার জন্ত তীঙ্থাকে এবং তাহার পিতাকে একাস্ভাবে ধরিয়া 
পড়িলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, “আমি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছি 
এইমাত্র খবর পাইয়াছি, পাশ হওয়ার সার্টিফিকেট পর্যযস্ক এখনও পাই 
নাই। সার্টিফিকেট পাইলেও হাইকোর্টে উকিল স্বরূপ নীতৃক্ত না 
করাইয়া কেহ ওকালতি কাধ্য করিতে পায়ে না। এইন্ধপ নাম ভাত্তি 
করাইয়া! সনন্দ পাইতেও প্রায় দেড়মাস সময় লাগে। এখন ত জাঁষি 
উকিল হইয়া কোন আদালতে উপস্থিত হইতে পার না।” কিন্ত নায়েব 
মহাশয় কবাহার পিতাকে বিশেষ কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলিলেন, 
“উনি আদালতে উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিলে মোকক্ষমার তারিখ 
পরিবত্তিত হুইয়। মুলতুবী হইতে পারে, উহাকে যাইতেই হইবে । আমি 
্রহট্রের উকিলদের নিকট গিয়াছিলাম। তাহারা বলিয়াছেন ঘে, 
শ্বাকদ্দমায় আসামীর অব্যাহতি লাভের কোন উপায় নাই। এই সব 
কথা শুনিয়া মাত্র উহারই ভরসা করিয়া আমরা উঁহাকেই আশ্রয় 
করিতে স্বল্প করিয়াছি ।” 

শরীপ্রীবাবাজী মহারাজ কলেজে প্রফেসারী করার সময় এবং তৎপূর্যোও 
বক্তৃতা করিতে অভ্যন্ত ছিলেন এবং অন্তান্ত কারণেও শ্রীহট জেলা 
তাহার মৃখ্যাতি ছিল। সেই জন্তই তাহারা এইরূপ ব্যগ্রভার লহিত্ 
তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। তাহাদের অন্থরোধে বাধ্য হইয়া! তাহার 
শিতা তাহাকে বলিলেন, “ইহার যোকদ্দম। তোমার লইতেই হইবে ২” 
তিনি বলিলেন “আমি সনন্দ পাই নাই, আমি কিক্ূপে আদালতে উকি 
হুইয়! যাইব?” তথাপি তিনি জিদ করিয়া বলিলেন, “দেখ, ইচ্ছা 
কোন উপাক্জ বাহির ক্ষয়, ঘাইতেই হইফে।” প্রিন্সেশ সাছেহ ক 
ফৌজদারী, কার্ধ্যবিধি লব্ব্ষীয় আইনের ঘই একখানি তান নিকট 
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ছিল। তিনি তাহা খু'িয়। দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে যে, 
আদালতের অন্থমতি লইম্না যে কেহ আনামীর পক্ষ সমর্থন 
করিতে পাবে। ইচ্া দেখিয়া তিনি বলিলেন, “যদি আদালত 
অনুমতি দেন, তবে অবশ্টা আসামী পক্ষে উকিল স্বরূপে কাধ্য করিতে 
পারি। অন্গমতি না দিলে হান্যাম্পদ হইয়া ফিরিতে হইবে ।” তাহার 
পিতা বলিলেন “যেমনই হউক, ষাও, গিয়া! চেষ্টা কর। ইনি সন্ত্ান্ত লোক, 
জমিদার । এখন সাহাধ্য প্রার্থন। করিতেছেন, তাহাকে সাহাযা করা 
উচিত।” জমিদারের নায়েবও বিশেষ সন্ত্রস্ত বংশীয়, শ্রীযুক্ত বাবাঞ্জী 
মহারাজের আত্ময় ছিলেন। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া নায়েব 
মহাশয়ের সহিত হবিগঞ্জ আদালতে গেলেন। 

এগ্ডারসন নামে বিশেষ ভদ্র শ্বভাব-সম্পন্ন এক সাহেব বিচারকেব 
এজলাশেই এই মোকর্দম! চলিতেছিল। শ্রীশ্রুবাবাজী মহারাজ তাহার 
প্রার্থনা ইহাকে জানাইলে সাহেব অপর পক্ষের মোক্তারদিগকে 
বঙ্গিলেন, “ইনি ত বি এল্‌. পাশ করিয়াছেন, ইনি উকিল স্বরূপ কাধ্য 
করিলে ফি আপনাদের কোন আপত্তি আছে ?” মোক্তারের়া তাহাকে 
বিশেষক্ধপে জানিতেন, অনেকের সহিত তাহার আত্মীয়তাও ছিল, 
স্থতরাং তীহায়া সহজেই সম্মত হইলেন এবং সাহেবও তাহাকে অনুমতি 
দিলেন। 

মোকদমা আযস্ভ হইল । ফরিয়াদী পক্ষের সার্খী, উক্ত কবুলিয়ত 
দাতা! প্রজা ন্বশ্সং জবানবন্দী দিল। শ্রীধুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্বে 
কখনশ আদালতে যান নাই বা সাঞ্জীর জবানবন্দী হইতে দেখেন নাই, 
কিন্তু এই সাক্ষীর গেরা করিতে হইল।. স্কগবৎ ভপায় জেক়ার প্রশ্ন 
গফ্হ '্জাপলা হইতে পরগঞ্জ, তাহার মনে অভি জলিল, খে ফোন 
'থানুল্ত শক্ষি অন্তরালে ' থাকিয়া ভাহাকে ভোধশা: বি গার্সিলেজ। 
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জেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল, পরে মোকদ্দমার অন্য তারিখ পড়িয়! 
গেল। তীহার জেরার প্রণালী দৃষ্টে সকলেই একেবারে নৃতন উকিলের 
পক্ষে এইরূপ জেরা আশ্চর্যাজনক মনে করিলেন ও লেখানে তাহার 
খুব গ্রশ*সা বাহির হইল । অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন । 

কযেকদ্দিনর মধ্যেই বি এল পবীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট 
আল্যা উপস্থিত হইল। প্রথম দিনেই হবিগন্ধে্টা কাছারীতে এই রকম 
প্ঘনাম হওয়াতে তীহার পিতা এবং অন্তান্ত বন্ধুবর্গ সকলেই শ্তীহষ্ট 
আদালত গিয়া! উকিল হইবার দবখাম্য করিল্ত তাহাকে বিশেষ অহুঝোধ 
করিত জাগালন। তিনি পূর্বেষ মনস্ব করিয়াছিলেন ওকালতি 
ব্যবসায় লইয়! গয়ায় যাইবেন। কিন্ত সকলের অন্ররোধে বাধা হইয়! 
প্রহটে গিয়া তথাকাব জজ সাহেবের দ্বারা নিয়মান্থুসারে ওকালত্ি 
কার্ধ্যে ভষ্ি হইবার জন্ত হাইকোর্টে দরখাত্য পাঠাইলেন। শ্রীহউ হইতে 
ফিরিয়া! আমিবাব পৰ পৃর্ববোকত মোকদ্দম! চালাইবার জন্য নানা তারিখে 
হবিগঞ্জের আদালতে তাহাকে যাইতে হইল। অবশেষে দৈবাহুত্রহে 
বিচারক সাহেব আসামী জমিদারবাধুকে অব্যাহতি দিয়! তাহার একজন 
কশ্মচারীকে প্রীহট্রেব জজ আদালতে সেসনে বিচারের জন্য প্রেরণ 
করিলেন | জমিদাব মুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহার খুব 
নাম পড়িয়া গেল। 

এই সময় হবিগঞ্জে অন্য ফৌজদারী এজলাশে আর একটি বড় 
মোকদ্দমা চলিতেছিল। তাহাতে পাবলিক্‌ ওযার্কস্‌ ভিপার্টফেস্টের 
একজন ওভাঙ্ছিয়ার জালামী ছিলেন । হবিগঞ্জের এলাবাছ সরকারী 
খরচে কন্ট্রাক্টার রাস্তা প্রত্বত করিয়্াছিলেন। লেই রাস্তার কার্ধোে 
কত মাটি কাটা হইয়াছে, তাহ! পরিমাণ করিল! 'জতিযুক্ত গন্তারনিহায় 
বাবু স্বিগোর্টি ছেদ। সেই রিপোর্টের উপর নি্ঠয় করিয়া বজ্টাক্টারকে 
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অনেক টাকা দেওয়া হয়। পরে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া! পুনরায় 
যাপিয়া বলেন যে, মাটি এত অধিক কাটা হয় নাই, অনেক কম কাটা 
হইয়াছে, এবং অনেক বেশী টাকা! কনট্রাকৃটারকে দেওয়া হইয়াভে। 
অনস্তর যিথ্যা রিপোর্ট দিয়া টাক! বাহির করিবাব অভিযোগে এই 
ফৌজদারী মোকদমা দায়ের হয়। ডিষ্রা্ট ইঞ্জিনিয়ার জবানবন্দী দিয়া 
বলেন যে, মাপিয়া %ঁতনি কম মাটি পাইয়াছেন এবং অভাযাগেব 
পোষকতায় অন্যান্য প্রমাণও দেওয়া হয়| বিচারকাকী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
এ মোকন্দযা সেসনে বিচারের জন্য অপণ করেন। পূর্বোক্ত 
জালিয়াতি মোকদ্দমায় জমিদাব অব্যাহতি পাইলেন, দেখিয়া সেই 
এভ্ারসিয়াব গ্হট্রে সেসন আরভ হইবার কয়েকদিন পূর্বে বামৈএব 
*চৌধুরী বাভীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি উত্তব পশ্চিমাঞ্চলের 
ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক ছিলেন, বামৈএ আসিয়া শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
যাহাতে মেন কোর্টের বিচারকালে তাহাব পক্ষে কাজ কাবন তর্জন্য 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজকে বিশেষ অনুনয় বরিতে লাগিলেন । তখনও 
তিনি হাইকোর্ট হইতে ওকালতির সনন্দ পান নাই। তিনি হিসাব করিয়া 
দ্বেখিলেন যে, বিশেষ চেষ্টা করিলে সেননের বিচার আরস্ত হইবার পূর্ব্বেই 
খনন সম্ভবতঃ পাতে পারিবেন, স্তরাং এই মোকদমা গ্রহণ করিয়া 
কাগজ-পত্র দেখিলেন। বাবাজী মহারাজ এন্ট্রান্স পরীক্ষ! দিবার 
বংসরই সার্ভেইং পড়িয়াছিলেন ও তখনই জরিপ, নকসা আকা গ্রতৃতি 
কাজ ভালন্বপ শিখিয়াছিলেন। তখন এজন্য পৃথক্‌ পরীক্ষা লওয়৷ হইত । 
এই শিক্ষা এখন তাহার উপকারে আসিল। তিনি এই ওভারসিয়ারেয 
মোকদ্বমার বৃত্বাস্ত খুব ভালন্বপে বুবিস্বা জায়ত্ত করিলেন! অতঃপর 
ভিরয়ে এক সঙ্গেই ভ্রহটে গেলেন, তথার গিয়া হাইকোর্টে ম্েছিষ্রায়ের 
নিঙ্ষট টেলিগ্রাম বরিষ্বা! হাহার এন্রোল্ষেন্ট সনম কারাইজেল। 
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০০০ আপি | সপ 


আসিয়া পৌছিল। এইটিই সেবার সেসনের প্রথম মোকদমা! ছিল। 
বিপক্ষের প্রধান সাক্ষী ডি্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রিদ্বনাখবাবু হ্বয়ং। সার্ডেইং 
বিষয়ে যে বাবাজী” মহারাজেব অভিজ্ঞতা আছে, তাহা! তিনি জানিতেন 
না। স্বানবা তৎসম্বদ্ধে বিশেষ জর! হইবে বলিয়া তিনি নে করেন 
নাই | জবাব সময় বাবাজী মহাবাজের প্রর্্ে তিনি এমন অগ্রস্তত 
কইয়া পড়িলেন যে, অক্িয় অসস্ভব ও পবস্পরবিবোধী উত্তর দিতে 
আস্ত কবিলেন। কিনি যে দক্ষতা ও সাবধানভার সহি বাস্তার মাটি 
মাপিয়াছিলন তাহা হাব উত্তর শ্রনিয়া কাতারই মনে হইল না। 
দুই তিন দিন ধবিয় দায়লায় বিচার চলিল, অবশেন্য জজ লাহেব স্ীযু্ক 
ববাক্ধী মঙ্তাবান্জেব সওয়াল জবাব ( &:010876) ঠিক ঠিক অনুসরণ 
কবিয়! 'ভদন্যায়ী বায় দিয়া আসামীক খালাস দিস্লন | 

হাব পবেষ শ্রীহাট একটি খুব চাঞ্চল্যকব মামলা (86089810738) 
0959 ) সেসনে সোপর্দ হইল । মিউনিপিপ্যাল নির্বাচন (701808100 ) 
উপলক্ষে সহবে ছুইটি দল হইয়াছিল। এই মোকদ্মাব প্রধান আসাঙী 
এক দলের নেতা ছিদুলন। কাজেই এই মামলা লইয়াও ছুইটি ছল 
হইয়াছিল, এক দল আসামীর পক্ষে, অপর দল বিপক্ষে ছিলেন৷ এই 
মোবদ্দমায় আসামীদের পক্ষে প্রীহট সহয়ের সমহ্য বড় বড় উল 
পূর্বেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরস্ত ওভারসিযারের মোকদমানভিথি 
খালাস পাওয়ায় বাবাজী মহাবানের নাম খুব প্রচারিত ছইফাছিল 
বলিয়া এই যোকদ্দমায়ও আসামীপুক্ষ তাহাকে উকিল নিযুক্ত করিল । 
অন্ত উকিলের! আসামীদের প্রার্থনায় লম্মত হইয়া তীহাকেই ছাদের 
মোকদম! চালাইতে দিলেন। এই মোকদমায়ও আসামী খালাস পাই । 
'এইকণে পর গর তিনটি ঘড় যোকমযায় জরী হওয়াতে সাহার সেখান 


৬৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্ভগাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


যেশ পসার হইল এব* ফৌজদারী বিভাগে উকিলাদ্র মধো তিনি বিশেষ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। 

সেসন শেষ হইবার কয়েকদিন পারই পূজা উপলক্ষে আদালত বন্ধ 
হইল। ছুটিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাড়ী গেলে এইবার তাভাব 
পিতা ও আত্মীযন্বজনেবা অননকে তাহাক সমাজে উঠাইকাব চচষ্টা 
কবিতি লাগিলন। ইহানত গ্রাম ঘোর আন্দালন উপস্থিত হইল ৪ 
বিশেষ দলাদলির হ্যটি হইল। শ্রীযুক বাবাজী মহাবাজ নাজ পুনবায় 
হিন্টু সমাপ্জ গৃহীত হইবাব জন্য এই জমায় আগ্রহান্বিত ছিপ্লন না 
বলিয়াই হউক, অথবা কল্য়কজ্ন জ্ঞাতির প্রবল বিবোধিতার কষ্টই হউক 
এই চেষ্টা কিছুদিন পর্য্যস্ত সফল হয় নাই । ইভাব কিছুকাল পাব তাহা 
প্রহাট অবস্থান কালেই অবশ্য জ্ঞাতিবৃন্দ ও সামাজিকগণ ক্তীহাক সাদার 
নিজদের মধ্যে গ্রহণ কবিয়াছিলন। সে সকল কথা পাব যথাস্থানে 
বণিত হইবে। 

কাছারী খুলিবার কয়েকদিন পূর্বেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মতাবাজ শ্রীহটে 
ফিরিয়া আলিলেন এই সময়ে আদ্দালত খুলিবাব অব্যবহিত পবেই, 
একটি বড় দেওয়ানী আপীলেব মোকক্দমাব তারিখ ছিল। একটি 
পাহাড়ের অধিকার লইয়া এক পক্ষে গভর্গাযণ্ট গু অপর পক্ষে একজন 
জমিদারের মধ্যে এই মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। সবজজ এই মোকদ্দমা 
প্রথমকল্পলে বিচার করিয়! গভর্ণষেপ্ট পক্ষে রায় দেন। প্রতিপক্ষ জমিদার 
তদ্ধিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল করেন। উভয় পক্ষে শ্রীহট্েয় সমস্ত বড় 
বড় উকিল নিঘুক্ত ছিলেন। পরস্ধ বাবাজী মহারাজের নামও তখন 
কিছু শ্রলিদ্ধ হইয়া পড়ায় জঙ্গিদার পক্ষ সাহাকেও নিবুক্ত ফরিলেন। 
ভিদি খুব পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমায কাগজপত্র পড়িয়া বুধিয়! 
জইলেন। বিচার জারভ হইলে কদেকরিন দরিয়! ভিলি সওয়াল জবাব 
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করিলেন, অস্ত উকিলগণ তীহাকেই তর্ক-বিতর্ক করিতে দিবেন। 
স্প্াহাধিক কাল শ্নানীয় পর জঙ্জ সাহেব জমিদারের অনুকূলে রান 
প্রকাশ করিয়া সবজজেব নিষ্পত্তি রহিত করিলেন। ইছাতে দেওয়ানী 
বিভাগেও সাহাব যশঃ খুব বিস্তৃত হইল এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
উঠয়তবিধ মোকদ্দমমাব আনক মক্েল তাহার নিকট আসিতে 
লাগল । 


এহরূপে অল্পকাল মাণ্যই তিনি শ্রীহট্ট্রের একজন প্রধান উকিল বলিয়া 
গা হইস্লন এবং সবে জমি াকণিয়া নিজে বড় বাড়ী করিঝোন। 
বাটা অনক লোক খাকিন্ন। গ্রপ্রীমাতাঠাকুবামী বামৈ হইন্ডে 
আসিয়! এখান ক্টা্ভাব নিকট বাস কবিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাক্ষী 
মহ্াবাজর জেঠ দাননা, চৌধুরী মহাশয় এব* দ্বুইটি বৈমাহ্েন আ্রাতা 
অন্নদাকি”শাব ও হে্কাশাবও এই বাটাতেহ তাহার নিক থাকিত্তেন, 
দাননাথবাবুব পুন্রসস্তান ছিল না, তিনি» বালককাল শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজাক মান্তষ কবিয়াছিলন ও স্ঠঠহাক আাপন সন্তানের ভাগ জেস্ছ 
করাতন। এখন বাবাজী মহারাজ উপাঞ্জনশীল হইয়া নিজে বাড়ী 
কবিলে তিনি অতিশয় আহলাদিত হইয়া তাগছার নিকট আলিয়৷ বাল 
করিত লাগিলেন এব* আমরণ এখানে তাহার নিকটেই ছিলেন। 
শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ কাছারীতে যাহা উপাঙ্ছন করিতেন, কাছারী 
হইন্চে আসিয়া ইহার নিকট দিতেন, ও ইনি নিজে হাতে নব খরছস্পত্র 
করিতেন। অরদাকিশোর ও হেমকিশোর এজীহউ গভ্ণমেন্ট স্থলে 
পড়িতেন। বাসায় ইহা ছাড়া আরও অনেক লোক খাকিতেন, মুদ্রা 
পন্থী সহ সেখানেই বান করিতেন। দেশেও চৌধুরীদের বিশেষ প্রস্ধিষ্ঠা 
থাকায় তথাকার বহুজোক কার্ষ্যোপলক্ষে লকরে আলিরা এই বাটীছেই 
উত্ঠিতেন, কেহ কে এই বাটাতে থাক্িয়াই প্রীহট্টে চাছযী খস্িদ্বের 


৭». &১*৮ ম্বামী সম্তঘাস বাবাজী মহারাজেব জীবন-চরিত 


হুঃস্থ ছাত্রও অনেকগুলি থাকিত, স্থতরাং আত্মীয়, স্বজন, ছাত্র, অতিথি, 
'অভ্য গত প্রন্ভতি বছলোকে বাটী সর্বদা পূর্ণ থাকিত। 
গয়া কিম্বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য কোথাও গিয়! ওকালতি করিতে 
্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজেব যে ইচ্ছা ছিল, তাহা আপাততঃ চাপা পড়িয়া 
গেল। এখানে থাকিয়াই তিনি বিশেষ উৎসাহেব সহিত সাধন ভজন 
করিতে লাগিলেন । নিয়ম করিলেন যে, সন্ধ্যার পর আব মামলা 
মোকদ্ছম! সংক্রান্ত কোন কাধ্য করিবেন না। সারাদিন গকালতির কাধ্য 
কর্ছিতন এবং সন্ধ্যার পর বাত্রিকাল তিনি ভজ্ঞনেব নিমিত্ত নিদ্দি 
*কাখিলেন। ভগবত রুপায় তীক্ষ ধীশক্তি ও মেধা তাহার ছিল, নিষ্ঠাব 
সহিত গ্রাণায়ামাদি সাধন করিম! চিন্তেব একাগ্রতা তিনি লাড় করিয়া- 
_ ছিলেনও তজ্জন্ায ঘখন যে কাজ করিতেন, তাহাতে অখণ্ড মনোষাগ দিতে 
পারিতেন। সুতরাং মোকদমার সংখ্যা অধিক হইলেও অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই তৎসমন্ত বিষয় তাহার আয়ত হইয়া যাইত, অধিক পরিশ্রম 
করিবার তাহার প্রয়োজন হইত না। কাজেই সাধন বিষয়ে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রমও এপ্রায়শঃ ঘটিত না। এই সময়ে তাহার বন্ধু ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত হুজ্জরীমোহন দাস মহাশয় শ্রীহষ্্রে সম্ত্রীক থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসা 
করিতেন। তাহাবা উভয়ে ইতিপূর্বেই যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। নিজের বাটী বু জনাকীর্ণ হওয়ায় শ্রীযুক্ধ বাবাজী মহারাজ 
কখনও কখনও নুন্দরীবাবুর বাফীতে গিয়া প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিতেন । 
বাং ১৩৪২, পৌষমাদের, “প্রবর্তক” পন্মিকায় শ্রীযুক্ত হুন্গরীযোছন 
সাদ মহাশয় লিখিয়্াছেন--“ব্রাহ্মসমাছ্ের সঙ্গে সন্বন্ধ ক্রমশঃ শিখিল 
হইয়াছে । শ্রীহটে বখন ওকালতির পসার বুদ্ধি, তখনও আমাদের 
জযছ প্রতিদিন সন্ধায় পর সাধনার বসিতেন। ক ৯* অইহান্ত শুনিয়া 
গহরের লোক আয়াদের লাম বাখিয়াহিল, “্দানন্ঠীঘল 1” 
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শহর সহবে একটি হিনুসভা ছিল। সেখানে প্রতি রবিবারে 
মন্াভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ হইত, সময়ে সময়ে বত্তৃতাদিও হইত। 
স্থানীয় জর্ঘ আপালতেব সেরেস্তাদার মহাশয় এই সভার সম্পাদক 
ছিলেন। ইনি শ্রহটের লোক ছিলেন না। ঢাকা জেলাব অধিবাঁধী 
ছিলেন। নানাকারণে হাব সহিত স্থানীয় কয়েকজন প্রধান প্রধান 
সনভভযেব বিশেষ মতাস্তব ও ক্রমে বিরোধ উপস্থিত হইল । তখন তাহাযা 
অপবাপব স্থানীয় সভাগণের সহিত মিলিত হইয়! সম্পাদকের পদ হইতে 
ইহাকে সরাইবার ক্ধন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইনি তাহা বুবিদ্র্ত 
পাবিয়া নিজে দুই মাসেব বিদায় লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। সভার 
সম্পাদকের পদ খালি ভইল। বাবাজী মহাবাক্ম যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট 
হবার পব সভা-সমিতিতে যাওয়া এব* বক্তৃতা করা বন্ধ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত শ্রীতট্রের এই ধর্মসভার সম্পাদকের পদ খালি হইলে তথাকার 
সন্্ান্ত ও কৃতবিদ্ক অনেকে একত্রিত হইয়া এই সভার সম্পাদনের পদ 
গ্রহণ করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজফে বিশেষয়পে অন্্রয়োধ 
করিলেন। তীহাদের মধ্যে ছুই এক জন এমন ছিলেন, ধাহাদিগকে পি 
বালককাল হইতেই অতিশয় মান্য করিতেন । তিনি সভা-সমিতিক্ঠে 
যাইতেন লা বলিম্বা তাহাদের প্রস্তাবে প্রথমতঃ বাজী হইলেন না। ফি 
তাহার] বিশেষ আগ্রহ করিয়া বলিলেন যে, তিনি অন্ততঃ ছই যাগেনর 
জন্তও এই পদ গ্রহণ করিলে তাহাদের সভাটি রক্ষা পা । শ্বন্ 
কাহাকেও নিযুক্ত করিতে সকলে একমত হইতেছেন না। ক্বগত্যা 
তিনি বাধ্য হইয়া সম্পাদকতা গ্রহণ করিলেন এবং প্রতি বঙিয়ানে নায় 
হাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, সভার অবস্থা অতি শোচনী। পাঁচ সাত 
জন লোক মাত্র রবিবারে সভা আসেন, একজন পত্তিত আসিয়া গতি, 
নীরসন্কাবে মহাভারতের কগেকা্টি গ্লোক পাঠ করেদ এবং ভাঙান 
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অনুবাদ করিয়া বা*লায় অর্থ করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে কাহারও 
মন আকুষ্ট হয় না। এক একদিন পুত মহাশয়ও আসেন না, সেদিন 
আর লভ্ভায় বিশেষ কোন কাজ হয়না। সভার এই অবস্থা দেখিয়] 
তিনি ব্যথিত হইলেন। 

কোন কাজ যেমন তেমন করিয়া সম্পন্ন করা তাছাব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ 
ছিল, অপর কাহাকেও সেন্প কবিত দেখিলে তিনি প্রসন্ন হইতেন না। 
নিজে যখন যে কাজ হাতে লইতেন, তাহ যথাসাধ্য স্ুসম্পন্ন করিতে 
চেষ্টা করিতেন। কাজেই তিনি সভাব সম্পাদ্দকতা গ্রহণ কবিয়া! তাহার 
উন্নতির জন্ভ সচেষ্ট হইলেন। তিনি পূর্ব হহুতেই শ্ত্রমন্তগন্বদগীতা 
পাঠ করিতেন। পাঠক প্ডিত মহাশয় একদিন সভায় আসিলেন না 
দেখিয়া তিনি নিজে গীতা পাঠ কিয়া প্রথমাবধি ব্যাখ্যা করিতে আরভ 
করিলেন। প্রথম দিনেই ইহা! শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইল দেখিয়া 
ভিনি প্রতি রবিবারেই এইক্প করিতে লাগিলেন । এই কথা প্রচারিত 
হইলে ঠাহার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সভায় ক্রমশঃ বেশী লোক আসিতে 
লাগিল। ইহাতে সভায় কিছু প্রাণসঞ্চার হুইল । পূর্বের সম্পাদক 
মহাশয় ছুটি ফুরাইলে প্রীহট্রে ফিরিয়া আসিয়া আর সম্পাদকের পদ গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন না, স্থৃতরাং প্রীগ্রীবাবাজী মহারাজই সম্পাদক 
রছিয়া গেলেন। 

তিনি ঘে ফোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এইরূপ 
কিংবদন্তী ছিল যে, গীচৈতৃন্চদেব পুরীতে অস্তহিত হইবার পর এক ফকিয় 
ঘেশে আবার ব্জদেশে আসিয়া এই সাধন গুপ্তভাবে প্রষপ্তিত করেন। 
বাধাতী মহারাজ তক্জন্ত ্রীচৈতন্তদেষের লীলা-ন্বস্ধীয় ১৮ আচরিতান্বত, 
চৈত্ন-ভাগবত, টচতন্তমঙ্গল প্রভৃতি প্রস্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়া 
ছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া দ্ভিনি অভিশয় তৃঙিলাত করিতেন । হ্ীহ্ 
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সরে গৌড়ীয় বৈফব সম্পরদায়তুক্ত গৃহস্থ লোকের সংখ্যা খুব অখিক। 
তিনি তঙ্জগ্ত প্রীমস্কগবদপীতার স্জে সঙ্গে চৈতগ্তচরিতামৃত গ্রন্থ ও এই 
সভায় পাঠ ও ব্যাখ্যা, করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সভায় 
লোক সমাগম বিশেষন্ধপে বৃদ্ধি পাইল । 


শযুক্ত দেবেন্দ্বাবু নামক কাভার ছাত্্রজীবর্নের জনৈক বন্ধু শিলং 
স্বাশ শিক্ষক করিতন। কিছুকাল পূর্বে ইছাব জীবনে বিশেষ 
পবিবর্ণন অসিয়াছিল। শ্রীগীর়াঙ্গ-চরি্চ আলোচনার ফলে তিনি 
শরগৌশাঙ্গে 'ভক্তিমান হন এব" ক্রাম স'সাব এ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়! 
গৌরাঙ্গলীল] গ্রচাব ও স*কীত্বনই জীবনের সারব্রত বলিয়া গ্রন্থণ 
কবেন। এই সময়ে ইনি গৌবাঙ্গদেবেব পিতা ও পূর্নাপুরুষগণের মুল 
বাসস্থান শ্রী আগমন কবিলেন এব" তথায় সংকীত্ন প্রচার করিতে . 
আবস্ত করিছলন। গৌড়ীয় বৈষ্ব সম্প্রদায়তৃক্ত লোকের সংখ্যা শরীহষ্টে 
অধিক, ই পৃর্ব্বে বলিয়াছি) এজন্য সংকীর্তন ও মহাজনী পদ গাঁ 
বিষয়ে অনেকেবই এখানে ভালরূপ শিক্ষা ছিল। শ্রতরাং কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট একজন ব্রাহ্মণ চাকুরী ছাড়িয়া মহাপ্রতুর গ্রচাকিত 
ধ্ম অবলম্বন করিয়াছেন ও তাহ! প্রচার করিবার জনক আলিয়ান্েন 
শুনিয়া অনেফেই উৎসাহিত হইয়া ইহার সঙ্গে সকীর্তনে যোগ দিলেন? 
শ্রহ্ট সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সংকীর্তনের বন্তা ছুটিল। 

দেবেজ্ত্রবাবু শ্রীছট্রে বেশীদিন বছিলেন না, নবন্বীপে চলিয়! গেলেন । 
প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি তখন তাহাদের সভায় পাঠান সংকীর্দ 
আরস্ব করিলেন। এই সংকীর্ভনের আকর্ষণে শ্রীহ্ট সহ্য এফেঘাকে 
যাতিয়া উঠিল। সরকারী বর্খচায়ী, উকিল, মোক্কান্ব। দোকাব্বাক, 
খন্রী, বিতর সকলে আলিয়া সংকীর্তনে যোগ ধিতে লাগিলেন । খাফহাল 
বারুলনীমক ছপনী থেলার অক আশ ভত্রলোক এই পথ্য জহি 
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০০ তি 


পোষ্টমাষ্টার ছিলিন। তিনি এব" আরও কল্সেকজন এই সমকীর্তনে 
অগ্রণী হইলেন। মণিপুবী রাজবাড়ীতে ঠাকুরের মন্দির সম্মুখে প্রশক্ত 
নাটমন্দির ছিল। নেই স্থান তাহারা সকলে স*কীর্তনর জন্ত সমাবত 
হইতে লাগিলেন । এইরূপ দই তিনটি স্থান প্রত্যহ স*কীর্কনেব জন্য 
অবধারিত হুইল। সন্ধ্াব পরে প্রতিদিন মূহ্মু হঃ তুমুল হরিধ্বনা 
শ্রহট্ট সহর কম্পিত হইত লাগিল। সহরে হিন্দুনদর মাধা মগ্য বিক্র॥ 
বন্ধ হইয়া গেল। মগ বিক্রেতা নিজে আসিয়া স্কীকান যোশ দিয় 
একজন বিশেষ ভক্ত বলিয়া! গণ্য হইল। সন্ধ্যাব পব খাওয়া দায়! 
করিয়া সকল লোক স*কীর্তান চলিয়া শইত। এক একদিন সারাবাত্রি 
স"কীর্তন চলিত । কীর্তনন্থলে প্রায়ই প্রবল ভাবাবাগ বভালাক যুচ্ছিন 
হইয়া পড়িতে লাগিলেন । এক একদিন পনর বিশ জন পধ্য্ত এইকপে 
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। কাহাবও কাহাবও মুচ্ছ! দুই তিন দিল 
পর্য্যন্ত ভাঙ্ষিত না। কপট মুচ্ছা মান করিয়! এক ডাক্তারবাবু গিয়া মুচ্ছিত 
বাক্কিদেয় কাহারও বক্ষ:স্থল যন্ত্র বারা পরীক্ষা নিয়! দেখিয়। অবশেষে 
ইহা ষে কপট মুদ্রা নয় তাহা বুঝাত পারিয়া আশ্র্ধ্যান্বিত হুইলেন। 
একদিন একজন "জাল শ্রেণীর মুর্খ লোক এইরূপ মুচ্ছিত হইয়াছিল, 
শিশ্চয়ই সে ভাণ করিয়াছে মনে করিয়া এক ব্যক্তি একখানি টীকা ধরাইয়া 
তাছ1 তাহার পায়র উপর একস্ানে রাখিলেন , দেখা গেল, তাহাতে 
চামড়া পুড়িয়া গেলেও তাহার কোন প্রকার বোধ জন্মিতেছে না। 
ইহা! দেখিয়া নিজেকে অতি অপরাধী মনে করিয়া তিনি তাছাব পায়ের 
উপর ভইতে টীকা সরাইয়া লইলেন। তখন কীর্তনস্থলে ভাবশ্বোত 
অতি বেগে প্রবাহিত হইল এব* শ্রোতৃষ গুলীক্প ভাব অতিশয় নির্শল 
হইল । শ্রীহটে বদনসিংহ ( মণিপুরী ) লামক এক ব্যক্তির হাজার দল 
ছিল। তাহারা এক বাড়ীতে রুফলীলা গান কছিতেছিদ। খরার 
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সমস্ত লোক অতি নির্মল ভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই গান শুনিতেছিলেন এবং 
মাধা মধ্যে উচ্ভাসের সভি'ত হরিধবনি করিতেছি'লন । সে হরিধ্বনির 
উচ্াস উতজিত হইয়া, 'ঘ ছ7লটি কৃষ্ণ সাজিয়া গান করিতেছিল, সে 
গান করাকে করিপ্ত হঠাৎ মুচ্ছিত হুইয়' পড়িয়া গেল। স্ুতরা" গান 
বন্ধ হইল। সেই ছেস্জটিপক কে্ল লইয়া দার্বার আত্মীয়-স্বজনগণ 
“ছদাব পাব" নামক নিকটন্ব গ্রাম তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। 
বাবাজী মহারাজ প্রভৃনিন সভা হইশ্ম চলিয়া আসিলন। তাহার 
বাসার নিকাটই সই ছেগ্লটিব বাড়ী ছিল। সেইদ্দিন এব" রাস্বেও 
ক্টাঙ্থার মুচ্চা ভাঙ্গিল না । পবদিন প্রাতঃকাল তাশাক জলধারা দিয়া 
সান করাইাল 'ভাহাব কিঞ্চিৎ বাহজ্ঞানব শ্ষরণ হইল। তাছাদেক 
পাদ্দায় একটি মন্দির আছে সেই মন্দারর ইঈশ্রিঠাকুরজীর সন্দুথে 
তাহাক বসান হইল | অজত্রধাবে ভাতার চাক্ষর জল বছিতে লাগিল। 
এইরূপ বহুক্ষণ গত হাল তাহাক লইয়া গিয়া আবার তেলজল দিয়! 
ক্নান করাইণল ভাছাব বাহাজ্ঞান হইল। তখন তাহাকে কিছু খাওয়াইয়া 
অন্যমনস্ক কবিবার জনা «য দোকানে সে গহনা প্রস্বত করিবার কাজ 
কবিত, সেই দোকান লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু গহনার কাজ করিতে 
আরম্ভ করিয়া তাহা-ত তাহাব মনোনিবিশ হইবামাত্র সে পুনরায় 
মুচ্ছিত কইয়া পড়িল। এইরূপে ছুই তিন দিন গত হইলে পর সে 
প্ররুতিস্থ হইল । আর একটি উ্পখযোগা ঘটনা এই যে, বহুমিনের 
বাতরোগগ্রস্ত একজন অর্ধপঙ্গু লোক লংকীর্তনে যোগ দিলে তাহান্ধ- 
ব্যারাম সারিয়া গেল। 

নগর সশকীর্তন বাহির করিবার জনা সকলে এক দিবস সকালে 
একঝ্িত হইলেন। তখন আকাশে থুব ঘনঘটা করিয়া মেথ দেখা! দিল । 
ফোটা ফোটা বুটি পড়িতে লাগিল। তীহারা সকলে খুব উগৈঃ্রে 
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রিধ্বনি করিতে লাগিলেন। আকাশ দেখিতে দেখিতে পরিক্ষার 
ভইয়। গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে হল্তাঙ্খসাহছে কীর্তন লইয়া 
নগবে বাহিব হইলেন। এইরূপ নানা অদ্ভুত ঘটনা স*কীর্তন উপলক্ষে 
শ্রীহটে ঘটিতে লাগিল । একবার এমন ঘটিয়াছিল যে, পাচদিন এমান্বায় 
প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আহাব কবিয়! বাবাজী মহাবাজ সংকীন্তনে যাইতেন 
এবং প্রাতঃকালে বাড়ীতে ফিবিয়া ম্লান কবিয়া মক্কোশব কাজ করাত 
প্রবৃত্ত হইতেন। এই পাচদিন এক ঘণ্টার জনাও নিদ্রা যাইবার 
সময় পান নাই । কিন্তু ইহাতও আউাহার শবীবে কিছুমাত্র গ্লানি 
জন্মিল না। 

স*কীর্তন ব্যাপাষে হিন্দুগণই যোগদান কবিতেন । 'তথায় ব্রা্মলমাজ- 
ভুক্ত যে কয়েকজন লোক ছিলেন, তাহারা কেহই আসিতেন না। ব্বঞ্চ 
বাবাজী মহারাজ প্রথমে ব্রাহ্ম থাকিয়া পরে যে এইক্প হিন্দুভাব কাধ্য 
করিস্তেছেন ইহাতে তাহাবা কেত কেহ ভীতাকে কপটাচাবী বলিয়। 
মনে করিতেন। তিনি তাহা বুঝিয়াও গ্রাহ করিতেন না। তাহারা 
স্রান্ত--এইমাজ্ মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রয়োজনান্গমারে সদভাবেই 
মেলামেশা করিতেন । 

তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া দেশে আসিবার পর তাহাকে সমাজে 
গ্রহণ কা সম্বন্ধে গ্রামে খুব দলাদলি উপস্থিত হুইয়াছিল ইহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। তিনি নিজে হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্ত কোন প্রকার 
উৎসুক ছিলেন না। আহারাক্ি সপ্ন্ধে খুব নিয়মাধীন ছিলেন। 
অন্তত্ধ গিয়া খাইতেন না। আমিষাহার ত ব্রাহ্মদমাজে থাকাকালেই 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

উহ অঞ্চলে নিমন্ত্রণে মাছ মাংসই অধিক পরিমাণে লোকের প্রিয় 
আঁছার। তিনি যে মাছ মাংস খাইতেন না, তাহা! সকলে জানিতেন। 
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আপস | পপি 


স্বতবাং তাহাক সমাজ গর কবিবার পক্ষে যাহারা ছিলেন, তিনি 
নিমস্থণে কোথাও যাইাতন ন। বলিয়া তাহারা বািশিষ বিবক্ত হইী'লন না। 
তিনি নাঘমান্্রই 'লহাদব স্গ একদলে ছিলন কিস্ত তিনি সকল 
স্টপ প্থক খাকািন। এমন কি, ওকালতি কাধ্য করা কালে 
প্রপ্মালঠাকুবারীর সাঙ্গ বাস কবা সাব বহুদ্ছিন পর্যাস্ত প্বপাকে 
হানিনন | কিন্তু এই সকীরনর বাপাপর শীতার ধাবণা হইতে লাগিল 
যে হিন্দসমাক্তাল 'অ পণ (বার্ণ হালা প্রবিট ভখ্য়াই কাভার পক্ষে 
ক্ধবা। নন দেদ্বি লপ সে হিন্দু সমাজ্তব লোকই প্রাণ খুলিয়া 
স*বীন্ন যোগদান কবি াহ এব" ভত্ভতিভাতব পৃ হইয়া পরস্পরের 
প্রন বান্ধধলব বঞ্জন কাবপন ছ। স'কীষ্ঠানব সমদ ত্রাক্মপজাতীয় 
'লাকরাও ন'চজালিয় লাকর পদধুলি লহ্গা মণ্ডকে ধারণ করি- 
শো এব* আনন্দে নশা কবান্ছি। এই অদ্ভুত ভাব পরিবর্তন 
স্হরবাসী হিন্দগণব হন্লোছে, কিন্ধ ব্রান্ম সমণ্জ প্রভৃতি বাহিরের 
শোক ইহার বাহণ্বহই থাকয়া নিজদের হি*সা-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ 
হইয়া! বতিম্লাছ, এই ভাবের বস্তা তাহাদিগকে কিছুমাত্র স্পর্শ 
করিন্প্ছে না। 

এই সকল লক্ষ্য করিয়া ষ্ঠাহার ক্রাম ধারণ! জন্মিল যে, হিব্দুসমাজ 
মতই অধঃপতিত ও ভ্রষ্ট হইয়া থাকুক, অদূর ভবিস্বতে হিন্দুভাবাপক 
লোকের অনুদয় হইবে এব" তাহাদের স্বারাই দেশের কল্যাণ সাখিত 
হইবে। এই ধারণার বশে তিনি হিন্দুসমাজকে নিজের জন্তরে একাম্ধ 
আপনার বলিয়াই গ্রহণ করিলেন এব* তাহার পর বন্লদিনের মধ্যেই 
দেখিলেন যে, তাহাকে সমাজে গ্রহণ কর! বিষয়ে যে ঘোর দলাদ'লি 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া শিষ্বাছে | তখন তিনি 
কর্তব্য বোধে ও পিতৃনির্দশে পর্তিতগণের ব্যবস্থা লইয়া বিধিসন্ত 
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স্পা 


প্রায়শ্চিত্ত কবিলেন *। হিন্দুসমাজও তাহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন ৷ তিনি বাঙায় নিমন্ত্রণার্দি করিতে আরন্ত করিলেন ও তাহাতে 
সকলে আসিয়া আহার করিতে লাগিলেন । 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ যখন ক্রাহ্ষপর্ম অবলম্বন কবেন, তখন এই 
ব্যাপাব লইয়া ট্াহাদের দেশে কিরূপ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার কিছু আভাষ পাঠক ইতিপৃর্বেই পাইয়াছেন। কিস্ 
ইহা যে কতদূর ব্যাপক হষ্টয়াছিল ও এক্সন্ত তাহাদিগকে কতদূর বিব্রত 
হইতে হইয়াছিল, তাহার কিছু বিবরণ এই স্থলে দেওযা আবশ্টক। 

বিট্রের অস্কর্গত হবিগঞ্জে শ্রীযুক্ত মখুরানাথ কব নাহন একজন 
প্রাচীন উকিল আছেন। তৎকালীন বাক্তি যাহারা আজিও জীবিত 
আছেন, ইনি তাহাদের অন্যতম | ইশি "আমাদিগকে আানাইয়াছেন, 
পত্রাঙ্ধ তারাকিশোর চৌধুবীকে দেশে ও সমাজ্জে উঠানো সম্বন্ধে একটা 
তুমুল আন্দোলন ও দলাদলি আরম্ভ হইল, তারাকিশোবের পিনার 
বছ শক্র ছিল। উইহাব! তাহাকে নিধ্যাতিত করিবাব এই স্বযোগ 
পাইয়! তাহার সম্বাবহাব কবিতে ক্রটী করিলেন না। ইহাদের একদল 
ও হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা বক্ষায় প্রধূত হিন্দু সমাণ্জর অপর একদল, এই 
৪ইটি দলের স্তি হইল । বিক্ষুদ্ধবাদীর গৌডা দল বলিতেন যে, 
তারাকিশোর চৌধুরী অভঙ্ষ্য ভক্ষণ করিয়া হিন্দুধর্দ ও সমাজ ত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনি জাভিভ্রষ্ট ও পতিত হুইয়াছেন, তাহাকে হিন্দুধর্দে 
আর গ্রহণ করাঘায় লা। যাহারা তাহার সংশ্রব রাখিবেন, তাহারাও 

* তাহার পিডৃদেষ এই উপলক্ষে নবত্ীপের ও কাশীধামস্থ পণ্ডিতমগ্ডলীর ব্যবস্থা 
আনাইন্লাছিলেন ও জানুসায়ে ভীমূকত ঘাবাজী যহারাজ কঠোর ব্রচ পালন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত 
করিক়্াছিলেন এইরপ জাবিতে গার! খিল্লাছে। কিন্ত এসন্বঘে অসপিদ্ধ সম্পূর্ণ হিঘরণ ন 
পারায় তাহ! গ্রন্থে সরিবেগিত্ধ করা সম্ভব হইল দা । 
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তাহ্থার ন্তায় পতিত হইবেন । স্থৃতরাং তাহাদের সহিতও হিন্দুলমাজের 
নিয়মমত আচাব-ব্যবহার ও সাষাজিকভা, বিবাহ প্রসূতি কিছুই চলিতে 
পাবে না। তাহারা হিনুুসমাজ হইতে বজ্জিত। তাহাদের হাতের 
জল খাওয়া কি এক ভকায় তামাক খাওয়া পধ্যস্ত দূষণীয় , ইত্যাদি নান! 
প্রকাবে কুৎন'পূর্ণ উক্তি সকল প্রচাব করিয়া তাচার' দেশ-বিদেশে, 
প্রহর িলায় ও বিভিন্ন জিলায় এক প্রকাণ্ড দলাদলির স্ষ্টি করিল। 
সর্বজাতির মধো জর্বত্রহী এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। 
শারাকিম্শা রর পিতা পুল্রাক পুনরায় যজ্োপবীত খাবণ করাইয়া বিমল 
আনন্দ ও সম্ম্াম লাভ করিয়াছিলেন) এক্ষাণ 'অশাস্তিব ও নিন্দার 
'শাজন হয়া হিন্দুসমাজ্গ ষ্টাভাব বিরুদ্ধাচারীদেব নিকট অন্যায় মতে 
নানাপ্রকাস্ব লাঞ্চ ও ্পাস্থ হইবে লাশিলন। এই অবস্থায় তিনি 
বিকণ্ঠব্যবিমুঢ হহঘা ভাহার সম্পন্ত পণ কবিয়! দোশর কতকণ্ুলি 
সদাশয় সম্বাঙ্গ প্রতিপন্তিশালী বাক্তিব সভিভ 'তাবাকিশোরকে সমাজে 
কি উপায়ে গ্রহণ করা যাইতে পাবে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
স্থান স্থানে পগ্ডিতগণসহ শাস্বালোচনা কবিয়া, হিন্দুলভ। ডাকিয়া 
সমাজেব লোককে সমন্ত অবস্থা জানাইয়া, শাস্সমত প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
করিলে 'ভারাকিশোর হিন্দু সাজে উঠিতে পারিবে কি না, তৎসন্থন্ধে” 
তাহাদের মঙড লইতে লাগিলেন । এইভাবে চেষ্টার ফলে বহু অর্থ বায় 
করিয়া এবং এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত কোন কোন সভায় তারাকিশোরের 
নিকট তাহার কাধ্যের বিষয় জানিয়া পগ্ডিতসমাজের মত লইয়া! 
প্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থা হইল। 

“অতঃপর তারাকিশোর চৌধুরীর পিতা স্বগ্রামরানী প্রতিপত্বিশালী 
জাতি বামধন চৌধুরী, চজ্জনাথ চৌধুরী, গেইীমোহন চৌধুরী 
কালীরুষার চৌধুরী প্রভৃতি ও পরগণা বামৈ ও নিকটবর্তী মৌঞ্া সফলের 
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মধ্যে ভাদিকারা নিবাসী সমাজে গ্রতিপত্তিশালী মিরাশদার ও দেশস্থ 
বহু সম্বাস্ত ভদ্র পবিবারেব সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট বাবু গ্জাপ্রসাদ কর ও 
তাহাব এক সমাজেব ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নিয়া সমারাহের সহিত হিন্দু- 
ধষ্মান্তসারে তাবাকিশোরেব কল্যাণার্থে এক ৬কালীপুক্জা আবস্ভ কবতঃ 
গ্রামস্থ সকলাক এ ৬পুজায় নিমন্ত্রণ ও আহ্বান কারন। তাবাকাশাব 
শাস্্ঘতে প্রায়শ্চিন্্র করায় তাহার পক্ষাবলম্বী সকলই এই ৮ পুক্জায় 
যোগদান করিয়া তারাকি”শাবাক নিদ্দোষ বলিয়। তিন্দ সমাজ গ্রহণ 
করিলেন । তারাকিশোব চৌধুরীব ধশ্মভীবনেব সহিত পূর্বোক্ত সদশয় 
ভবিত্যদ্দশী ব্যক্তিগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে , তাহারা সমাজ গ্রন্ণ না 
করিলে হছিম্দুসমাজের উজ্জ্বল রত্বটি হয় ব্রাহ্ম সমা'ক্গর মখোই জীবন 
কাটাইতেন ও আজ ভ্ব্রজধামের প্রধান মত্ত ব্রজবিদেহী ৬সন্তদাসাক 
পাওয়া যাইত না। 

“ইহাতেও শান্তি হইল না। ধর্শেব দোহাই দিয়া শক্রতা সাধন করাউ 
যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তান্বাবা এখনও বিরুদ্ধবা্ধী রহিল। এই 
বিরুদ্ধবাদী দল শত্রুতা সাখন জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী কুটুত্গণের নিকট 
উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার নিন্দা ও কুৎসা করেন ও তারাকিশোর এবং 
সাহার দলের ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। 
এমন কি, অশিক্ষিত জন্ধ-বিশ্বাসী নিয়-জাতীয় লোকগণের মধ্যে গিয়া 
নৃতন নৃতন কুৎসা প্রচার করিয়! দল পাকাইতেও ইহারা কুষ্টিত হইলেন 
নাঁ। ফলে পূর্বোক্ত, গঙ্গাপ্রসাদ বাবু ও রামধন চৌধুরী মহাশয়্বয়ও 
নানাপ্রকাবে লাঞ্ছিত হওয়ায় তাহারা নিঙ্জ নিজ্জ প্রতিপত্তিশালী 
কুটুত্বগণের বাড়ীতে ও দেশে গিক্সা নানাস্থানে সভ। ভাকিয়া॥ শক্র- 
পক্জীয়গণের প্রচারিত নিম্বাবাদ যে একান্তই ভিত্তিছীন, কানা! বুঝাইবার 
চেক্টা করিতে লাগিলেন। ইহান্ডে কল হইল। প্রকৃত যতই জপ: 


সি 
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প্রকাশিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ ত্যাগী ও ধর্ঘপ্রাণ তারাকিশোয় সত্য 
ও ধর্দেব জন্যই ত্রাঙ্ছ সমাজতুক্ত হইয়াছিলেন, কোনগ্রকার ব্যভিচার 
অথবা অথাহ্য খাইবার প্রলোভন যান নাই এবং তিনি যথার্থ শ্রদ্ধচিতত 
ধর প্রাণ বাক্তি, এক্ষণে বিধিমতে প্রায়শ্চিন্ত করিয়া প্রকৃত হিচ্ছুই 
ভইয়াছেন ইতা লোকে বুঝিল |* 

গ্রঞ্জবাবাক্ষী মভাবাজ সংকীঞনে উপস্থিত হইয়। যোগ দিলেই 
স*কীর্ঠনেব উৎসাহ ও ভাবাবেগ খুব বন্ধিত হইত | তাহাকে অনেকে 
ভাবাবগে আলিঙ্গন কবিত এবং কেহ কেহ আলিঙ্গন করিয়া মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িহ। তিনি স্পষ্ট অন্রভব করিকুতন তিনি যোগশীসম্প্রদায়ের 
সাধন দ্বাবা যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শক্তি, তাহাকে যাহার! 
আলিঙ্গন করিতেন তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট ভওয়াতেই এইরূপ অবস্থার 
বিকাশ হইত । এই "ভাব তিনি কাহাবও নিকট প্রকাশ করিতেন না। 
কিন্ত তাহার এইরূপ অন্ভব হওয়াতে তিনি তীহাব যৌগিক সাধনের 
প্রতি অধিকতর মুনাযোগী হইলেন। তিন বৎসর শ্তরীহট্টে এইরূপ ভাবে 
অতীত হইলে ইং ১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৪) পূজার বক্ষে সছন্ন 
কলিকাতায় একবার আসিয়া তাশ্তার গুরুদেব এবং অপরাপর গুরু. 
ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং ক্রাহাদের সহিত করেকছিন 
বেশ সাধন কবিলেন। এইবার যট্চক্র অতিক্রম করিয়া উর্ধে সহশ্রাবেক্স 
দ্বিকে গ্াহাব শরীরস্থ শত্তি ধাবিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রথে 
অন্ভভব করিলেন যে অমধ্যস্থিত ঘিগলযুক্ক য্ঠ আজ্ঞাপুর নামক চক্র গু 
ত্রঙ্ষস্থান সহল্রদলের মধ্যে আরও যে কয়েকটি পর্দা ভেদ হইলে সহ্ত্রগল 
পদ্মের মূলে প্রবেশ করা যায়, তাহারও প্রথম পর্দা ভাঙার ভেঙগ হইয়া 
গেল। এই সফল কথাই তিনি প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে বঙগিয়াছেন। 

ছুটি ফরাইলে শ্রীহটে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পদে ভীহতে আর 
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একটি বৎসর মাত্র ছিলেন। ম্বীয় গুরুদেব ও গুরুত্রাতৃবর্গেব সমীপে 
বাস করিতে পারিবেন বলিয়াই হউক অথব। হাইকোট্ের উকিল হইলে 
ত্রিটিশভারতের সর্ধত্র-_-গয়। কিন্বা ইচ্ছামত যে কোন জায়গার কোর্ট 
ওকালতি কাধ্য কর! যায় বলিয়াই হউক 'অথবা যে কোন কাবণেই 
হউক কিছুদিন হইতে তাহাব মনে কলিকাতা! হাইকোর্টে আসিয়া 
উকিল হইবার সন্কল্প হইয়াছিল। কোন যফংম্ব্লর আদালতে চাবি 
বৎসর ওকালতি না করিলে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশেব অন্মতি 
পাওয়া যাইত না। স্তরাং শ্রাহটে আব এক বৎসর অপেক্ষা কবিয়। 
চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হইবামাত্র স্থানীয় ভদ্রসমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা; ধর্মসভাব 
অন্ররাগী ও পোষকবৃন্দের আন্তরিক অস্্বাশ এবং একালতি বাবসায় 
প্রভূত পসার ও প্রচুর অর্থাগম উপেক্ষা কবিয়া তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে উকিল হইবার জন্য গ্ষরখান্ত পাঠাইয়া দালন। পুজ। 
উপলক্ষে আদালত বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় এটাইয়া সকলের 
নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিবার জন্ত প্রস্তত হইলেন। শ্রীযুক্ত 
সারদাচরণ শ্যাম নামে শ্রীহট্র লহরে তাহার একজন বিশিষ্ঠ বন্ধু “ছলেন, 
তাহার নিকট এক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি 
আরস্ করিলে প্রথম প্রথম উপার্জন অধিক না হইতে পারে, তখন 
অনটন পড়িলে এই টাকা প্রয়োজন মত কিছু কিছু লইয়া খরচ 
চালাইবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বন্ধের কয়েকদিন পরেই পিতা 
ও আত্মীয়স্বজন সফলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিভ ব্মৈএর 
বাটানতে গেলেন। 

এই লমস্বে তাহার গ্রহ ত্যাগের অল্পকাল পূর্বে তাহার 
কেমন জ্যোষ্ঠতাত দীনলাথ চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করেন। 
এ সন্বদ্ধে যুক্ত অন্্বাকিশোর চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, “তাহার 
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স্বত্যুতে আমাদেব সংসাবর যেদিক শুন্য হইয়া গেল, যেক্ষতি হইল 
তাহা আর পৃবণ হয় নাই । শ্ীহট টাউনেব বাসাতেই '্ঠাহাব মৃত্যু হয় 
ও পৃজাপাদ অগ্রজ্জমহাঁশয় তাহার আত্মজ পুত্রের স্যায়ই শ্হন্ডে সরা 
নদীব "লীস্ব ত্ৰাহাব দেহের অগ্রিসস্কার কবেন। আমাদের বামৈএর 
'ভদ্রাসন বাটীলন বহুবাযে খব সমাবোহেব সহিত তাহাব শ্রাহ্ধক্রিয়! 
সম্পন্ন হইয়াছিল ।” 

শ্রহ্ট্রব বাসায় বুলোক থাকিতেন, ইহা পৃর্েই বলিয়াছি। স্থৃতরা* 
খরচ যাথষ্ট ছিল, কিন্ু প্রচুর উপাঞ্জন ছিল বলিয়া সমন্ত ব্যয় নির্বাহ 
হইয়া উদ্ব স্ত হইত । শ্রযুক্ত বাবাজী মহার'জ প্রতদিন টাকা ও নোট 
যাক পাইপনন লাভা একত্র কণরয়া জেঠা মহাশায়ব নিকট দিতেন, আর 
সিকি দুয়ানী যাহা ঠাহাব ভাল্ড আমিত হা তাহা শ্রী লইয়া নিজের 
কাছে বাখিক্নে_-এহ সকল ছোট ছোট জিনিষে তীহাব খুব গ্রীতি 
ছিল। এইরূপে ্টাভাব হাল্ত সামান্ত কিছু জমিয়াছিল। ত্ীহ্বার 
জেঠা এদীননাথ চৌধুরী মহাশয় ও বিবেচনাব সহি'ত বাসা খরচ চালাইয়া 
কিছু কিছু সঞ্চয় কবিতেন এবং বৎসরাস্তে পূজার ছুটির সময় বাড়ী 
গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ এই সমস্ত উদ্ব-ত্ত টাকা একবিত করিয়া 
পিতাকে অর্পণ কহিতেন। কলেজে পড়িবার সময় যখন ভিনি 
ত্রাঙ্মসমাজতুক্ত ছিলেন, তখন পিতাকে তিন হাজার টাকা দিঝেন 
বলিয়া ঘে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার সেই গ্রতিশ্রতিও এইক্দপে পূর্ণ 
হইল। প্রথম তিন বৎসরেই তিন হাজার ট]কার অনেক অধিক্ধ 
দেওয়া হইয়া গেল। পবে চতুর্থ বংসরেব উপাঞ্জন হইতে এক হাছ্ার 
টাকা শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর নিকট রাখিয়া দিলেন | 





স্পা 


গম অধ্যায় 
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পুজার ছুটি বাটাতে কাটাইয়া৷ হাইকোর্ট খুলিবার প্রান্কা্ল সন্্ীক 
কলিকাতায় আসমিলেন ও হাইকোটেবি অ্ঠমতি লাভ করিয়া ইং ১৮৮৮ 
সালের (বালা ১২৯৫ ) নভেম্বর মাসে হাউকোটে” যোগদান করিলন । 
এখানে বাবসায়ে প্রত হইয়া প্রথম প্রথম তেমন অর্থাগম ইত না। 
কলিকাতায় যখন আসিয়া পৌছেন, "খন তাভাব হাতে এক 
শত টাকারও কম ছিল স্থতবাং শীগ্রই অর্থাভাব পন্ডিলেন। সাবদা 
যাবুর নিকট গচ্ছিত টাকার নিষিত্ত পত্র দিলেন। উত্তরে তিনি 
লিখিলেন যে, সে টাকা অন্ত লোকের নিকট দাদন দেওয়া হইয়াছে, 
হতয়াং পরিশোধ করিতে বিলম্ব হইবে । কাজেই সে টাকা এখন 
ঠাহার কোন কাঁজে লাগিল না। 

বৈকালে কাছারী হইতে ফিরিয়া রোজই কিছু জলযোগ করিতেন। 
এই অভাবের সময়ে একদিন ভ্ীায় মনে হইল যে, এই জলখাবার 
যদি না খাই, তবে ত কিছু খরচ বাচিয়া যায়। তদবধি আয় জল- 
খাবারের ব্যবস্থা করিতেন না। শ্রীহষ্টে থাকাকালে তাহার স্ত্রী কতকগুলি 
সিকি ছুয়ানি সখ করিয়া সংগ্রহ করিয্লাছিলেন, ইহা পূর্বেই রজিয়াছি, 
সেগুলি তাহার নিকট ছিল, অগত্যা তাহাই ভাঙাইয়! তিনি তঙ্গার, 
সন্ত জলখাবার আনাইয়! রাখিতে লাগিলেন | শ্রীযুক্ত ঘাবাজী মহারাজ 
ক্তাহ! বুবিতে পারিয়া একটু ব্যতিত হইলেন । তিনি ভাবিলেন, “সখ 
করিস ইনি কতফগুলি সিকি তুষ্বানি নিজের কাছে রাখিয়াছেন! কটি 
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টাকাই বা তাহাতে তাহার হাতে আছে। এইক্ধপ ভাবে তাহা খরচ 
হইতে দেওয়া আমাব পক্ষে উচিত হইবে না। আর ক'দিনই বা এরূপ 
ভাবে উনি চালাইতে পারিবেন 1” এই্ন্মপ বিবেচনা করিয়া একদিন 
তিনি স্ত্রীকে এ বিষয়ে নিষেধ কবিয়া দিলেন, বলিলেন যে তিনি কাছারী 
হইতে আগিয়া আব জলখাবার খাইবেন নাঃ তাহার জন্য জলখাবার 
যেন আব আনান না হয় । সেদিন অপরাক্ে হাইকোট”হইতে ফিরিয়া 
দেখেন স্ত্রী ষ্টাহার কথ না মানিয়া অন্যান্ত দিনের মতই জলখাবার 
আনাইয় খাখিয়াছেন। -থাপি তিনি আর সেদিন কিছু খাইলেন না। 
ইহাতে শশ্রামাহাঠাকুবাণা মনে মনে অতিশয় বেদনা পাইলেন। 
তিনিও ভাহা বুঝিলেন, কিন্তু সেদিন খাইলে উনি ভবিত্যতেও জল- 
খাবাব আনাইতে শিবুন্ত হইবেন না ভাবিয়া তিনি শ্ীব অন্ধুনয় সন্্বেও 
ভুক্ত রহিলিন। 

প্রনাথ মিত্র নামে ্াহাব একজন ধশ্মবন্ধু ও গুরুভ্রাতা নিকটেই 
বাস কাবতেন। তিনিই ইহাকে লইয়া গিয়া জগতবাবুর নিকট দীক্ষিত 
করাইয়াছিলেন। ঘটনা এ্রমে শ্রীযুক্ত জগৎবাবুও এই সময় গ্রনাখবারুর 
সহিত 'ভাহার বাটাতেই বাস করিতেছিলেন। সথতরাং সীযাগের 
সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই প্রতিদিন সেখানে আসিতেন ও সন্ধ্যার, পয় 
তাহাদের সাধনের বৈঠক বসিত। শ্রীযুক্ত বাবাছী মহারাজ গ্াতাছ 
লেই সময়ে গিয়া বৈঠকে যোগদান করিতেন । আজও সেইরূপ গেলেন! 

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী যক্সিক পরিবারের নন্দিনী নামী একটি 
মেয়েও তাঁহার গুরুদেবেব নিকট সাধন পাইয়াছিলেন। তিমি পুর্বে কখনও 
এই বাড়ীতে আলিয়া সাধনে যোগদান করেন নাই । এদিন বাবাজী 
মহারাজ পৌঁছিবার অজ্পপরেই সেই মেয়েটি ক্াদিয়া! উপস্থিত হইনেন। 
ফলিকাতার নানা প্রকার উপায়ের মিষ্টাহ প্রচুর পক্সিখাণে তিনি সঙ্গে 
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আনিয়াছিলেন, সেদিন যে কমজন বৈঠকে উপস্থিত ছিালন, সকল”্কউ 
তাহা সাদাব আহ্রাবব জ্ঞন্য ব্টন করিয়া! দিলেন। ইহাব মাধা এমন 
আ'নক উংকুষ্ঠ সামগ্রী ছিল, যাহা শ্রীধুক্ত বাবাজী মহারাজ পুর্ব কখনও 
থান নাই। এই ঘটনায় তনি এমন বিন্বয়াস্িল ও 'ভাবাবিষ্ট হহালন 
ষেঃ তাহাব দুই চাক্ষ অশধারা বতিতি লাগিল "ভাবিলেন “হে 'ভগবান 
তোমার কৃপা কি এতই অধিক যে, একদিন আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় 
জলথাবাব পবিত্যাগ কবিয়া আসিয়াছি ইহা তোমার সহা হইল না 
তুমি নানা প্রকাব উংকুষ্ট খাগ্চ অমনি অযাচিতভ7ব আনিনা উপস্থিল 
কবিলে!' অনস্তব ভাবগদগদচিনে সম্মুখস্ত মিষ্টান্ন সমূহ প্রেমময় 
ভগবানেরই প্রদত্ত স্থির করিয়া সানানদ আহার করিয়া নি অন্িশষ 
তৃষ্তিলাড করিলেন। ইহছাব পর হইতে ষ্ঠাহাব উপাঞ্জন ক্রমশঃ বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল ও ষ্ঠাহার কলিকাতাব বাসাব বায় নির্বাহ হইবার 
আর কোন অসুবিধা হইল না। ওকালতি বাবসায়ে ংশও তাভাব দ্রুত 
বন্ধিত হইতে লাগিল। 

মহারাজ ওকালতি ব্যবসায়ে প্রন্থিষ্ঠটালাড কবালও সাধন-ভঙন 
পূর্বের নিয়মান্ছসারেই করিতেন । সারাদিন ওফালতি বাবসায়ব কাধ্য 
করিতেন, সন্ধ্যার পর আব মামলামোকদামা সংক্রান্ত কাধ্য কিছু করিতেন 
না, অনেক রাজি পর্যান্ত দচ নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত, কখনও একাকী 
কখনও অপর গুরুভ্রাতৃরন্দের সহিত বৈঠকে বলিয়! সাধন করিতেন । 
এই সাধনে শ্রীহট্রে গ্াকিতেই তিনি বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিলেন ও 
স্তংকলে বহুধিধ অলৌকিক শক্তি লাভ কবিয়াছিলেন, সে সকল পূর্বেই 
বপিত হইয়াছে। কলিকাতায় আলিবার পর হইতে -স্থবীয় গরু ও 
গুরুজ্বাতৃবর্গের সন্গিধামে বাস করিয়া তাহার জারও ক্রত উন্নতি হইতে 
লাগিল । কয়েক কংসরের মধ্যেই তিনি বিশেষ উচ্চাবস্থা লান্ড করিলেন ও 


শি 
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দেখিলেন যে, এই ম্বানে যা প্রাপ্তব্য তাহা তাহার পাওয়া! হইয়াছে । 
এই সময়ে সম্প্রদায় মধ্যেও ত্তাহ্ার বাশিষ প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল, 
তিনি নিজেই অনেককে সাধনে বসাইতেন ও শক্তি সঞ্চার করিতেন, 
সেই শক্তি কাহার কোন্‌ চক্রে চলিতেছে "তাহা বুঝিতে পারিতেন। 
কিন্ত ইহা উাতাব তৃপ্টি হইল না। 

ষ্ঠাভার এই সময়ের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ দ্বয়ং 
বলিয়াছন--"( এই ) যোগীস্্্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় হাদশবর্ষ 
ষ্টাতাদেব অধীনে থাকিয়া প্রাশায়ামাদি যোগশিক্ষা করিলাম। অবশেষে 
'আমার মনে এইরূপ ধাবণা হইল যে, এই সম্প্রদায়ে সাধনের যাহা 
আছ, তাহা আমাব লাভ হইয়াছে । ** এব" এখানে থাকিয়। যে 
আমাঝ ব্রহ্ষসাক্ষাংকাব লাভ হইবে, এইরূপ আব বিশ্বাস রহিল না। 
কাবণ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাব লাভ করিয়াছেন এইন্সপ 
পুরুষ 'মামাব দৃষ্িগোচব হইল না। যে ব্রহ্মদর্শন ও আত্মতত্বগ্রকটের 
নিমিত্ত মামি এই সাধক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা! এই স্থালে 
আমার হইল না। এখানকার সাধনে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা 
অপূর্ব হইলেও ইহা (য ব্রহ্মানন্দ, এরূপ ধারণা আমার কিছুতেই হইল 
না। আমি দেখিলাম যে ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী নহে, সাংসারিক কার্যে 
প্রবি্ হইলে ইহ] তিরোহ্িত হয়। এই ক্ষণিক আনন কখন 
্ন্ধানন্দ নে । আমাব নিজ আত্মতত্ব এযাবৎ ইহা! দ্বার! কিছুমাজ 
প্রকাশিত হইল না। যেগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি প্রাহার অথৰ! 
তাহার শিশ্ত কাহারও মধ্যে আত্মতত্বের স্ফুরণ হইয়াছে, জথব! ত্রথর্শন 
হুইম্াছে। ইহা আমি বুঝিলাম না। 

“আযার অবলদ্বিত এই সাধনে অনেক শঞ্কি প্রকাশিত হয়, ইছা 
আধি নিজ্ধে প্রত্যক্ষ করিয়াছি সত্য এবং ইহা হারা এক প্রকার 


৮৮ শ্১০৮ স্বামী সম্তদাল বাবাজী যহায়াজের জীবন-চরিত 


ভাবাবেশ হইয়া থাকে, তাহ! অতি মধুর, ইহাও আমি বহুবার প্রত্ক্ষ 
করিয়াছি, এই শদ্িদ্বারা আমি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া নিজে কোন 
কোন রোগীর রোগ মুক্ত করিয়াছি। আমার দশন মাঝ্রে হিছিরিয়া 
রোগীর মৃচ্ছা অপগত হইয়াছে, এইরূপও কখন ঘটিয়াছে , এব* আমাকে 
স্পর্শ করিয়া অনেকে ভাবাবিষ্ট হইয়া মুক্ছিত পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে, 
এক্নপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্ক এই সকল শক্তি আমাব আত্মজ্ঞান 
অথবা ব্রহ্মদর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত করে নাই। 

“অতএব এই সাধন অবলম্বনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে লা তহা 
আমি নিশ্চিতরূপে ধারণ। করিলাম । তন্িমিত্ত আমাকে অন্য উপযুক্ত 
গুরু গ্রহণ কবিতে হইবে--এইরূপ আমাব নিশ্চয় ধারণা হউল। 
স্থতরাং ধিনি যখার্থ ব্রন্ষজ্ঞ হইয়াছেন এবং ধাহার রুপায় আমি ক্রহ্গ- 
সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, এমন সদগুরুর আশ্রয় প্রা তওয়া 
আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এইন্ধপ বুদ্ধির ভ্বাবা প্রেরিত হয়া 
আবি সহ্‌গুরু লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।* 

তদবধি এ সাধকদলে যাওয়! আসা স্তাহার কমিয়া গেল এব* 
কোথায় জন্ষজ। সদগুর পাইবেন, এই চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল ভইয়। 
পিড়িলেন। বাহিরে ওকালতি কাধ্য করিতেন বটে, কিন্তু অন্তরে 
সহ্গুরুলাতের তৃষ্ণা তীহাকে পাইয়া বসিল। শ্রীযুক্ত বিজয়কু 
গোম্বামী মহাশয়ের প্রতি তাছার পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। 
তিনি যে সম্গুরুলাভ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি জানিতেন। প্রীযুক্ত 
€গাদ্ধামী প্রত, গয়া হইতে তীফার পন্থী, শাশুড়ী ও বন্ধু উদেশবাবুর 
'আগ্রহাতিশঘ্যে ও নিজ সিন্ধগুরুর অঙ্কমতিক্রমে কলিকাতায় ফিরিয়া 
আলিজেন। গ্রীত্রীবাবাজী মহায়াজ এই সংবাদ পাইয়াই তাহাকে 
ফেখিতে গেলেন । কথা প্রসঙ্গে গোম্যামী প্রভূ তাহার সন্গুরুলাভের 
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বিষয় ও তৎংসম্পর্ষিত ঘটনাধলী তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। 
তিনি এ সকল পূর্বেই শুনিম়াছিলেন এবং গোদ্বামী প্রতূর প্রতি 
তাহার অতিশয় ভক্তিও ছিল। কিন্তু তাহার তখন ধারণ! ছিল ঘষে, 
তিনি ভখনও পূণ সিদ্ধ ব্রন্ষজ্ঞ হায়েন নাই । নুতরাং আহার উপদেশ 
নকল পুর ব্রঙ্মজ্জের উপদেশের গ্তায় ধব সত্য বলিয়া সর্বদা গ্রহণ করিতে 
পান্বেন কিনা 'তৎসম্বদ্ধে তাহার স'শয় উপস্থিত হইল। এজন 
শ্রীযুক্ত পোন্বামী প্রগুর শিক্ষাত্বগ্রহণে 'ঠাার মন অগ্রসব হুইল না। 
এই বিষঃয় এযুভ্ বাবাজী মভাবাজ স্বরচিত ক্তাহার গুরুদেবের 
জীবন চণ্বত গ্রপ্গব একস্থানে বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিজয়কুঞ্চ গোম্বামী 
ভুব সহিহ আমি বড পূর্ববাবন্ধি খুব ঘনিষ্ঠটভাব পবিচিত স্থিলাম। 
তি'ন এহ কুস্তের মেলার প্রায় দ্বাদশ বধ পূর্বে সদগ্ডরুলাভ করিয়া 
রুতাথ ভইযাছিলেন , ই কুস্তের মেলার পূর্বের সাহাব বন্ধ শিশ্তও 
হইয়াছিল , আমিও সময় সময় তাহাকে দর্শন করিতে যাইতাম এবং 
তাহার তীএ্র তপশ্চরণ দেখিয়া তাভার প্রতি খুব শ্রদ্ধান্বিত ছিলায $ 
ভাহাব সাধনের বেগ এমন ছিল যে, আমি কিছুদিন পরে পয়ে বাইয়া 
দেখিভাম ঘে ইতিমধোই গ্ঠাহার অবস্থার পরিবর্ধন ঘটিম়াছে, তাহার 
নেত্রের ভঙ্গীর এবং মুখশ্টর পরিবর্তন অতি শী শী ঘটিতেছে জক্ষাঁ 
করিভাম। তীাহাব এই সকল পরিবর্তন তাহার সাধনাবস্থার উন্নতির 
সুচক ছিল। এইরূপ সচবাচর সাধকের ঘটে না। আছি তগ্নিমিত্তও 
তাহাকে অতি অনাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে কক্সিতাম। কিন্তু এই সকল 
উন্নতি দর্শন করাতে আমি ঠ্ান্থাকে তৎকালে পূর্ণ ব্রন্ষজ হই্ান্ছেন, 
বলিয়া মনে করিতে পারি নাই | তীহাকে তি উচ্চ অবস্থার পুরু 
বলিম্বা যনে করিজেও উচ্চ সাধক বলিয়াই মনে করিততাষ । একেবাযে 
লিগ্কমনোরখ হইয়াছেল বলিয়া মনে হইত না, হৃতরাং ঠাহাকেও শরুখো 
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বরণ করিতে আমাব ইচ্ছা হইল না।” যেমন উহাকে, তেমনি অপব 
কোন খ্যাতনামা সাধুপুরুষকেও সহসা গুরুত্বে ববণ করাত পারিলেন না, 
কারণ তাহাদের মধ্যে কে প্রকৃত ব্রহ্মঞ্জ হইয়াছেন, কে হন নাই, অথবা 
কাহার আভ্যপ্তরীণ অবস্থ| কিরূপ তাহা তাহাদের বাহা ব্যবহার দৃণষ্ট নির্ণয় 
করা যায় না। মহাপুরুষেরা সাধারণতঃ আত্মমগাপন করিয়া থাকন, 
বাহিরে চোখে দেখিয়া তাহাদিগাক চিনিবাব অথবা ভাহাদব অবস্থা 
জানিবার উপায় নাই। এইরূপ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাঁজব অভিমত 
ছিল। একথা তিনি বহুবার বলিয়া্ছন, উঞ্ত জীবন-চবিত গ্রাস্থও 
বছুস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। | 

এই সময়ে তাহার অন্ু্ব যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা অবর্ণনীয় । একদিকে সদগুরুলাভ না হইলে সকলই বার্থ, এই 
ধারণায় যথার্থ ত্রন্থজ্ঞ সদগ্তরু পাইবার জন্য প্রাণ প্রবল আন্ত, অপব 
দিকে নিজের চিরাভ্যন্ত বিচারশীলতার জন্য কেবল বাহির দেখিয়া! 
অথবৰা লোকমুখে সিদ্ধপুরুষ এইরূপ খ্যাতি শ্রবণ কবিয়া কাহাকেও 
গুরুত্বে বরণ কবিতে নিজ মনে অপ্রবৃত্তি, এই উভয়ে মিলিয়া তাহার 
স্বীবনকে শাস্তিষ্ঠাবা কবিয়া তুলিল। পূর্ববোন্ত জীবন-চরিত গ্রন্থে 
তিনি নিজে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “আমি মনের কষ্টেতেই-কবে ব্রহ্ষজ্ঞ 
সদ্গুরুর আশ্রয় পাইব এই চিস্তাতেই দিনপাত করিতেছিলাম। দিনের 
বেলায় ব্যবসাম্ব-কর্ম করিতাম, কিন্তু সন্ধ্যাব পর আব তংসংক্রান্ত 
কোন কশ্খ করিতাম না, এই বিষয়ে চিস্তাতেই আমার সময় 
যাইত ।” 

এই সময়ে একদিন শ্রীমন্তাগবগ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়! প্রথমন্বন্ধের 
এবস্থানে দ্বেখিলেন লেখা! জ্বাছে যে তীর্থ পব্যটনের দ্বারা পাপরাশি 
ঝিক্ধোত হয় ও সৎসঙ্গ লাভ হয়, তৎফলে ক্রমে ক্রমে ভগবন্তত্তিন উদয় 
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শ্মশান 


হয় ও পাব মোক্ষলাভ হয় * তীহার চিত্র বর্ধমান অবস্থায় এই 
স্বানটি বি“শষভান্ব তীহাব দগ্টি আকর্ষণ করিল ও কথাটি গভীরভাবে 
অন্তপাবন কবিয় কাহার মান এক নৃন চিন্তাব উদয় হইল। তিনি 
শাবান ») এই উপায় অন্লন্গন " কক পরিমাণ তীভার আয়ত'- 
ধন 'অপব কোন পণ খন পাল্ছি না তখন আর বিলম্ব করা 
1 এ স্ব কবি লন-াকীব দবণাপাষ্ণব ফোন একটা বাবস্থা 
কবি কানন পবিন্া গ পর্কৃজ শীঘ্রই বাতির হয়া পড়িবেন এবং 
" হাঁ ৎ দ্থুবি খানি বদ। 

হীযুক্ত মোশিনীপতাশন চহবালী নাম তীহার একজন ধর্মবন্ধু 
চিপলন ণ। ইনি৪ শালীকাট একালনি কণ্রাদন এবং এই সমছে 
উ৬াসঈ সীশাবাম ঘা স্্রীট পবস্পব নিকাস্ দুইটি বাড়ীতে বাষ 
কবি তছালন। মোহিনীবাধু অন্শয় ধর্মপ্রাণ ও আদর্শচরিত্র ব্যক্তি 
ছিলেন এব* কাহার € বাবাজী মঙ্তারানজব মন্দ্য প্রগাঢ বন্ধুতা ছিল। 
যুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রা ব সব কথা ষ্টাহার নিকট খুলিয়া বলিজেন, 
নিজব সম্প্স ব্যক্ত করিয়া তাহার উপর ভাব দিলেন, তিনি ধেন তাহার 
পুক্ুক, আলমারী প্রড়তি স্মুণায় অস্থাবর জিনিষ বিক্রয় করিয়া বিক্রম 
লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীক অর্পণ কাবন। শ্রীহা প্রযুক্ত লারন্বা- 
চরণ গ্ভামের নিকট যে টাক গচ্ছিত রাখিয়' 'আসিয়াছিলেন, তাহ্বাখ 
স্বীক দিয়া যাহবেন বলিয়া তাহ'র নিকট হইত সেই টাক1 আনাইলেন। 
এইবাপ সকল বান্দাবন্য ঠিক করিয়া যেদিন এবাটীত নিজ সন্ধার 





ম প্রথম কক ছিতীয় অধ্যায়ের ১৬1১৭ ১৮1১৯ ২০২১ ল্লোক ষ্টব্য। 

1 উহার শেষ বয়সে ইহাকে আমর! দশন করিয়াছি। এইরপ বার্থ বু 
সীদুক্ত ধাবাজী মহায়াজের অধিক ছিলেন দা! । ইহার সম্বক্ধে অনেক কথাই জাসিরার 
ঘোগা। তৎসমুদর পরিশিষ্টে বখোপবুক্ততাষে দেওয়া! হইল 
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০০০ 


বিষয় প্রকাশ কবিলেন, সেপ্দিন সেখানে অতি শোকাবহ ব্যাপার উপস্থিত 
হইল । শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবাণী 'অভিশয় মর্ঘাহত হইয়া ইট দিয়! ললাটে 
আঘাত কবিতে লাগিলেন এবং জিদ করিয়া বলিলেন, তিনিও তাহার 
সঙ্গে তীর্থঘভ্রমণে যাইবেন। এই দিনেব ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহায়াজেব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রযুক্ত অক্সদাকিশোর চৌধুবী মহাশয় 
লিখিয়াছেন,“হাইকোর্টে ওকালতির পশাব-প্রতিপন্ভিব মাথায় কুঠাবাঘাত 
কবিয়া, উকিল-বন্ধু শ্রধুক্ত মে'তিনীধাবুর নিকট আইনের পুস্তক গুলি 
দিয়া, (ছোট অপ্রাপপবয়স্ক ভ্রাদ্বয়) আমাকে, হেমকিশোবকে এব" 
বৌদ্দিদিকে নিরাশ্রয়ভাবে বাখিয়া সদগুরুলাভাশায ব্রীর্থভ্রমণে বাহিব 
হইয়া যাউবেন শুনিয়া আমব1 সকলে চীতৎকাব কবিয়া বোদন কৰিলে 
লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে যেন দৈবপ্রেবিত হইয়া তীহাব ক্লাক 
ছবিনারাকণবাবু * আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মন্দবান্তিক দৃশ্য 
দেখিয়া তিনি তখনই যাইয়া হাইকোর্টের জজ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ 
এবং অগ্রজমহাশয়ের বন্ধু প্রসিচ্ধ সামুত্রিক শ্রীযুক্ত রমণকষণ চট্টোপাধ্যায় 
যহাশিয়ঘয়কে স্বাদ দিলেন | তাহার। যৎপবোনাস্তি স্থমধুব বাক্যাবলী 
ত্বারা দাদাকে বুঝাইয়া, এখনও সপ্সাব-তাযাগের সময় হয় নাই ইত্যাদি 
নানা উপদ্গেশ প্রদান করিয়া! তখনকার মত তীঙ্াকে প্রতিনিবৃত্ধ 
করিলেন।* এই ঘটনা! খুব সম্ভবতঃ বাংলা ১২৯৮ সালের (ইংরাজী 
১৮৯১ থৃঃ) কথা। 

কি অসাধারণ ব্যাকুলত1 ও আধিসহকারে তিনি এই সময়ে 


+ ভীযুক্ত হাধাবী মহারাজ দ্ব্চিত ঠাহায় গুকুদেষের জীঙ-চরিত্ত গ্রন্থে যে 
অহ্দানাভায়ণবাহ্‌, ও ভীহীয় জাত। হয়িসায়ারণত্থান্র উল্লেখ করিয়াছেন, এই ভ্লার্ক 
হযিবায়াণযাবু তিনি দছেন। ইনি পৃথক ব্যক্তি । 
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ভগবানকে লাভ করিবার পথ খুঁজিতেছিলেন, এই ঘটনায় তাহার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ছাড়িয়া! তীর্ঘপ্রমণে বাহির হইয়! 
পড় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজর আপানতঃ হইল না বটে, কিন্তু 
শ্রীদশবান '্টাহাব ডা সান্ডা ছিল্লন এব* একটি পরমাশ্চধ্য ঘটনাকে 
উপশক্ষ কবিয়া সাভার কানর প্রার্থনা পুবশার ব্যবস্থা করিলেন। 
সকল শীর্থব সাব*্লা, ৮লাকাশবিণী গঙ্গপ্দ্বীও তাহার নিকটেই 
[ই লন-- শ% সম* ক্িঠবনে নচ শীর্থম্তি” _মাব তিনিও নিতা 
শঙ্গান্নান করিতেন, এব" স্রবিধ পাইালল গঙ্গালীব গিয়া অনেক সময 
পযাঙ্ত নিঞ্জ ন বলিয়া থাকি নন, এক এক সময় নিজবর মনের ব্যথা 
ঈাশাক৯ নিবদন কবিক্ন। একদিন (সেদিন হাইকোর্ট ছুটি 
গল) মধ্যাহ্ন মাহাবাদিল পণ কিছুক্ষণ গঙ্গাইগর বসিয়! ভঙ্গন 
করিত তীলর ইচ্ছা হইল। তন ক্ষযৈষ্টযাস-দারুণ শ্ীম্ম। যধ্যাঙ্ 
স্থাযার প্রচণ্ড ভাপ বান্তাঘাট আগুন হয়! উঠিয়্াছে। নিষাঘের 
স্ প্রচণ্ড কাপ উাপক্ষা করিঘ্াই তিনি হ্যাবিসন রোড দিয়া গঙ্গায় 
অভিমুখ চলি'লন। হ্যাবিমন বোড ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে 
উপস্থিত হইাল সাহার মান পড়িল নিকটবর্তী মলজিদ্রে দরজায় 
একজন সিদ্ধ মুসলমান ফকির থাকেন। তীহাকে দর্শন ও প্রশাখ 
করিয়া যাইস্বন ভাবিয়া তিনি তাহার নিকট গেকেন, ও তাহাকে 
প্রণাম করিনলন। ফকিব সাহব হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া 
বলিলেন, “হাঁয়া বডা ধুপ হ্যায়, বড়া ধুপ হ্যা, ঘরমে কা! নেহী হোত 
হ্যায়?” তিনি তখন এই সকল কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারলেন 
না এব তীতাকে কোন কথ! না বলিম্স। তথা হইতে ধীরে ধীরে 
পুনরায় গঙ্গার দিক চলালিন। কিন্তু মসজিদের নিকট হইতে বাছির 
হইয়া হাবিসন রোছের দিক চিৎপুরের রাস্তা চঞিটিত চলিতে 
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ম্প্প | পপি শট | পিসি 


০ 


ফকিরের এ কথাগুলি চিস্তা করিয়া! বুঝিলেন যে ইহাব অর্থ এই--প্ঘবে 
বঙিয়া কি ভজন করা হয় না? যেখানে যাইতেছ, সেখানে অতিশয় 
রৌড, ছায়া নাই ।* তিনি তখন ইভ] বৃঝিয়াও গঙ্গাব পুলের ঘাটে 
দিকেই অগ্রসব হইলেন এবং কিয়ংক্ষণ পবে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন যে, তিনি (ফকিব ) যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, 
ঘাটে প্রচণ্ড বৌড্র, কোথাও ছায়া নাই। বেল! তখন প্রায় দুইটা 
বাজিয়াছে। ঘাটের উপর পাগাদেব বন্ড ঘব, তাহাব ভিতবেও 
পশ্চিম দিক হইতে স্থুগ্যকিরণ প্রবিষ্ট হইয়াছে | ইহ] দেখিয়া ফকিব 
সাহেবেব কথা যে সম্পূর্ণ সন্ত তাহা বুঝিতে পাবিলেন এবং আপন 
স্বানে বসিয়া থাকিয়াও তিনি যে অতি দুববন্তী স্থান দেখিতে 
পাইতেছেন, তাহা ভা।বয়া তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঘ্বিত ভহলেন। 
অতঃপর মনে করিলেন যে, এই স্থানে যখন বসিবেন মনে করিয়। 
আসিয়াছেন তখন তথায় ভজন না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন না। এ 
ঘরের নানা স্থানে জাঠেব অনেক বাষ্ম ছিল, তাহার উপর স্নানাথণ 
লোকেরা বসিয়া পাগাদের নিকট হইতে তৈল লইয়! মাক | দ্বিগ্রহবে 
ন্লান করিতে কেহ সচরাচব আসে না, পাগ্ডারা বারট। একটার সময় ঘরে 
চলিয়। যায়, তখন স্বান খালি পড়িয়া থাকে । তিনি বাছিয়া বাছিয। বন্ড 
বড় তিন চারিটি বাজ্স লইয়! একটির উপর আব একটি রাখিয়া তাহার 
ছায়ায় আসন করিয়া বসিলেন। 

এট 'ডাবে বসিয়। গঙ্গাদেৰীর ধ্যান করিতে করিতে অতি কাতর 
ভাথে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে এক অতি মআশ্চধ্য ব্যাপার ঘটিল। এইকপ 
টন! তিনি সাধারণতঃ প্রকাশ করিতেন না। তাহাব গুরুদেবেব 
সীবন-চরিত গ্রন্থে লামাগ্তভাৰে উহার উল্লেখ মাত্র ্মছে। আমর! 


কলিকাত। হাইকোর্টে যোগদান £ সদগ্ুরুলাত ৪৫ 


সৌহাগাক্রমে ইহ! তাহার নিকট শুনিয়াছি। যেমন ভাবে তিনি ইছ 
বণনা করিয়াছিলেন, তদ্রল্পই ইহা নায় গ্রদত্ধ হইল। 

“আমি স্থির চিন্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, আমি যে 
শাঙ্গাপ্দবীব তীর বসিয়া বতিয়াছি, ইনি ত জীবের পাপ তাপ হরণ 
কবিবাব অন্য এই ভূল প্রবাহিত হউাতছেন। উষাকে পাপ- 
নাশিনী বলিয়া সর্ব শাস্টে উল্লেখ কৰা আছে, আমার কি পাপ এতই 
অপ্রিক যে, উনি নাহা খোল করিতে পাবেন না? আমি এইরূপ 
চিন্তা কবিয়' কাতবভাপ্ব গঙ্গাদেবীব দিক দগ্টি করিয়া তাছাকে 
"মামার মনাগল ভাব জ্ঞাপন কবিণত লাগিলাম। এইক্প অবস্থায় 
দেখিলাম যে, আমাব চক্ষুব সম্মাধ হিমালয়ের যে স্থান হইতে গা 
উদ্ছন হইয়ান্ছল, সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী স্কান হঠাৎ প্রকাশিত 
হস্ল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমা মফ্ধেখ্বরদেবও আমার 
দষ্টগাচর হইালন। আমি বিস্ম্গ হইয়া এ স্বান ও ভাহাদিগকে 
দেখিতে লাশিলাম। নমস্কাব করিতেও ভুলিয়া গেলাম! অতঃপর 
মপ্হশ্বব একটি একাক্ষবী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ করিলেন এবং 
এইরূপ জ্ঞাপন করিলেন যে, এই মন্ত্র জপেব দ্বাবা আমি যথার্থ সম্গুরু 
লাভ কবিব। ইঙাব পরই হবহগীরী এবং সেই গঙ্গোত্র'র স্থানে 
দৃশ্বা আমার দৃষ্টিপথ হইতে অস্তহিত হইল। আমিযে স্থানে বসিয়! 
ছিলাম সেই স্থানেই গঙ্গাজীকে সম্মুখ দেখিলাম । তখন আখার 
অন্তঃকবণে অতিশয় আনদ্দের ধারা বহিতে লাগিল এবং নৈরাশ্ের 
ভাব দুব হইয়া সদুরুলাভ বিষয়ে আশান্িভ হটলাম।” এই ঘটনাও 
খুব সম্ভবতঃ বাল! ১২৯৮ সালের গ্রীত্ষকালে ঘটিয়াছিল ( ইং ১৮৯১ 
ৃষ্টাব্ব) বলিয়! প্রযুক্ত অন্পদাকিশোব চৌধুবী মহাশয় বজেন। ইহার 
তিন বৎসর পরেই বাবাজী ম্কারাজ পরমপূজাপা্থ অরজবিদেহী 


৯৬ শ্রী ১*৮ম্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পাস | পোপ পপি 


মস্ত শ্রী১*৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়। বাবাজী মহারাজেব নিকট 
দীক্ষালাভ করেন। 

ইহার পর তিনি গৃতস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্থে তীর্থ পধাটান 
বাহির হইবার যে সন্বল্প পূর্বে করিয়াছিলেন, "তাহা পবিশ্যাশ 
করিলেন। দিনের বেলায় পূর্বববৎ ব্যবসায়-কাধ্য মনোযোগর সহিত 
করিতেন এবং সন্ধ্যাব পর সাধ্যান্ুসারে এই দৈবপ্রাঞ্ধ মন্ত্র জপ কবা্ন। 
ইহার কিছুকাল পবে ১২৯৯ সালেব ওর! ভাদ্র হাব পিতৃদে পরলো ক- 
গমন করেন। তাহাব এক বংসর পবে পিতাব সপিগীকরণ শ্ষে 
করিয়া ১৩০ সাপের ভাদ্র মাসে তিনি মাসাধিক কাল তীথ ভ্রম* 
করিয়া তীর্থ-দশনের প্রবল আকাক্রা তৃপ্ কবিয়াছিলেন। এই 
উপলক্ষে তিনি বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী ইত্যাদি স্থান হইয়া আশ্বিন মাসে 
মথুরা বৃন্দাবন গিয়াছিলেন *। এইন্রপে কিছুকাল গত হইলে বালা 
১৩০* সালের মাঘ মাসে প্রয়াগ কুস্তমেলার সময় উপস্থিত হইল । এই 
মেলায় গিয়া কিরূপ্রে তিনি পরমারাধ্য শ্রী১০৮ স্বামী বামদাস কাঠিয়! 
বাবাজী মহাবাজ্ের দর্শনলাভ করেন ও পরে ক্রমে তাহাকে ব্রহ্ধজ্ঞ 
সম্‌গুরুরূপে লাভ করন, তৎসমস্ত তাহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে 
তিনি হষয়ং বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । সেই বর্ণনা অতি উপাদেয় 
বলিয়া! এবং বর্তষান স্থলের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া উক্ত গ্রন্থের সেই অংশ 
এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । 

“১৩০৩ বাংল! সালের সাক্ষ মালে প্রয়াগধামে কুস্ভমেল! হয়। সেই 
কুস্তমেলাগ শ্রীযুক্ত হিজরক্কফ গোস্বামী গ্রতৃ বহু শিষ্ব সমভিব্যাহায়ে গন 
কুষিয়া মেলাত্থানে সাধুদ্িগের মধ্যে তাবু বসাইয়া তথায় স্বীয় আসন 
স্থাপন করিয়াছিলেন । আমার একজন বন্ধুর অন্ভরোধে বাধ্য হইয়া 





« গ্রাই সব নিষয় ছ্থিতীর় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বথাস্থানে বিশ্বৃতরূপে বর্দিত হইসে 
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উদিত হইয়াছিল তা ও তাহার উতর প্রথমেই তিনি আমাকে লক্ষ্য 
কিয়! বলিলেন | এই সম্বন্ধীয় কোন কথা তখন আমার যানও ছিল না। 
মিনি এইরূপ বলিল আমি একবার চমকিয়! উঠিলাম, মনে ভাবিলাম 

একি । ছুন মাস কাল পুর্ব নিভৃঙ দৃরবন্তী স্থানে গভীর নিশীথে বসিয়া 
মান মান আমি কি পশ্ন উত্থাপন করিয়াছি, নাহ! ইহার বিদিত হুই- 
য় ছ। হনিকির্াপ ইভা জানালন ? তাব বোধ হইতেছে আমার মনেম় 
মানদাব এশব'ন শুনি স্ছন স্ুতবা" তাহাব জন ধিনি যেখানে আ'ছন, 
শালাবও ৯শাব খবব হইল ছ বোধ হয় ইনি একজন 'ভগবজ্জন হইবেন, 
কালা ০৯ উপারএ এস বিষ য় "অবগতি অসিয়াছে |” এইরূপ ভাবিয়া 
আহি ক্ষাকালব নিমিন্ত বড আশাযুক্ত হইলাম। তৎপর ত্যবার 
শাবান লাগিলাম আচ্ছা ষদি ইনি 'আমাব জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগতই 
হইয়া ছন ক্ষাহা ত্লেও আমাক এসবূপে বলিলেন কেন? তবে কি 
আমি “রূপ মহাপুরাষব আশায় কাল কাটাইতেছি ইনিই সেই 
মহাপুরুষ এব আমার প্রতি কৃপা করিবেন বলিয়া এইবূপ আত্মপ্রকাশ 
কবি'লন? যাহা হউক আমি এক্ষাণ কেবল দেখিয়া যাইব , কোন বথা 
কিছু বালব না।” এইরূপ স্থির করিয়া ছুই পাচ মিনিট বসিয়! অস্তান্ 
কথাবার্তা শুনিলাম তৎপব শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রন্থুর ভাবুতে আসিম়া 
আহারাদি করিলাম এব* তৎপর অন্থান্ত সাধু ও সন্ন্যাসী দর্শন করি 
নানা স প্রসঙ্গে সেই দিন অতিবাহিত করিলাম। তৎপর দিবস 
প্রাতঃদ্ান করিয়া আসিয়া শুনিলাম, শ্রীযুক্ত গোম্থাষী প্রত সশিক্কে খ্ীবুক্ষ 
দয়ালদাস স্বামীকে দর্শন করিতে যাইযেন। শ্রীধৃক্ত দগ্ধালদাস ছার্ষী 
তাহার জমাত লইয়া ঝুলির সংলগ্ন একটি বালির চড়ার উপরে গান 
স্থাপন করিয়াছেন। দিশ্ীয় এক শেঠ দালের স্তায় ভাষার জেবা 
করিতে গ্রবৃত্ব হইয়াছিলেন। যত লোক স্বামীজির নিকট 'উতৃদথি্ি 


১০০ শ্রী ১০৮স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সস সি সপ পি? সপ সম সি স্পট শিস্িন্পসী সস অপি 


হইতেন, প্রত্যেককে শ্িনি অতি পরিপাটিরূপে নানাবিধ উৎকৃষ্ট 
খান্ধদ্রব্যের দ্বারা উদব পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতেন। শুনিয়াছি 
যে প্রায় প্রত্যহ তিন চার পাচ পংক্তিতে দশ হাজাব পধ্যস্ত লোক তথায় 
আহার করিত। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রন তাহার দর্শনে সশিষ্য যাইবেন 
শুনিয়া আমিও তথায় যাইব স্থির করিলাম । শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রতুব 
তাবুতি তখন প্রায় ধাট সন্বর জন লোক একত্রিত হইয়'ছিলেন | সকলেই 
প্রাতে চা খাইতেন। অপর সকলে চা খাইয়া যুক্ত গোস্বামী 
প্রকৃর সঙ্গেই তাবু তইতে নিগ হইালন | ঘটনাক্রমে কেবল তাভাব 
শিল্প প্রীধর, অশ্বিনী এব" অভয়বাবু ৪ আমি চা খাওয়ার জন্য ক্টাবু্ত 
রহিলাম। তখন আমাদের নিমিত্রও চা আসিল এবং শ্ধব চা খাইতে 
খাইতে বলিলেন, “গৌসাই এত শিষ্ঠ কবিয়াছেন আমাব ভাল লাগে 
না। এখানে যেন এক হাট বসিয়াছে; সমন্ত দিন গোলমাল । এব 
চেয়ে বড় কাঠিয়া বাবাকে আমাব ডাল লাগে। শুনিয়াছি হান 
গুরু বলিয়াছেন, “চারি চেলা করিবে ১ তিনিও তদন্তসারে চাবিদেশে 
চারি চেল। করিদ্াছেন, আর চেলা করেন না।” শ্রীধরেব মুখে এ 
সকল কথ শুনিয়া আমি ইহা সতা বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম। তাহার 
ঘেসময় সষয় মাথা গরম হঁয়,। তখন যাহা ইচ্ছা বকে, তাহ! আমি 
জানিতাম না। তাহার এই কথা সত্য মনে করিয়া আমি ভাবিলাম যে, 
পূর্ধদিবস আমি যে আশা করিয়াছিলাম একযুক্ত বাবাজী মহারাজই 
বান্সেই মহাপুরুষ হৃইবেন, যিনি আমার গুরু হইয়া আমাকে কপ! 
করিবেন” তাছা সত্য নহে; কারণ শ্রীধর বলিলেন, তিনি আর চেলা 
ক্ষরেন না। অতএব পুর্ব্দিবসের চিন্তা কেবল বৃথা কল্পনা বলিয়া আমি 
ক্মবধার়ণ করিলাম । তৎপর চা খাওয়া হইলে ছামর! চাঞ্জিন সাধু- 
ছগুলীর পর্ধিক্রঘা করিয়া খ্যাতনামা সাধুদিগকে বিশেহ্ধণে অভিবাদন 
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কবিতে করিত্তে চলিলাম। প্রথমে ছোট কাঠিয়া বাবাজী নামক জনৈক 
সাধুকে অভিবাদন করিয়া তংপব শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের 
নিকট গিয়া 'াহাকে অভিবাদন করিয়া যেমন তাহার আসন সমীপে 
বসিলাম, অমনি তিনি আপনা তইন্ে বলিয়া উঠিলেন, “হমারা ত পাচ 
ছে চেলা হেয়। স্ত্রপাত্র হোনেসে অব.ভী চেলা করতে হে।” এই কথা 
কোন প্রসঙ্গ বিনা তিনি বলাতে অল্লক্ষণ পৃর্ষে শ্রীযুক্ত শ্ীধরের কথা-গ্রসঙ্গে 
আমার মনে যে ধাবণা হইয়াছিল, তাহা দুব কবিবার সন্ত উহা সাক্ষাৎ 
সপন্যধ আমাকেই বলা হইতেছে কলিয়া আমি ধারণা করিলাম। কিন্ত 
হখন« প্রকাশ কবিয়া ক'হাকেও কিছু বলিলাম না। কিয়ৎক্ষণ তথায় 
বণিয়৷ 'অপব স'ধু সকলকে দর্শন কবিচ্ধে করিতে শ্রীযুক দয়ালদাস স্বামীর 
নিকট গিয়। উপস্থিত হইলাম । আমি মোট পাচ ছয় দিবস প্রয়াগের 
মেলা স্থানে ছিলাম, কন্ত প্রায় প্রত্যেক দিবসই গ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজকে দর্শন করিতে গেলে এইক্ধপ ফোন না কোন কথা তিনি 
বলিতেন, যাহাতে তাহার অস্যধামিত্ব আমার নিকট প্রকাশিত হইত 
এবং যেন আমাকে তিনি কৃপা করিবেন বলিয়া! এইরূপ পরিচয় দিতেছেন 
বলিয়া আমার ধাবণা হইতে লাগিল। কিন্তু গ্রকাগ্থরে তাহার কিংবা জপন্ 
কাহাবও নিকট এই সকল ভাব প্রকাশ করিলাম না। পরে যে দিবস 
আমি মেলা হইতে চলিয়া! আসিব, সেই দিবস তাহার নিকট বিষাক্গি 
লইতে গেলাম। যখন তীহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়! আসিব, তখন 
তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুম চৈত. যাঞিনেষে 
বুন্দাবনমে ঘযায়কের হুম্কো। ফের দর্শন দেনা” আমি বলিলাম, 
“মহারাজ! আমি ওকালতি কাধ্য করি, চেত্রমাসে কোন দীর্ঘ ছুটি 
নাই, আমি কেমন করিয়া লেই সময়ে বৃদ্দাবনে হাইর ? বে জ্ছাগ্রন 
বি আমাকে টানিয়! নেন, তবে আমি যাইতে পারি তিনি হাসি 
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বলিলেন, “হা, তুমাক মহাবীরজী জরুর লে যায়গা ।” গ্াহার নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া, শ্রীযুক্ত গোশ্বামী প্রতুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 
ইরিনারায়ণবাবু ও আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আমাব 
মনে শ্রীযুক্ত বাবাদী মহারাজেব সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছিল, 
তাহা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। এব" পর্বের দৈব- 
প্রাঙ্ধ মন্ত্রেরেই সাধন আমাব চলিতে লাগিল। * * কক 

“মেল! ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবন্দাবান ফিবিয়া 
গেঙ্পেন। আমি শ্রবৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইতেছি এইমাত্র বন্ধুবর্ণকে 
বলিয়া চৈত্রমাসের শেষভাগে শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর সঙ্জে কলিকাতা হতে 
রওনা হইয়া প্রযুক্ত বাবাজী মহাবান্ষেব আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। 
শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী, শ্রীযুক্ত মৌনীজ% কল্যাণদাস নামক বামানন্দ 
সম্প্রদায়ের একজন সাধু ও পুক্ধর 'আর একজন সাধু তখন 
আশ্রযে ছিলেন। আঙ্ক সন্ধ্যার পর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম এবং 
শ্রীঘুক্ত বাবাজী মহাত্িধে ,ও অপব মকলকে অভিবাদন কবিলাম। 
শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর চারা দেখিয়া আমি সাহার প্রতি বড় শ্রদ্থান্বিত 
জইলাম। যেন শাস্তির সাগর বলিয়া তীহাকে আমাব বোধ হইতে 
লাগিল। তিনি বাত্ধে ডাল ও কুটি প্রন্বত করিয়া আমাদিগকে ০ডোজন 
করাইলেন। আমর! প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এইবার আশ্রমে ছিলাম। 
নিতাই অতি উপাদেয় ডাল রুটি হছুইড | আমর গ্রীতিপূর্ববক গ্রসাদ 
গাইভাম। ভাতের জগ্ত কোন আকাজ্ষা আমানের হইত না, সকলেই 
বধ আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিতেন, আমরাও আহাবাস্তে 
আপন আপন উচ্ছি্ই মোচন করিয়া উচ্ছিষ্ট খালা মাজিয়! পরিষ্কার 
কযিভাম। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট বোধ হইত না। কিন্ত 
আহাযাদি বিষে কোন কষ্ট না হইলেও আশ্রমে থাকিয়া শ্ীবৃক্ত হাবানজী 
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মহারাজের কাধ্য-কলাপ দর্শন করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া 
পড়িলাম। তথায় যাইবার পূর্বে আমি ভাবিয়াছিলাম, যে হত গিয়া 
দেখিব যে তিনি অধিকাংশ সময় সমাধিস্থই থাকেন ১ অথবা এইরূপ অন্য 
কোন অলৌকিকভাবে থাকিয়া কালযাপন কারন; কিন্ত তথায় গিয়া 
দেখিলাম যে তিনি অতিশয় সাধারণ অপেক্ষাও সাধারণ লোকের স্ভায় 


জীবন যাপন কবিতেছন। নিত্য নিজে প্রাতে বাজার করিতে যান 
এব* খুব দর করিয়া শাক তবকারী প্রভৃতি জিনিষপত্র বাছিয়া বাছিয়া 
খবিদ করেন। নিজ বাধ কবিয়া তৎসমম্ত বাজার হইতে জইয়! 
আসেন। অপব কোন চেলা দ্বারা জিনিধপত্র খরিদ কবাইলে খুব 
কড়াকডি করিয়। তাহার হিসাব লায়ন। সেবাকুঞ্ডের নিকট রাস্তার 
কিনা সকাল বিকাল বামন। যাত্রী সকল এই রাম্তায়ই গমনা” 
গমন কার। কেন সিকি পয়সা কেহ আধ পয়সা, কেহ বা একটি পয়সা 
সাঁভাকে ভিক্ষা দেয়। একটি সম্পূর্ণ পয়সা কোন যাত্রী দিলে তিনি বড় 
প্রসন্ন ভাব দেখান। ব্রঙ্গবাসী কেহ কেহ আসিয়া তাহার নিকট এ স্থানেই 
বসিয়া! গীজ! খায় এব* যাত্রীকে রাস্তায় যাইত দেখিলে কখন কখন 
বলিয়। উঠে, "আরে ইয়ে ভুধাধারী বাবা হায়, এ খালি দুধ পিকের রয় 
স্থায়, ইনকো কুছ দেও ।* যাত্রীদিগকে ব্রজবাসিগণ কখনও এইরূপ 
আহ্বান করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া হালিতে থাকেন। এইকপে ছুই 
বেল! কিছু পয়সা সপ্গ্রহ করিয়া আশ্রমে লইয়া আসেন এবং সেই শর্মা 
অতি বত্বে নিজের কাছে রাখেন । অপর কাহাকেও,তাকা। স্পর্শ করিতে 
দেন না। যেন চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্গিত। সন্ধ্যার 
পর আশ্রমে বসিয়া খন আমাদের সহিত কথাবাণা বলেন, তখনও 
ভগবৎ্প্রস্গ একবারও করেন না। জিনিবপদ্ছের খহার্খতা ইত্যাদির 
কখঠ জল কোন্‌ স্থানে ভাল, কোন্‌ স্থানে সন্ছ, ইত্যাদির কথা, ফে ধরী 
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কোন কালে তাহাকে টাকা দিয়াছে ইত্যাদির কথা, জয়পুয়ের রাজা 
আমিবে এবং আসিয়া অবশ্য ত্তাহাকে নিত্য পাচমুত্ির খোবাঁকের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিবে, এবং এ রাজাব মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার সময় 
ভাহাকে অবশ্য অনেক অর্থ দিবে ইত্যাদির কথা লইয়া ব্রজবাসীদিগের 
সজে বসিয়া গল্প করিতেন । কখনও বা সামান্ত কারণে অথবা অকাবণে 
রাগ কবিয়। কোন শিশ্যকে চিম্টা দ্বারাই আঘাত করিলেন এবং 
নানাবিধ অঙ্লীল কথা বলিয়া বিধিয়ে বিধিয়ে গালি দিতে লাগিলেন। 
যে কেহ পয়সা দেয় তাশার প্রশংসা কবিতে লাগিলে” 3; অমুক ব্যক্তি 
কিছু দেয় না, সে কোন কর্মের লোক নভে, এই বলিয়া নিন্দ। কবিতে 
লাগিলেন , এবং সাধারণত: অভয়বাবুব প্রশ্তি খুব ম্লেত এব* আমার 
প্রতি কিছু কঠোর ও ভিন্ন ভাব দেখাইতে লাগিলেন। গঞ্জ তাহার 
এবছ্িধ চরিত্র দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজের সন্বদ্ধে প্রয়াগরাজ 
হইতে আমি যে ধারণ! লইয়া গিয়াছিলাম, তৎসমন্য তিরোছিত হইল। 
দিন দ্রিনই নৃতধন নৃতন কার্ধা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ঘে, ইনি অতি 
সাধারণ শ্রেণীর লোক। বেখাপড়াও বিশেষ জানেন না, বিশেষ কোন 
যোগৈশ্বধ্যও ইহার নাই | গ্রামেও খুব প্রাচীন বৈষয়িক লোক যেক্প 
থাকে, ইহার অবস্থাও আমি তদ্রপই ঘেখিতেছি। কোন প্রকার পার্থকা 
বোধ হইতেছে না। কিন্তু তৎসজে সঙ্গে আবার প্রয়াগে দামান নিজের 
সঙ্গেই ঘে সকল কথাবান্তা তিনি বলিয়াছিলেন পূর্বে বর্ণনা করিসম্বাছি, 
লেই সকল কথ। মনে হইয়া ইহাকে তত্রূপ লাধারণ লোক বলিয়া সিদ্ধাত্ত 
কল্সিতেও সঙ্কুচিত হইতে জাগিলাম। একবার ভাবিলাম, প্রযাগে যে 
সকল ফখ! বলিদ্বাছিলেন, তাছা সম্পূর্ণ আকষপ্দিক হইতে পায়ে! আবার 
ভাবিলাধ, ঘদি ইছায় কোন সাধন-এশরধ্য না থাকে, ভবে সমস্ত সাধু 
লশরঙান ইছাকে এত লন্দান কমিয়! অগ্রগণ্য করিয়া মেলার জবান করিতে 
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০০৬০৩ সানির 


গেলেন কফেন। একবার মান হইল যে ইনি বয়োবুদ্ধ এবং আগা মত্ত 
পদ পাটয়াণছন, এই নিমিত্ত অপব সাধুগণ তাহার গ্রতি সম্মান দেখাইয়া 
থাকিন্তে পারেন । আবাব মনে হইল যে শ্রীযুক্ত বিশ্রয়কষ্ণ গোস্বামী 
গ্রভু বলিয়াছিলন, অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধুদিগের মধ্যে মেলাস্থানে 
আছেন এব* বয়োবুদ্ধও অনেক সাধু আছেন। ইহারা কি কেবল 
ইভার বার্ধক্য দেখিয়া ইহাব এমন সম্মান কবিতেন। এইকপ নান! 
প্রকার তর্ক বিতর্ক আমাব মনে সর্বদা চলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও 
নিকট তাহা প্রকাশ কবিলাম না কেবল তাহার আচরণ সকল 
দেখিয়া যাইাত লাগিলাম, এবং যনে মনে তক বিতর্ক করিতে 
লাগিলাম। অবাশষে শ্রীমপ্ভাগবতেব কয়েকটি কথা একদিন হুঠাৎ 
আমার প্মবণ হইল মান হইল যে শ্রীরুষ যখন বৃন্দাবনে 
লীলা করিতেছিলেন, তখন নানা অলৌকিক কাধ্য তিনি করিয়া 
থাকিলেও দে সকল কাধ্য এমন ভাব করিতেন যে, কেহই তাহাকে 
সাধারণ বালক অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করিত না। এনসন 
কি ব্রহ্ষাদি দেবগণও তাহাব চরিআে মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে 
সামান্য মানব বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। পরে কেবল তাহার কপান্ডেই 
তাহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। এই সকল শ্রীমস্তাগবতের কথা "মরণ 
হইয়া আমার মনে হইল যে ইনি যদি ত্রপ ব্রন্ষবিদ্‌ হইয়। অন্বনপেই 
গ্রতিষ্ঠিত হইয়! থাকেন, তাহাও তো! অসস্ভব নগ্ন! তাহা হইলে অবশ্থ 
ইহার কার্যকলাপ লোকের বিচার-শক্তির অতীত হইতে পারে এবং 
সযস্ত কর্মই লীলা মান্জ হইতে পারে। এইকপ চিন্তা করিম! পুলরাক় 
আশঙ্ক! করিলাম যে ইনি এইরূপই হইয়াছেন ইছাই হা! "দামি কি 
প্রকারে সিদ্ধান্ত করিতে পারি? জমার নিজেন্ব এমন চন্ছ নাইবে 
ইহার অবস্থা ভিনিয্া লই। অবস্ত তিনি এইস্কপ পুরু হইলে জামি 
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যেন্ধপ সদগুর চাই, তিনি, তাহাই । কিন্ত আমি নিশ্চিতরণে না জানিয়া 
কিন্ধপে ইহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারি। এইরূপ চিন্তা 
করিয়া আমি অবশেষে স্থির করিলাম যে আমি বুন্দাবন দেখিতে 
আসিয়াছি, বুন্দাবনই এইবার দেখা হইল; অস্ত কোন মনের বিষদ্ব 
কাহারও নিকট কিছু বলিব না। আর ইনি যদি তন্্রপই পুরুষ হন, 
তবে আমার মনের এই সমস্ত চিন্তা ও সন্দেহ অবশ্যই জানিতেছেন , 
এবং আমাকে যন্দি শিশ্তর্ূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি 
নিজে নিজেই তাহা প্রকাশ করিবেন এব* আমাব সন্দেহ" যাহাচ্ছে দূর 
হয়, তাহা! কবিবেন। এইব্বপ সিদ্ধাস্ত করিয়া আমি স্থির হইলাম। 
“ইহার ছুই তিন দিবস পরে অভয়বাবুর ভ্রাতা হরিনারায়ণবাবুর 
লিখিত এক পত্র আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমরা মধ্যান্ছ 
ভোজন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটেই বসিয়া আছি, এমন 
সময়ে সেই পত্রথানা গেল। অভয়বাবু পোষ্ট কার্ডে লিখিত সেই 
পত্রথানি পড়িয়া আমাকে দিলেন, আমি তাহা পড়িতে লাগিলাম। 
অতয়ধাবুর নিকট কলিকাত! হইতে সর্বদাই পঞ্জরে যায়, কিন্তু কোন 
পন্্ের বিবন্ব সন্বদ্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন কথা কখনও জিজ্ঞাস! 
করেন না। কিন্তু পূর্বোক্ত পোষ্ট কার্ড পত্রখানা আমি পড়িতে 
থাকিলে তিনি বলিলেন, “ইস্মে ক্যা লিখা হায় বাতাও”। এই গঞ্জে 
হদ্দিনারায়ণবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি গ্রীষুক্ক বাবাজী 
মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি কিলা। বাস্তবিক তৎপূর্কে 
কিবা পয়ে আর কোন পঞ্জ কখনও তিনি আমার নিকট লিখেন নাই, 
এবং ভ্ীযুক্ত বাবাজী মহায়াজের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ বন্ধিতে যে দ্বামার 
কখনও ইচ্ছা! হইয়াছে তাহা আমি কখনও তীহার কিংবা পর 
কাহারও নিকট বহি নই । কেন যে কেবল এই যাহ বা কিল্লাল! 
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করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিলাম 
না। কিন্ত পত্রে কি কি লেখা আছে তৎবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহাবাজ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বজিব ভাবিতেছি *এমন সম 
শ্রীযুক্ত অভয়বাবু তাহাকে বলিলেন, ইহাতে লেখা 'আছে “বাবুজী 
আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, আমার ভাই এই পত্র 
লিখিয়াছে |” তখন শ্রমুক্ত বাবাজী মভাবাজ বলিলেন পা উন্কে। 
লিখ. দেও কি ইনকা দীকৃষা ভামাস মিল গিয়া ।” অভ্য়বাবুকে এই 
কথা বলিয়া আমাব দিকে চাহিয়া বলিলেন “ইস্‌ বকৃত তুম্‌্কো দীক্ষা 
নেহি দোয়জে ৷ তোমারি শ্্ীকি সঙ্গ শ্রাবণ মাইলামে ফেব 'হ'য়া আইও, 
ওস্‌ বকৃন্চ তুম দোনোকা এক সঙ্গ দীকৃষা দেয়েছে |” এই কথা শুনিয়া 
আমার চিস্ত। দূর হইল । আমি মান মনে বলিলাম আমার ত এই 
সময়ে দীক্ষা লইতে মতিই হয় নাই, এই সময়ে দীক্ষার কথা বারণ 
করিলেন ইহা ভালই হইল। ইহার প্রতি আমার সন্দেহ দূর হইঙ্গে 
পবে যেরূপ হয় দেখা যাইবে । 

“ভাব ছুই তিন দিবস পরেই আমব ট্রবুন্দাবন হইতে কলিকাতায় 
ফিরিলাম। আশ্রমে থাকাকালীন আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর তাবে 
প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্যবহার কবিতেন ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্ধ 
আশ্রম হইতে যখন বিদায় লইয়া আনি তখন তিনি আমার প্রতি একবার 
এমন ভাবে দু্টি-নিক্ষেপ করিলেন যে আমার সর্ববশ্বীর যেন মধুময় হইয়া 
গেল, এবং তাহাকে একমাআ সমেত ও প্রেষেরই আধার বলিয়। বোখ 
হইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে এক অন্তত প্রেমের লঞ্চার 
হইল এবং কলিকাতা আলিয়া পৌছা। পর্যন্ত ইহা! আযার অন্তরে ভীড় 
করিতে জ্জগাগিল। কিন্তু তৎপর ছুই এক জিনের মধ্যেই ইহা পুনরায় 
ভিয়োছিত হৃইয্া গেল এবং সামি পূর্বের শুল্কাবস্থ। প্রা হইঙগাম। 
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“শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালীন বথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
বলিয়াছিলেন যে সাধকের পক্ষে তিন চারিটি উপদেশ পালন করা 
অশেষবিধ কল্যাণকর, বথা £--- 

(১) চতুর্থ প্রহর বাস্তিতে নিত্রিত না থাক]। 

(২) ভিতরসে কাম কর্না, নিন্দা স্ততি কো নেই দেখনা। 

(৩) সদাশুরু রহনা। উহাব অর্থ নিষ্পাপ ও নিষ্ষপট ₹ওয়! আমি 
বুবিয়াছিলাম। অন্যান্ কথাও বলিয়াছিলেন এই স্বাল এই ্নিটি 
কথারই বিশেষ উল্লেখ করিলাম । 

“আমি কলিকাশায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমোদ্ত উপদ্দশটি কার্য 
পরিণত করিতে চেষ্টা কবিতে গিয়া দেখিলাম যে, অনভ্যাম বশতঃ 
তাহাতে অনেক সময়েই অরুতকাধা হই এব" যখন কৃতকাধ্য হই 
তখন মন্টিফ গরম হইয়া উঠে ও আমার ওকালতি ব্যবসার কাধ্য 
করিতে কিঞ্চিৎ শারীরিক কষ্টও বোধ হয়। আমার শরীবেব ম্মভাবতঃ 
বাস্থু প্রধান ধাত। বহ্বর্ষ পূর্ধব হইতে একদিনের জন্থও আমার স্থুনিদ্রা 
হয় নাই। পূর্বে যোগীসম্প্রদায়ে থাকা কালে 'য সকল প্রাণায়ামাদি 
ক্রিয়া আগ্রহের সহিত সাধন করিতাম, ভাহাতে আমার শরীরে বায়ুর 
গতি এত বুদ্ধিগ্রান্ত হইয়াছিল যে বহু বৎসর পূর্ব হইতে আমার 
স্থনিত্াী একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। শেষ রাজে ঠাগ্ডার সময়ে 
একটু নিদ্রায় শান্ধি পাইতাম, কিন্ত তৎকালেও নানাবিধ স্বপ্র সবাক 
হইত। সুতরাং শেষ প্রহরে জাগরণের চেষ্টা করাতে অনেক সময় 
অকৃতকাধ্য হইতাষ এবং কৃত্তকাধ্য হইলেও সারাদিন মস্তিষ্ক গরম 
খাকিস্ত। কিন্তু চেষ্টা করিতে তথাপি ক্ষান্ত হইতাম না। এই অবস্থায় 
আবাড় যাসের প্রথম ভাগে আমার একটি জাম্চর্ঘ্য ঘটলা ঘটিল। 
খয়ের ভিতরে আনালার ঠিক সংলঙ্ষ স্থানে মাঝি টাঁজাইক। শন 
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করিয়া আছি, শেষ রাত্রে নিদ্রাবেশ হইয়াছে । তখন একক্ষন কেছু 
আমাকে “উঠ” বলিয়া আমার উপরে একটি ছোট টিল ছু'ড়িয়া ফেলিল, 
টিলটি আমার গায় আসিয়া পড়িল। আমি তখনই উঠলাম এবং 
টিলটি হাতে করিয়া লইলাম, কিন্তু জানাজার বাহিরে কাহাকেও 
দেখিতে পাইলাম না, আরও দেখিলাম যে মশারির কোন স্থানে 
কোন ছিদ্র হয় নাই। ইহাতে টিল কিরূপে মশারির ভিতরে আসিয় 
আমার গায়ে পড়িল তাহ] ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, 
খুব "াশ্যয্যান্বিত হইলাম। তংপরে আর এক দিবস খোল! ছাদের 
উপব শ্বহয়া আছি, শেষ রাত্রে অতি মৃদুম্বরে কেহ আমার নাম করিয়া 
ছুই ভিন বার ডাঞিল। সেই মৃহুম্ববেব ডাক শুনিয়া আমি উঠিয় 
দেখিলাম চাবিদিক নিস্তব্ধ, কোনও হ্গনপ্রাণী কোন দিকে দৃষ্ট হইল না, 
অবাক হইয়া চিন্তা করিতে কবিতে ছাদে বেডাইতে লাগিলাম। 

“এই সকল ঘটনার মূল কাবণ কি তংসম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করিতে 
পারিলাম না। আমি যে দৈবপ্রাপ্ধ মন্ত্র পূর্ধে জপ করিতাম, তাহাই 
তখনও জপ করিতাম। শ্রীযুক্ত বাবাঙ্ী মহারাজের প্রতি আমার জান্থা! 
যে জন্মে নাট, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রাবণ মাসে যাইয়া 
দীক্ষা লইতে যে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন ভাহা আমার দ্র়ণ 
ছিল কিন্তু তাহার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে নাই, স্থতরাং সেই 
বাক্যে আমার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না, এবং শ্রীবৃন্দাবনে হায়! 
বিষয়েও তখন আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। আমি যনে 
কষ্টেতেই__কবে ত্রদ্ধন্জ সদ্গুরুর আশ্রয় পাইব, এই চিন্তাতেই রিলপাত 
করিতেছিলাম। ধিনের বেলায় ব্যবসায়-কম্থ করিভাষ, কিছ সঙগার 
পর আর তংসংক্কান্ত কোন কণ্ধ করিভাম মা, এই বিষয়ের চিন্ঞাতেই 


আমার সম হাইভ+1 বোধ করি তঙ্গিমিত্তই ভগবান আবার পতি 


বশ 
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ঘয়ার্দঘ হইলেন এবং আমার স্শয় দূর করিবার নিমিত্ত আমাব 
অভাবনীয় রূপেই উপায় স্যট্টি কবিলেন। আধাঢ মাফের শেষ ভাগে 
আমি পূর্বোক্ত প্রকারে এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষ 
রাজ হঠাৎ আমাব নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র 
দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ কবিয়! শ্রীধুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার 
দিকে অগ্রসব হইতেছেন। মুহূর্ত মধো শনি আমার সম্মুখে ছাদের 
উপর আসিয়া দণ্ায়মান হইলেন এবং "আমাকে আশ্বশ্ত কবিয়" তখনই 
একটি মন্ত্র আমার কণকুহপ্ুর উপদেশ করিহলন। মুষ্থোপদেশ করিয়া 
তিনি আকাশপবে উড্ডীন হইয়। ক্ষণকাল মধ্যেই অন্নশ্য হইয়া পড়িলন। 
আমাকে এ ছাদের উপবে এইনপে দীক্ষা দিয়া যখন তিনি যান, তখন 
সেই স্থানে শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ্চ গোস্বামী প্র়বও মৃত্তি আমার দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল। শ্রীষুক্ত বাবাজী মহাবাজ অন্তহিত হইলে আমি অন্থভব 
করিতে লাগিলাম যেন আমাব অস্তরের প্রতোক চ্ঃরে শুরে তাহার 
প্রদস্ত মন্ত্র অন্থপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং '্ঠাহার সম্বন্ধে যে সকল সংশয় 
আমার ছিল তংসমভ্ত তখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । আগ 
বোধ করিতে লাগিলাম ষে সেই মুহূর্ত হইতে আমার জীবন ধনু 
হইল এক; আমি আভিলধিত সদগুরু লাভ করিলাম । শ্রীবৃদ্দাবনে 
চৈত্রমাজে গেলে শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত দর্শনে যে সকল সন্দেহ 
আমা (উপস্থিত “হইয়াছিল, তৎসমস্ত মুছূর্তমধো তিরোহিত হইল, 
তাহাকে পুজি ব্র্ধধি বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। 

“অত: জার্ধ মাসের শেষভাগে আমার স্ত্রী ও একটি বৈমান্ত্রেয় কনিষ্ঠ 
বাতা ও পরী াবুর সযভিব্যাহারে আমি প্রসন্নচিত্তে ভ্ীবন্মাবনে 
খেলাম এবং আমে উপস্থিত হইয়! শীধুক্ত ধাবাজী মহারাজকে আভিবাদন 
বুক্িজাহ। তিনি তখন আমাকে ঝুজিলেন যে -ভাব্রযাসের জন্াইউষী 
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শাল সিপিএ অত অপ সিটি সা্বিজগে অনি চি আর্ট ০০ 


তিথিতে আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়কে তিনি দীক্ষা দিবেন। তখন 
জদ্মাষ্টমীর ৮1১* দিন বাকী ছিল। এই যে কয়দিপ আশ্রমে রহিলাম, 
'থনও শ্রীধূক্ত বাবাজী মহারাজের সাধারণ আচার-ব্যবহায ঠিক পূর্ব্ববৎই 
দেখিতে লাগিলাম। কিন্ত এক্ষণে আর সেই সকল আচরণ আমার 
স*শয় জন্মাইকুত পারিল না। আমি মান করিতে লাগিলাম ইহা! ভাহার 
লীলা মাক আমাব বুদ্ধিব গমা নহে । যিনি এখানে থাকিয়াও সহত্র 
মাইল দৃবস্থিত কলিকাতায় আমাকে দৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং তথায় 
উপস্থিত হইয়া 'সাঘাকে প্রাবাধিক এ দীক্ষিত কবিয়াছেন, ভিনি অবশ্ঠই 
মামাকে উদ্ধাব করিত সমর্থ হইবেন, এব* তাহার নিকট আমাক 
আত্মসমর্পণ কবিতে দ্বিধা কবিবাব কোন কারণ নাই । এইরূপ ভাবিষ্া 
আমি পুনবায় দীক্ষাব নিমিত্ত প্রশ্বত বহিলাম, কিন্ত তথাপি তাহাকে 
জানাইলাম যে পূর্বে কলিকাতায় ছাদের উপব অবস্থিত হইয়া যখন 
দীক্ষা দিয়াছেন তখন আর পুনবায় দীক্ষার প্রয়োজন কি? তিনি 
বলিলেন, “হা, পুনরায় দীক্ষা) দিব ।” আমি তাহাতে পুনয়ায় দীক্ষান়্ 
নিমিন্ত প্রস্থত হইলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী, অভক্ববাবু ও আমার নিকট 
বলিলেন যে স্রাহার দীক্ষা একবার দেশস্থ গুরুর নিকট হইয়াছে, 
সেই মন্ত্র তাহার অতিশয় প্রিয়, হ্ততরাং তিনি পুনরায় দীক্ষা গ্রহগ 
করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতে শ্রীঘুক্ত অভয়বাবু তাহাকে প্রতিদিনই 
সব্গুরু হইতে দীক্ষার মাহাজ্ঝ্য বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগির্েন, কিছ 
তিনি ফিছুতেই পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। 
জন্মাষ্টমীর পূর্বরাত্রেও অভয়বাবুর সহিত তাহার কথোপকথন হইল ; 
তিনি বলিলেন, অনেকদিন তিনি তাহার প্রাপ্ত জজ রটন করিয়াছেন 
এবং তাহাতে তাহার অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হইয়াটছ। ভিরি সেই হস্ত 
তি অন্ত কোন “বঞ্ আপ করিবেন না? আমি তীহাকে এই বিবয়ে 
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সপ 


বিশেষ কিছু বলিতাম না, কারণ আমার ধারণ। হইয়াছিল ঘে, ষখন 
শ্ীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন জন্মাষ্টমীর দিন আমাব সহিত এক 
সঙ্গে তাহাব দীক্ষা দিবেন, তথন যেরূপেই হউক স্ত্রীব দীক্ষা হইবে। 

*অন্তঃপব জল্মাষ্টমীর দিবস প্রাতে আমরা সকলে শৌচ ও ম্বানাদি 
করিয়া আসিলে শ্রযুক্ত বাবাজী মহ্াবাজ আমাকে বলিলেন, বাজাব হইতে 
নৃতন বস্ত্র, তুলসীকাষ্ঠেব মালা এবং গোপীচন্দন আনি হইবে; অফ 
তোমাদের দীক্ষা! তবে । আমি এই কথা শুনিয়া ত্ীব নিকট হউন্চে টাকা 
আনিতে ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন," "তোমার সঙ্গে 
আমিও দীক্ষণ গ্রহণ করিব । আমার জন্য কাপড় এবং মালা আনিবে |? 
আমি হাসিয়া বলিলাম, “তৃমি না বলয়াছিলে আব দীক্ষা গ্রহণ কবিবে 
না? তিনি বলিলেন, “আমার পুনবায় তো! দীক্ষা নিবার ইচ্ছা ছিল না 
সত্য, কিন্তু আজ প্রাতঃকাল হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবাব নিষিত্র কেমন 
এক আবেগ আমার ভিতব হইতে আসিয়াছে । তুমি যখন দীক্ষা গ্রহণ 
করিবে, তখন আমিও গ্রহণ করিব।” 

“তখন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মহিম] চিন্তা করিতে করিতে 
বাজারে গেলাম এবং এক “জাড়া নৃতন বন্ধ, ছুইটি তুলসীকাষ্ঠের যালা 
এবং ফিছু গোপীচন্দন লইয়। আশ্রমে আসিলাম। পরে পূর্ববা্থেই প্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। প্রথমে একটি মন্ত্র আমার 
কর্ণকুহরে ভিনবায় উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, এই বস্ত্র সচয়াচর জপ 
করিবে । পায়ে জুতা! রাখিয়া ইছা! কখনও ছ্ধপিবে না। এই মস্ত আমাকে 
অর্পণ ফরিয়! পুনরায় আর একটি মজ, যাহা! পূর্বে কলিকাতায় ছাদের 
উপর আবিভূতি হইয়া আমাকে দিযাছিলেন বলিক্াছি, সেই মহটি পুনরায় 
আমার কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিঝা উপরেশ করিলেন । কিন্ত এই যব 
মন্ন্ধে এই কথা বলিদ্বা দিলেন যে কহ জগ কষ্ধিতে হইবে না, ইহ! 


কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান : সদগুরুলাভ ৯১৩ 


কালক্রমে আপনা। হইতেই ফুটিয়৷ উঠিবে , ইহার জপ আপনা হইতেই 
হয়, কবিতে হয় না” আমাব দীক্ষার পর আমার স্ত্বীকেও দীক্ষা 
দিলেন, কিন্ত আমার উভয় মন্ত্র হইতে তাহার মন্ত্র পৃথক । আমার 
সাক্ষান্তেই তীভার দীক্ষা হইল। এইকরপে আমরা হ্বামী-দ্রী উভয়ে 
শযুক্ত বাবাজী যহারাজের কৃপালাভ করিয়াছি ।” 

ইশ্ীবাবাজী মহাবাজ বা*লা ১৩৯১ সনের ৯ই ভাগ্্র, জন্মাষ্টমীর 
দিন। ইং ১৮৯৪ সাল, ২৪শে আগষ্ট) চৌরাশীক্রোশ ব্রঙ্মমগ্ডলের ও 
চারি সম্প্রদায় বৈষ্বেব আচাধ্য মহস্ত পৃর্ণজ্ঞ ব্রহ্মঘি শ্রী১০৮ শ্বাধী 
বামদ্াস কাঠিয়। বাবাজ্জী মহারাঞজেব নিকট পূর্ণ দীক্ষালাভ করেন। 
অন্মাষ্টমীর ছু* একদিন পবেই ব্রজ্জপরিক্রমা আবস্ত হয়। প্রশ্রীবাবাজী 
মহাবাজ ও উশ্রীনাতাঠাকুবাণী উভয়েই তাহাদের শরুদেবের সঙ্গে এইবার 
পরিক্রমায় গেলেন । পরিক্রমা শেষ হইলে আশ্রমে আরও কয়েক দিন 


বাস করিয়া গুরুদেবের অন্রমতি লইয়া! পৃঙ্জাব ছুটির শেষভাগে উভয়ে 
কলিকাতায় ফিরিয়! আসিলেন। 


ভ্িভীন্ম এড 


গ্রথম অধ্যায় 


উকিলরূপে 

শ্রদ্ধেয় দেশানতা এবিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় তাহার আম্ম-জীবনীতে 
(8165090116৭ 01] [1116 81001117998 7 931) একস্থলে লিখিয়াছেন 
--৮00000670 1008 10906106 198 1006 8৪ 18106 ৪3 00৪৮ 01 90106 
91 018 007069111000197:199 11) 0108 08100681718 000৮১ ৪ 
৪8৪ 1800601880 88 0108 01 0106 ৪0 1১680 18জ792৪ 10 ৮0৩ 
1701598100১ (81100 118 71806 10 6106 98611009699 ০01 1090 0 
010096 1)0 ক:01):0 আ16) 00110) 0101 09ফ%৮ 60 609৮ 01 52 
1১891) 136178170 (3005]) 06 0090019]]5 1১9 010 00 ৪৩০০৪৪৫ 
8৪ ৮১61] &9 80009 06097 581588]8 11) 1009 1006 28010 01 009 
02016889100 4100 1106 2:989900 ৮793 609৮ 11188 0.181002 
1066 81105790. 118 16681 0: 60 71069106925 10 &0 আত 
16) 006 6৮018: 00৪016 011015 261161008 06188, 

“কাহার সমসাময়িক উকিলগণের কাহারও কাহারও হত অত বেশ 
পসার স্ঠাহার না থাকিলেও, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারত্ীবিগণের মধ্যে 
একজন বলিয়া গণ্য হইতেন এবং তাহার সহকণ্মিগণের অনেকের যত 
উকিল হিসাবে সাব রাসবিহ্থারী ঘোষেব পরেই ছিল তীহার স্থান। 
ফিন্তু উপার্জন বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য ব্যবহারজীবিগণের কাহারও 
কাহারও মত স্ষলতা! লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই 
যে ওকালতি কাধ্যেব গন্য তিনি কখনই তাহার নিত্য নিষ্বমিত ধর্া- 
সুষ্টানের ব্যাধাত হইতে দিতেন না 
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এইস্বলে শ্রীযুক্ত বাবাভী মহাবাজ সম্বন্ধে উকিল হিসাবে কয়েকটি 
কথাই বলা হইয়াছে, তাহা একে একে আলোচন! কবিতেছি | 

প্রথমতঃ তৎকালীন অনেক শ্রেষ্ঠ উকিলগণেব মতে উকিল হিাবে 
তাহাব স্থান একমাত্র স্রবিখ্যাত সাব রাসবিহ্বারী ঘোষ মহাশায়ব পরেই 
ছিল, একথ!1 অতুযুক্ষি নক্কে। শ্রীযুক্ত বাবাজী ম্তাবাচ্ছ কলিকাত। 
হাইকোর্ট ১৮৮৮ খৃষ্টাব হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব পধাঙ্ক সালাশ বংসর- 
কাল ওকালতি করিয়াছিলেন, স্থাতবা* প্রথম হান ভাহাব সতি 
একত্রে কাজ কবিয়াছেন, এক্সপ প্রাচীন উকিল বড কেহ এক্ষণে জীবিত 
নাই, ছ' একজন যাভারা আছেন তাহার। একাস্ত বাঞ্ধক্যপ্রযুত্ত অসমঞ্চ। 
ুতরাং এরূপ কাহারও অভিমত সম্গ্রহ কবিস্ত পাবা যায় নাই। 
অপেক্ষাকৃত পরে ধাহাবা ওকালতি আরস্ত কবিয়া তাহাকে অন্ততঃ দশ 
পনের বৎসরকাল উকিলরূপে দেখিয়াছেন ও অধিবন্ত ষ্ঠাহার সহিত 
স্থপরিচিত ছিলেন, এরূপ ধাহারা আছেন, তাহাদের মতকেই আমরা 
্বর্গায় দেশনায়ক পাল মহাশয় বণিত %9961018663 ০£ 008 ০01 
80096 ৮700 0:90 ক্য16]0 03170” (তাহার সহকত্ীদের অনেদ্কর 
মত.) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি । ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কয়েকজনের 
ভিত পাওয়া গিয়াছে। নিয়ে তাহ! প্রদত্ব হইল। 

মহাযান্ত কলিকাতা হাইকোর্টের '্ভূতপূর্ধব প্রধান বিচারপতি ও 
মহাষান্ক ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূততপূর্বব আইন-সচিব ( ল-মেঙ্াব্ব ) মাননীয় 
সার মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪৪ সালের জাবণ সংখ্যা 
গ্্ীহ্দর্শন' পজিকায় লিখিয়াছেন, “১৮৯৬ খৃ্টাবে শ্ীযৃক্ক তারাকিশোর 
চৌধুরী মহাশয়ের সন্গিকটে উপস্থিত হইবাকস আমার প্রথম ক্যোগ 
ঘটে। আমি তখন কলিকাতা হাইকোর্টে উকি হইঘায জ্ 'জিক্ষানবিনী 
করি, তখনকার সরকারী উকিল খ্যাতনীযারিুক বাগিরং। বছিজ হহাশছের 


উকিলরূপে হি 


স্পস্ট শা শিপ পি পি সাপ পিস 


নিকটে , * * * তারাকিশোরবাবু তখন বার বৎসরের উকিল। 
নোয়াখালি নিবাসী আমার একজন বাল্যকালের সহপাঠী মুসলমান বন্ধু 
ভাহার বিষয়-সম্পত্তি লইয়া একটা মোকদ্দমার হ্চনা হওয়ায় ঢাকার 
স্ববিখ্যাত উব্িল শ্রীযুক্ত আননচন্দ্র বায় মহাশয় ও পূর্ববঙ্গের অপরাপর 
কয়েকজন ন্থৃপ্রসিদ্ধ উকিল্লের অভিমত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতাক্ক 
ডাঃ প্রযুক্ত বাসবিহাবী ঘোষ মহাশয়েব অভিমত লইবার জন্ত আসিরী 
আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে অন্রবোধ করেন। মুসলযান 
আইনেব কয়েকটি জটিল প্রশ্ন সংঘটিত বিসংবাদ-_ব্যাপারটা কিছু যেশী 
গোলমাল-সংযুক্ত ; প্রশ্নগুলিব উ'্তব তত সহজসাধ্য নহে। রাসবিহারী 
বাবু নিজর অভিমত দিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমর! 
অন্ত কাহারও অভিমত গ্রহণ করিতে প্রন্তত আছি কিনা । তছতরে 
বলিলাম যে, আমবা তাহার মন্তব্যেব উপরই নির্ভর করিয়া কার্য 
করিব, বিশেষতঃ যখন তাহাব অভিমতের সহিত অপর কয়েকজনের 
অভিমতের মিল হইয়াছে । তাহাতে তিনি আমাদিগকে উপদেশ 
দেন যে, আমাঙ্দিগের উচিত তারাকিশোরবাবুর সহিতও পরামর্শ করা? 
কারণ তারাকিশোরবাবু মুসলমানী আইনে একজন বিশেষজ্ঞ। গ্চিনি 
আরও এই কথা বলিলেন যে, যদি তারাকিশোরবাবুর অভিমত অন্তগ্কপ * 
হয়, তাহা হইলে তিনি নিজের অভিমত সম্বদ্ধে পুনরায় বিবেচনা 
কবিবেন। এই কাধ্যোপলক্ষে আমি আমার এঁ বন্ধুসহ তায়াকিশোর- 
বাবুর বা্টীতে যাই ও তাহার সহিত পরিচিত হই। প্রথম পরিচয়ে 
তাহাকে মাত্র একজন বড় উকিল বলিয়াই বুঝিলাম, কিন্ত তাহার 
ভিতরে আইনের জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও বড় ছ্িনিষ ত্বাছে ফিনা, 
তাহা বুঝিবার কোনও যোগ হয় নাই, ক্ষমতাও ছিল না 
“্যাহচ্ মি মহাশয় অনেক সময়ে আমাকে বলিয়া দিতেন ফে, 
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অমুক এজলাসে অমুক উকিল সওয়াল জবাব করিতেছেন, তাহা যেন 
আমি শুনি, এবং এইভাবে তারাকিশোরবাবুর বক্তৃতা শুনিবার জন্ভও 
অনেক সময়ে বলিতেন। এইরূপে আমাব শিক্ষানবিশীর সময় 
অতিবাহিত হইয়া গেল। ১৮৯৮ থুষ্টাব্বের শেষভাগে আমি উকিল 
হইলাম। উকিল হইয়া যখন আমি উকিল লাইব্রেবীতে স্থান পাইলাম 
তখন হইতে তারাকিশোরবাবুকে আবও বেশীক্ষণ ও বেশী লক্ষ্য করিয়া 
দেখিবার স্থযোগ হইল। লাইব্রেরীতে ফে স্থানে আমি বসিতাম ঠিক 
তাহার সম্মুখেই কিছুদূবে তিনি বসিতেন ও আদালতে কাজ না থাকিলে 
লাইভ্রেক্লীতে বঙগিয়াই পড়্াশ্রনা, কাগজ দেখা বা নিজের অন্যান্ত কাজ 
করিতেন। 

“তারাকিশোরবাবুব পসার-গ্রতিপত্তি ক্রমশ: বৃদ্ধি হুইয়। উকিলদিগের 
মধ্যে ছিনি আরও উচ্চস্থান অধিকার করিরেন, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীব 
একজন উকিল হইয়া উঠিলেন। তাহার ওকালতির বক্তা যাহারা 
গুনিতেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেন ঘে, যুক্তিগুলি অতি 
স্থন্দরভাবে তর্বশাস্ত্রের নিয়মান্ঘায়ী যথাযথভাবে সাজাইয়া অপরের 
নিকট উপস্থিত করিবার একটা বিশেষ রকম ক্ষমতা তাভার ছিল। 
তদুপরি তাহার বুদ্ধির ক্বাভাবিক তীক্ষতা, চিন্তার গভীরতা এবং চিত্তের 
একাগ্রতা, এই গুণগুলি একত্রিত হইয়া তাহার কর্মজগতের সকল 
প্রচেষ্টাকে সাফল্যমতিত করিত। ওকালতি কাধ্যে তিনি সাধারণ 
পরিশ্রঘ করিতেন); মোকছ্গমার কাগজগুলি পুণ্ধান্পুজ্ধরূপে অধ্যয়ন 
করিয়া ও তংসন্লিকিত বিষয়গুলি বিশেষ যত্ব সহকারে বিশ্লেষণ ও 
হথাথভাবে অন্ধাবন করিয়! আবশ্বাকীয় বৃতান্তগুলি লিখিয়া রাখিতেন। 
সুতরাং কার্ধাকালে তাহাকে কোন কথা বলিয়া বা ম্ময়ণ করাইয়া দিবার 
কোনই আবন্তক হইত না। যঙ্গি কেহএটাহাকে উকি হিসাবে লক্ষ্য 


উকিলরূগে ১২৯ 


শ্্মপিসিিস 





পপি 
সপ | পিসী পপ | সী খিস্তি 


করিয়া দেখিতেন বা তাহার ওকালতির ফাধ্যকলাপের বিষয় সমালোচনা 
কবিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তিনি একজন বড় 
দবের পবিশ্রমী, বিদ্বান্‌, জ্ঞানী ও কার্ধাক্ষম উকিল ওকালতি ভিন্ন যে 
তাহার মধে আর কিছু থাকিতে পারে বা থাকিবার স্থান আছে ইহা 
ষ্টাভাব ওকালতির কাঁধ্য দেখিলে বাধ হইত লা। 

“আমাব মনে আছে, একটি দেওয়াশী মোকদ্দমায় আমি ভাঃ 
রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সহিত কাজ কবি ও সেই মোকদ্দমায় অপর 
পক্ষে ছিলেন 'তারাকিশোরবাবু। মোকদ্ধমাট৷ একটা খাস (9999৫ ) 
আপীল, অর্থাৎ সে আপালে আইন-ঘটিত কোনও কথা না থাকিলে ফর 
হওয়ার কোনও সম্ভাবন। নাই। তারাকিশোববাবু ছিলেন আপগীলাণ্টের 
পক্ষে। মোট কথা এই ঘে, তিন নিয় আদালতের রায়ে আইন-ঘটিত 
কোনও দোষ বা ভ্রম সাব্যস্ত করিতে না পারিলে আমরাই জয়লাভ 
করিব। আমরা এরূপ কোনও দোষ বা ভ্রম পাই নাই। কিছ 
আমাদের পরামর্শ শেম হইলে রালবিহারীবাবু বলিয়াছিলেন, “নাই 
ত কিছু বলিয়াই বোধ হইতেছে, কিন্তু অপর পক্ষে তারাকিশ্পোর 
আছে” ।” 

কলিকাতা'হাইকোটের অন্যতম লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল প্রসিদ্ধ শীযৃক্ত 
ব্রজলাল শাস্ত্রী মতাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩৪৪ সালের কাতিক সংখ্যায় 
লিখিয়াছেন, “তিনি উদ্দাসীন প্রকৃতি হইলেও ওকালতি কার্ধয হাহা! 
করিতেন, তাহাতে তাহার বিশেষ মনোযোগ ও পারদশিতা ছিল। 
তাহাব অপেক্ষা প্রাচীন ও অধিক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যকিগণই তাহার গুণের 
ও শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। একটি হিন্দু আইন-সংন্বান্ত 
জটিল মোকদমায় শ্রীযুক্ত ভারাকিশোরবাবু আগীলান্ট পক্ষে উকিল 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় প্রতিপক্ষের উ্ধিল ছিলেন। 
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কয়দিন যাবৎ উভয় পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণান্তে এ মোকদ্দমায় আপীলাণ্টেব 
জয়লাভ হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার শুনানীর সময়ে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী 
বাবু অনেকের নিকট বলিয়াছিলেন যে,_'এই কঠিন মোকদদমায় 
তারাকিশোর আগীলাণ্ট পক্ষে যেরূপ স্তন্দর সওয়াল জবাব করিয়াছে, এ 
কাজে আমাকে নিযুক্ত করিলে আমিও সেরূপ কবিতে পাবিভাঘ না|” 

“তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাব সময়ে তর্কশান্সের বিশেষ অন্রশীলন 
করিয়াছিলেন । কশ্মক্ষেত্ত্র ন্নি ভাতার সমধিক ফল পাইয়াছিলেন। 
বুদ্ধির তীক্ষতা, চিস্তাব গভীবতা এব" চিত্তের একাগ্রাত1 তাহার সমল 
কাজই সহদ্ধ করিয়াছিল। তিনি মোকদ্গমাব কাগক্জ-পত্র পুঙ্থানপৃত্ঘরূপে 
পড়িতেন এবং আবশ্তকীয় সমস্য বৃত্বাস্ত মৌকদ্দমাব কাগজেব উপর ট্রকিয়া 
রাখিতেন। বৃত্তান্তের অন্ধাবন বিষয়ে তাহাব যেরূপ নিপুণ ছিল, 
আইন সম্বষ্ধেও তাঁহাব তভদ্রপ প্রগাঢ় বুুংপত্তি ছিল। একাধারে এই 
দুইটি গণের সংযোগ থাকায় ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ পারদশী 
হুইয়াছিলেন। তিনি যখন যে কাজ হাতে লইতেন, তাহা সম্পূর্ণ 
অনঃসংযোগের সহিত করিতেন এবং সেজন্য সকল লোক তাহার 
অনুরক্ত হইত । 

“তিনি উন্নত চরিত্র ও কশ্মকুশলভার বলে উকিল সমাজের স্মেহ ও 
প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠ। হেতু তিনি 
হাইকোর্টের জজদিগের অন্তবাগ ও অন্গ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 
হাইকোর্টের জজ মাননীয় প্রীদুক্ত নরিস সাহেবের কোর্টে তীহার 
অনেকগুলি মোকদাম! উপস্থিত ছিল। তিনি বৃন্দাবন যাইবার প্রয়োজন 
আনাইয়! ধুক্ত জজ বাছাদুরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, 
গাহার অঙ্গপন্থিতিকালে যেন তাহার যোকদ্বযাগুলির শুনানী না হয্ব। 
শ্রীযুক্ত জজ লাহেব আদর কছিয়। বজিয়াছিলেন ঘে;--লতাম্াকিশোর ! 


উকিলরূপে ১২৩ 


এ রকি | পি 


তুমি চলিয়া গেলে আমর] কি কবিয়া কাজ করিব? জজ সাহেব 
হার প্রার্থনা পূর্ণ কবিয়াছিলেন।” 

এই জঙ্ঞ সাহেবটিব সম্বন্ধে একটি ঘটন] কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহাবাজের নিজমুখ হইন্তে শুনিয়াছি। ইনি একটু ক্স স্বভাবের লোক 
ছিলেন, বাজে কথা বলিয়] সময় ন€& কবি'ল চটিয়া শইতেন এবং জুনিয়াব 
উকি”লরা অনেক সময় এরূপ কবেন বলিয়া তাহাদিগকে মাঝে মাঝে 
ধমকাইান্ন। যেদিন শ্রযুক্ত বাবাজী মহাবাজ হঁহার এজলালে 
প্রথম কাজ কবিান গালন, স্দ্রিন কিনি উঠ্রিয়্া সওয়াল আরস্ত 
ববিবাব পূর্বেই নবিস সাব অযাচিতভাব ষ্াহাকে কতকগুলি 
উপাদশ দিস্লন-কি কবিয়া উপযুক্তভাব বিচাবকের নিকট নিজের 
বক্তব্য বলিতে হয়, জুনিয়াব উকিলরা সাধাবশনতঃ কিরূপ বাজে কথা 
বলিয়! সময় নষ্ট কাবন, তাহাতে আদালনতব মৃল্যবান্‌ সময় নষ্ট হয়? 
অথচ কাজ অগ্রসব হয় না; সেজন্য তাত1 কিরূপ বিবক্তিজনক, এই সকল 
বিষায় প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া ঝাড়া বন়্ুতা ধিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহাবাজ নীরব সকল কথা শ্বনিলেন , তারপর উঠিয়া সংক্ষেপে এইমাজ্ 
বলিলেন, “30৮ 0) 1014) 5০০ 00859 1006 1)6810 8 0: 08 
100 9988 ৪৪ 96৮ (কিন্তু, ভজুর, আপনি আমার বক্তব্যের একটি 
কথাও ত এখনও স্ঠানন নাই )। তিনি তখন নৃতন উকিল, একজন 
জুনিয়ারে নিকট হইতে এইরূপ জবাব পাইয়া সাহেব স্ত্ধ হইয়া 
রহিলেন, বিচারকছয়ের অস্ততর সাহেব মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে 
লাগিলেন। এইরূপে অপ্রতিভ হইয়া নরিল সাহেব আব কোন কথা 
কহিলেন না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও অভিশয় দক্ষতার “হি 
সংক্ষেপে সকল কথা যেটির পর যেটি হইজে ঠিক হয়, তেষনিষ্ভাবে 
গছাইয়া নিজের বক্তব্য অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিলেন । অল্পের বখো 


১২৪ শ্রী ১০৮ ম্বামী,সন্তদাস বাবাজী মহাবাজের জীবন-চরিত 


যুক্তিযুক্তভাবে সকল কথা গুছাইয়! বলিবার যে একটি বিশেষ ক্ষমত। 
্টাতার ছিল, ইহা শুধু সাব মন্সধনাথ নহেন, সকলেই একবাক্যে 
বলিয়াছেন। নবিস সাব স্টার তেজন্ষিতা দেখিয়া এব* নিজে 
যেমনটি চান, ঠিক তেমনি ধধণেব কাজ তাহার নিকট পাইয়া অতিশয় 
সন্ধ৪্ ও শ্রদ্ধান্বিত হইালিন। নিজে অন্যুৎসাহবশতঃ অন্তপযুক্তস্থলে 
এরূপ বন্ততা করিয়াছিলেন ভাবিয়৷ লঙ্ডি-9 হই লন ও বদবধি 
তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত লাগিলেন । পরে ক্রমে ক্াহাব অন্যান্ত 
গুণেব ও চরিজ্রেব পরিচয় পাইয়া ভাশার প্রতি বিশেষ অন্রবন্ত 
হইয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত সার মন্সথনাখ মুস্খাপাধায় মহাশয় বলিয়াছন, “লকালতি 
কাধো তিনি অসাধাবণ পরিশ্রম করিভেন।” তীাহাব কাধ্য দেখিয়া 
বাহিরের লোকে সকলেই এইরূপ মনে করিতেন, কিন্তু ষ্াহার পাবিবারিক 
ভবনের সহিত যাভাবা পরিচিত ছিলেন, '্টাহারা সকলেই একবাক্যে 
বলিয়াছেন, বাড়ীতে অল্প নময়ই ডিনি ওকালত্তিব কাধ্যে দিতে পারি- 
তেন। সন্ধ্যার পর আর ব্যবসায়ের কাধ্য করাতন না-সকালে কয়েক 
ঘণ্টা মাজ্জকাজ করিতেন। ইহার রহমত এই যে, মক্কেলেব কাজের 
জন্ত তিলি অথণ্ড মনোযোগ দিয়া প্রচুর শ্রমন্বীকার করিতেন, তঙ্জন্যই 
তাহাতে সময় বেশী লাগিত না । স্বভাবতঃ তিনি তীক্ষধী ও মেধাবী 
ছিলেন, তদুপরি সাধনফলে তাহার চিত্ত একাগ্র তইয়াছিল। ইহার ফলে 
অল্প সময়ের মধ্যে অনেক *কাজ করিবার তাহার এক আম্চধ্য শক্তি 
জন্মিয়াছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, “পাতঞ্জল দর্শন অধ্যয়নের ফলে 
আমার আইনজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ।* মৈষনপিং সহয়ের 
প্রীুক্ত কাশীনাথ নিয়োগী মহাশয়ের নিকট গুনিদ্বাছি, “একদিন তাহার 
বৈঠকথানার উপস্থিত হইয়। কাগঞ্জপ্ধ বি্বান রহিয়াছে দেখিলাম । তিনি 


উকিলবধপে ১২৫ 


কতকগুলি নথিপত্র ভাতে কবিয়া তাড়াতাভি পষ্টা উদ্টাইয়৷ যাইতেছেন ।” 
এরূপ অনেকেই দেখিয়াছেন। এইরূপই তাহার অভ্যাস ছিল-_ইহাতেই 
ঠাহাব মামলা তৈয়ারী হইয়া যাইত । ইহাবই সঙ্গে সঙ্গে জটিল সমস্যা 
গুলিরও সমাধান হইয়া যাইত । তিনি দিকে এক সময়ে এসম্বদ্ধে 
'আমাদিগকে বলিয়া্ছলেন, “ই্রভগবানই রুপা কবিয়া এইরূপ ক্ষবিয়া 
দিদৃতন, বাবাঃ নতুবা সময়ে কুলান আমার অসাধ্য হইত যে।” 
প্রবীণ উকিল বণ্ঠমানে মহামান্য কলিকাত] হাইকোটেব ট্র্যা্পবিপোটার 
শযুক্ত বামতাবণ চট্টোপাপ্যায় মহাশায়ব নিকট গুনিয়াছি, অীুক্ত 
বাবাজী মহাবাঙজ্গের একালতি ভ্যা্গব প্রান্তাল রাসবিহবারীবাৰু 
্টান্ভাকে বলিয়াছিতেন, "কাবঝাকিপশাব, আব কিছুদিন অপেক্ষা কর, 
তিন চার লাখ টাকা লইয়া যাইতে পারিহ্ুব। আমি আর বেশীদিন 
কাজ করিব না।” বান্তবিক ওকালনিতে রাসবি্কারীবাবুব পরে 
স্টাহার সমকক্ষ উকিল 'আব কেহ ছিলেন না একথা বিলে অতুাক্ধি 
হইবে না। 

আইনজ্ঞান, একালতি“গ্রতিভা ও শক্তিমত্তা বিষয়ে ধাক্কার 
উক্চিল হিসাবে ত্টাহাৰ সমকক্ষ ছিলেন না, এমন কয়েকজন তীছ্থার 
অপেক্ষা অধিক পসাবসম্পন্ন ও উপাঞ্জনশীল ছিলেন। দেশমেতা 
বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় এ বিষয়ে যে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা আংশিক কাবণমাত্র। ইহার বাস্তবিক কয়েকটি হেতু ছিল। 
প্রীমৎ ভাত্করানন্দ স্বামীজী মহারাজের শিহ্য তদানীস্বন হাইকোটের 
অন্যতম উকিল ( এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, ওকালতি করেন ন1 ) শ্রীযুক্ত 
শরচ্চজ্্র খা! মহাশয় লিখিম়্াছেন, *তিনি ঘখন ওকালতি করিতেন, 
তখন তাহার চেদ্ে বেশী পসারসম্পন্ন উকিলকে ফেহু যোকদদমা দিতে 
গেলে গাহাদেয প্রায় সকলেই পারিশ্রমিক ন লইয়া যোকঘায় কাগজ 


১২৬ শ্রী ১৮ হ্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


চপল পাপ সপ | আপি | পিপি 


দেখিতেন। কিন্ত তারাকিশোরবাবর মাধারণ নিয়ম এই ছিল যে, তাহার 
নিকট কোন মক্কেল মোকদদমার কাগজ লইয়া গেলে তিনি পারিশ্রমিক 
না লইয়া মোকদ্দমার কাগজ দেখিতেন না ( অর্থাৎ শুধু কাগজ দেখিবার 
জন্যই একটি 'আলাদ। ফি লইতেন ) | আপীলেব বা মোশনের জন্য কাগজ 
দেখিয়া যদি মনে করিতেন যে, মোকদামা চলিবে, তবে ছে মোকদ'ম। 
লইহেন, নতুবা লেন না। আর তাহাব চেয়ে বেশী পসারসম্পন্ন অনেক 
উকিল যে কৈ নিতেন, তিনি তদাপক্ষ! বেশী পারিশ্রমিক লইতেন 
(অর্থাৎ উচ্চহাবে “কফ লইতেন )। এই ছুই কাধনুণ তাহাব পসার 
বেশী হয় নাই ।” শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় ০ কাবণেব উল্লেখ 
করিয়াছেন 'তাহাও সন্ত, ওকালতির কাধে তিনি অল্প সময়ই দিতেন, 
দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তাহার অধ্যাত্মচিস্তায় অভিবাতিতত ভইত) 
সে দিকের ক্ষতি করিয়া ব্যবসায়ের কাজ বাণ্ডাইতে ভিনি ইচ্ছুক 
ছিলেন লা। ম্ববচিত তীাহাব গুরুদেবেব জীবন-চবিত গ্রন্থে তিনি 
এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে পবে যথাস্থানে আমরা তাতা 
উদ্ধাতকরিব। এতত্ব্যতীত কোন মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলে তিনি 
কখনই তাহ! লইতেন না এবং অনেক বিপন্ন দরিদ্র ব্যক্তির কাখা 
তিনি বিনা পানিশ্রষিকে করিয়া দিতেন। এই সকল কারণে তাহার 
যোগ্যতান্ষর্ূপ পলার ও উপার্জন হইত না। শেষের দিকে বিশেষতঃ 
১৩২২ সালে (১৯১৫ থৃষ্টাব) তাহার বিপুল পসার ও উপার্জন 
হইয়াছিল, কিন্তু এই অবস্থাতেই তিনি ওকালতি ও সংসার ত্যাগ 
করেন। 

এ যাবৎ যাহা বণিত হইল, তাহা হইতে তাহার ওকাজতি প্রত্তিভার 
পরিচয় পাওয়! গিয়াছে সত্য, কিন্তু উকিলকূপে তাহার পরিচয় দিবার 
পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে । উক্িলরূপে তাহার চরিক্র তাছায় এই প্রতিভা 


শাসটি  পপ আপস 


উকিলকূপে ১২৭ 


সস পি পাস সি মি শসপাস্টস্সসপসি 


'অপেক্ষাও শ্রেঠচর | এ সম্বদ্ধে প্রথম কথা, তাহার অসাধারণ সততা। 
অনেকে মনে করেন, মিথ্যার আশ্রয় না লইলে ওকালতি করা যায় না, 
মিথ্যা মামলা বাদ দিতে গেলে “ঠক বাছতে গী' উজাড” হয়,_ব্যবসা 
চলে না, মন্ধেস পাইলে তাহাব দাবী স্তায্য কি অন্যায্য তাশা বিচাধ্য 
নহে, নিব্বচারে যে কোন প্রকার যুক্তি দিয়াই হউক তাহার পক্ষ ' 
সমর্থন কবাই উকিলের কাজ । এ সকল ধারণা যে সতা নহে, তাহার 
প্রমাণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজেব জীবন হইতে পাওয়া ষায়। 

য্শাহব জিলার নলদী গ্রামের জমিদার “রজনীকান্ত ঘোষ 
মতাশয়দিকগেব রামলাল মিজ্র নাম একজন কর্মচারী ছিলেন। ইনি 
খুব বৃদ্ধাবস্থায় এখনও জীবিত আছেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
কাহার ওকালতিত কালেব শেষের দিকে যখন একাদিক্রমে চার পাচ 
বৎসব বজনীবাবুদেব এষ্টেটের বাধা উকিলরূপে কাখ্য করিয়াছিলেন, 
সেই সময় ইনি তাহাদেব মোকদ্দমাদির তদ্বিরকারক ছিলেন। রামবাবু 
বলিয়াছেন, প্চাবি পাচ বং্সব এই এষ্টেটের কাজ লইয়া তাহার নিকট 
'আমার প্রায় সর্বাদাই যাইতে হইত, কারণ আমাদের ছু' চারিটি 
মামল! হাইকোর্টে সর্বদাই থাকিত। প্রথম যেদিন কাগজ দেখাইতে 
ঠাহার নিকট গেলাম, সেদিনকার তাহার প্রথম কথাটি আমার বিশেষ- 
রূপে ম্মরণ আছে। কাগজ হাতে লইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের 
মোকদ্ধমায় কোনরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা আছে কিনা? আমি উত্তর 
করিলাম, «এই মোকদ্দমায় আছে কিন্ত আমাদের পক্ষে নাই। তখন 
আর কোন কথা না বলিয়া কাগজ উত্টাইতে লাগিলেন। পরে 
দেখিয়াছি এটি স্তাহার অভ্যাসগত ছিল। কোন মোকক্ষমা লইয়া 
মন্ধেল উপস্থিত হইলে প্রথমেই এই কথ! জিজ্ঞাস৷ করিতেন। ওরপ 
প্রথর ব্যকিত্বশালী তেজন্বী লোকের লামনে দীড়াইয়া ডাহা সিথ্যা কথা 
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বলা সহজ নাত, হুতরাং সাজান অসত্য মোক্ষম! লইয়া! যাহারা আসি 
অথবা যাহাদের পক্ষে মিথ্যা, প্রবঞ্চন! গ্রন্থৃতি থাকিত, 'কাহাবা এই 
প্রশ্নে থতমত খাইয়া যাউত, স্বচ্ছন্দে উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা 
আমতা কবিত। তাহাদের সেই ভাব দেখিয়া ও কাগজদা্ট মিথ্যা 
মামল। তিনি ধরিয়া! ফেলিন্তেন এব* কাগজ ফিবাইয়! দিতেন। এইবপ 
ভাবে মামলা ফেব দিতে আমার চোন্থব সামনে আমি অন্ততঃ আট 
দশ বাব দেখিয়াছি” শ্রশ্রমাতাঠাকুরাণীর নিব শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ মিথ্য' মামলা কখনই নিস্তন না_যত মনল আসি 
সকলেব কাজ নিলে অপরিমিত টাকা হইত । 

আর একটি কথা শিষুক্ত বাবাজী মহাবাজের নিজমুখে শ্রবণ 
করিয়াছি। কোন মামলা সম্পর্কে স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে যত নজীব 
পাওয়া স্ঙব, তাহ] সাধারণতঃ বিচাবুকের। অবগন থাকেন না উভয় 
পক্ষের উকিলগণই তাহা স*গ্রহ করিয়া তাহাদিগকে প্রদর্শন কবেন। 
সচরাচর এরুপ হয় যে, কোন বড় আইনজ্ঞ উকিল দেখিলেন ফে, 
প্রতিপক্ষের উকিল ্বপক্ষে যে নজীর আছে, তাহার সমস্ত বলিতে 
পারেন নাই এবং বিচারকও তাহা অবগত নহেন। এরূপ ক্ষেঅে 
ভিনি সাধারণতঃ সে কথার আর উল্লেখ করেন না, নিজের পক্ষের 
কথাই মাঝ ঘলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কখনই এ 4কম কর্সিখ্ডেন 
না। বিচার্ধায বিষয় সন্থদ্ধে নিজের হ্ৃপক্ষে অথবা বিপক্ষে যাহা কিছু 
বলিবার আছে, তৎসমন্তই বলিতেন, এবং অনন্তর আপাতবিরুদ্ত নজির 
গুলি যে বর্তমান ক্ষেতে প্রযোজা নহে, তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত 
হইতেন। তিনি যখন সওয়াল জবাব করিস্তেন, তৃগন সমস্ত গ্রাপমন 
দিয়া করিতেন। সাধারণ উকিষাগণের সায় বর্খেয্স বিনিময়ে ব্যবসায়ের 
কাক্জ/কলিরিবার মত করিয়া কর্মিভেঘ না । এই জন্তই ঘে তর্কটি তাহার 
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মনঃপৃত নয়, সেরূপ তর্ক তিনি করিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত শরৎ 
বাবুর লিখিত আর একটি কথা অগ্যজ্জ উদ্ধৃত করিয়াছি * । তাহা 
হইতে দেখা যায় মন্কেলের কাজও তিনি ভগবৎসেবা মনে করিয়াই 
করিতেন । এইজ্ন্য এবং অসত্য মোকদমা লইতেন না বলিয়া, নিজের 
যুক্তিব ন্যাষাতাসম্বদ্ধে তাহার দৃঢ় ধারণা থাকিত এবং এই দৃঢ় ধারণ! 
থাকিত বলিয়া, বিচাধ্য বিষয় সম্বঙ্ধে হ্বপক্ষের এবং বিপক্ষের সকল 
কথা সবল ও সহঞ্রভাবে বিচারকেব নিকট প্রকাশ করিতে দ্বিধা 
কবিহেন না। নিজব পক্ষ অন্যায্য জানিয়াও, পয়সার জন্য মকেলের 
তইয়া তর্ক কবিতে হইলে এরূপ কখনই করা যায় না। ইহার আর 
একটি ফল হইত | তিনি এই প্রণালীতে সওয়াল জবাব করায় বিচারক- 
দিগের অনেক সময় বিশেষ স্বিধা হইত এবং এজন্য জজেরা অনেকেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। 

যে মোকদ্দমা চলিবে না বলিয়া বুঝিতেন, কেবল অর্থলাভের জন্য 
সেমামল! তিনি ষে লইতেন না, ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত পূর্বোদধঃ 
রামলাল মিতআ মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন “একদিন 
এষ্টেটের কাজে তাহার ওখানে গিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, তিনি 
নিজের টেবিলে কাজ করিতেছেন, এমন সময় ঢাকা জিলার একজন 
লোক (নাম ভুলিয়! গিয়াছি ) আসিয়া আড়াইশত টাকা ও কতক- 
গুলি নথিপত্র পিয়া গেলেন। এই সময়ে মামলানন্বত্বীয় কাজের 
জন্ত তারাকিশোরবাবুর ওখানে আমার রোজই যাইতে হইত। ছুই 
একদিন পরেই দ্বেখি সেই ব্যক্তি আবার উপস্থিত হইলে উনি 
তাহার কাগজ ও ছুইশত টাকা ফেরত দিয়া বলিলেন, «এ মামলায় কিছু 
নাই। এ মামলা চলিলে আপনি হারিয়া যাইবেন, সুতরাং আপনার 

১৪৪ পৃষ্ঠা ত্ষ্টব্য। 
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মোকদ্দমা আমি লইব না। আপনাব কাগজ দেখিতে আমার যে 
সময় গিয়াছে তাহার জন্য আডাইশত টাকা নিতে পাবি না। তাহার 
উপযুক্ত মূল্য পঞ্চাশ টাকা" ।” 

ইনি আরও বলিয়াছেন, “একবাব আমাদের একটি বড় মোকদামায় 
তাহার দৈনিক ফি প্রত্যহ দিয়া পাবিয়! উঠিব না মনে কবিয়া কাহার 
সহিত একটি চুক্তি কবি। কথায় ষে, মোকক্ষমায় ফন্দিনই লাগ্তক 
আমর! তাহাকে পারিশ্রমিক প্বন্ধপ মোট চাবি তাজাব টাকা পিব, তিনি 
তাহাতে সম্মত হন | পরে কাধ্যকালে দেখা গেল যে 'তদিন লাগিবে 
বলিয়া গ্রথমে আমরা অন্রমান করিয়াছিলাম, মোকদ্দমাটি তত সহজে 
শেষ হইল না, তদপেক্ষা অনেক বেশী পন আমাদদর মামলার জন্য 
সাহার খাটিতে হইল । খন আমব। লজ্দিত হইয়! পড়িলাম । আমাব 
মনিব (৬ রজনীবাবু ) আরও দ্বই হাজার টাকা তাহাকে দিবাব প্রম্তাব 
করিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই উহ্না লইতে সম্মত হইলেন ন1। বলিালন, 
“একবার যে কথ! ঠিক হইয়াছে, তাহার অন্যথা কর! যাইতে পাবে না । 
তিনি যে বকম দুটচিন্ত লোক, যাহা! একবার বলিয়াছেন, তাহা হইতে 
তাহাকে বিচলিত করা৷ যাইবে না বুঝিয়া আমবা এক কৌশল অবলম্বন 
করিলাম। এই সময়ে বুদ্দাবনে তিনি ঠাকুরের মন্দির নিশ্নাণ করাইতে- 
ছিলেন। ঠাকুরের মন্দির নির্ঘাণের জন্য ঠাকুরের লাম করিয়া দিতে 
চাধিলে তিনি আর “না' বলিতে পারিলেন না । এইরূপে আর ছুই 
হাজার টাকা দেওয়া হইল। 

“জোকে মামলা মোকদমা করুক, স্বয়ং উকিল হুইয়াও ইহা তিনি 
চাহিছেন না। সম্ভব হইলেই বিবদমান ছুই পক্ষের মধ্যে আপোর 
মীমাংসা ঘটাইবার চেষ্টা করিতেন। পক্ষকে যামল! যিটাট্‌ঘা ফেলিবায় 
উপদেশ দিতে এবং শয়ং উদ্যোগী হইয়। যোকদ্দমা। মিটাইয়। দ্বিতে 
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তাহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি । সন্ধ্যার পাব মন্ধেলের কাছ 
কবিততে আমি কৎনও তাহাকে দেখি নাই।” 

এক সঙ্গে অনেক মামলা তিনি হাতে লইতেন না। অধ্যাত্বচিস্তার ও 
সাধন ভজ্ঞনের ব্যাঘাত হইবাব আশঙ্কায় এবং বেশী কাজ নিলে সকল 
কাজে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পাবিবেন না বলিয়া এরূপ করিন্তন। 
যে কাজ তখন লইনেন, অণণ্ড মনোযোগ দিয়! তাহা করিতেন । মকেল- 
রূপী ভগবানের সেবা কবিতেছি* এই বুদ্ধিতে মকেলের কাজ করিতেন 
বলিয়া ইহাই তীাহাব পক্ষে শ্বাভাবিক ছিল। প্রবীণ উকিল, বর্তমানে 
হাইকো্টব ষ্টাম্প বিপোর্টাব শ্রযুক্ত রামতারণ চষ্টোপাধায় মহাশয় 
বলেন “তিনি বেশী 9886 পাইলে বাখিতেন না_-0:0097 &69106100 
(উপযুক্ক মানাযোগ ) দিতে পাবিবেন না বলিয়া অনেক মোকদ্দমা 
ছাটিয়া দি্তন। আমি তখন জুনিয়ার উকিল, এবং তীভার সহিত ধনিষ্ঠ 
পরিচয়ও আমার হয় নাই, এরূপ অবস্থায়, কি ভাবে জানি না আশার 
উপব ্টাতার একটু আস্থা জন্মিয়াছিল । তিনি মনে করিতেন, মক্ধেলের 
কাজে আমি যথাসাধা মনোযোগ দিই, শৈথিলা করি না। ইহার ফলে 
তিনি মধ্যে মধ্যে চিঠি দিয়া আমার নিকট মকেল পাঠাইয়া দিতেন । 
ফৌজর্দারী মামল। করিতে তিনি পছন্দ করিতেন ন|। আমাকে যে সফল 
988৪ পাঠাইতেন, তা৷ সবই ফৌজদারী আগীল।” 

অনেক গরীব লোকের মোকদাম! তিনি বিনা পাবিশ্রমিকে করিতেন। 
এক ক্রাঙ্মণ খুনী মামলায় পড়িয়া তাহার শরণাপন্ন হন ও তাহার চেষ্টায় 
পর়ে অব্যাহতি লাভ করেন। ইনি অনেক টাকা তাহাকে দিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এক পয়সাও লন নাই,বজিয়াছিলেন “জাপনার 
যে প্রাণরক্ষা হইল) তাহাতেই আমি সন্ধষ্ট। আপনার টাকা আমি চাই 
না” এই ঘটন| বাবাজী মহারাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীবৃক্ত অঙ্গনাকিশোর 
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সস পরী শী” পাল 


চৌধুরী যহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, "দাদার কাছে কখনং 
শুনি নাই যে অমুক মামলাটায় আমি জিতিয়াছি।” তিনি সেবা-বুদ্ধিতে 
নীরবে নিজের কাধ্য করিয়া যাইতেন মান্ত্র, অর্থ অথবা সম্মান কিছুরই 
দিকে লক্ষ্য করিতেন না কাগজ দেখিবার জন্ত আলাদা ফি লইবা, 
নিয়মও তাহার ঠিক “অপরিবর্ভনীয়' ছিল না, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র 
তাহাও লইতেন না। 

উকিলবূপে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্রের আর একটি দিব 
আছে। তাহা বড়ই মধুর ও চিত্তাকর্ষক । শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শান্দী মহাশ: 
তাহার পূর্বোক্লিখিত প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন-_-“হাইকোর্টে 
আসিয়াও তিনি তাহার শিক্ষকতা জীবনের সংক্কাব ত্াগ করিতে পারে? 
নাই । এখানেও প্রায় পাঠশাল1 করিয়া অনেক নব্য উকিলকে কা 
শিখাইতেন। তীহার অন্রগ্রহে অনেকে কর্ম-জীবনে অগ্রসর হইতে 
পারিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাহার জীবন হইতে সকলেই 
উপদেশ ও উদাহরণ পাইত। কোন নব্য উকিল কর্তব্যকাধ্য ক্রটী করিকে 
তিনি তাহাকে রীতিমত শাসন করিতেন ৷ তাহার উপদেশ এই ছিল যে 
“কোন কাধ্যের ভার পাইলে তাহা যথাশক্কি নির্বাহ করিতে হইবে 
তখন টাকা পাইয়াছ কি না সে বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিবে না। 
তাহার সাহায্যে অনেক নব্য উকিলের জীবিকার সংস্থান হইত। তিনি 
প্রত্যেক মোকদ্দমায় কাহাকেও না কাহাকেও সহকারীভাবে নিষুত্ত 
করিতেন। পরন্ধ অনেক সময়ে নিজ হইতেও তাহাদিগকে অর্থ সাহায 
করিতেন । তিনি প্ররুত অস্বখবৃক্ষ ছিলেন এবং তাহার লেহ ও আশ্রয় 
স্নেকের জীবনধরণের উপায় ছিল। 

"গকালতি বৃদ্ধি কক ক্তাহার ধর্মভাবকে আচ্ছন্ন করিতে 
পারে নাই। বরঞ্চ তিনি হাইকোর্টে নৃতন একটি ভাবের সঞ্চার 


শা ক লট শা পি 


উকিলকূপে ১৩৩ 


সপ শনি শা সত স্পা | সস পপ সপ পি শপ 


করিয়াছিলেন। সেকন্য অনেকে তাহার নিকট খ্গণী। হাইকোটের 
লাইব্রেরীতে তিনি কাধাতঃ একটি সমাজ গঠন করিয়াছিলেন কাছারীর 
কাজের মধ্যে বা শেষে যে সময় তাহার অবকাশ থাকিত, তাহা সৎ- 
প্রসঙ্গেই কাটিত। তাহার উপদেশ ও আদর্শে অনেকের মনে ধর্মভাবের 
সঞ্চাব হইয়াছিল, ইহাতে অনেকে এওকালতির শু তর্ক ও বৈষস্বিক 
ভাড়নার মধোও গ্রীতি ও শাস্থির আস্বাদ পাইতেন। শ্রীযুক্ত কালীকৃ্ণ 
সেন, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসম্ন রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত 
মোহিনীমোহন চক্রবন্ী প্রভৃতি শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় 
অপেক্ষা বয়সে জ্যেট হইলেও তাহাকে বিশেষ শ্রন্ধা করিতেন এবং 
হাইকোর্টে ও তাহার বাহিরে তাহার সহিত সংপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত 
করিতেন। নব্যতন্ত্রের অনেক ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গের এবং সংগ্রসজের 
ফল পাইতেন। বস্তঃ ইহাদের প্রভাবে অনেকের যনে ধর্মভাব অন্কুরিত 
হইয়াছিল এবং তাহার! সংসারের তাড়নার মধ্যেও শাস্তিরসান্বাদের 
স্থযোগ পাইয়াছিলেন।৮ 

সার মম্মথনাথও লিখিয়াছেন, “একদিন আমি ছুইজন বিচারকের 
সমক্ষে একটা দেওয়ানী মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিতেছিলাম,-_ 
কোনও একটা বিষয় সম্বপ্ধে আইনটা কি ও তাহা কিভাবে প্রযোজিত 
হইবে, এইরূপ একটা কথার তর্ক হইতেছিল। আমার মনে এই ধারণা 
ছিল যে, আমি যেকথা বলিতেছিলাম তাহা ম্বতঃসিদ্ধ ও তৎসন্বন্ধে 
কোনও বিশেষ যুক্তি-প্রমাণ বা নজিরের আবশ্কক হইতে পায়ে না। 
বিচারকেরা কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তত ছিলেন না, পরস্ধ আমাকে 
বারস্বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, আমি আমার ত্বপক্ষে কোনও নহ্ধির 
দেখাইতে পারি কিনা। আমি একটু বিরক্ত হুইয়্াই উত্তর ক্করিলা 
যে, ছুই আর ছুই একত্র করিলে যাহা হয় তাহার আর নজির কোখার 


৯৩৪ এ ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরি 


অপ অত 


পাইব ? তবে যদি তাভারা পাচ হয় সাব্যত্ত করেন তাহা হইলে ই দিন 
হইতে তাহাদের সাব্যন্তই একটা তাল নজির হইবে । তারাকিশোরবাবু 
এ সময়ে এ এজলাসে উপস্থিত ছিলেন_তখন দুইটা! ব'জিতে পনের 
বিশ মিনিট বিলম্ব ছিল। তিনি উঠিয়া লাইত্রেরীণত গমন কবালন, 
পরে দুইটার সময় যখন আমি লাইব্রেরীতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন য, "মাকদদমাটা শেষ তইক়্] গিয়া্ছ কিনা। আমি 
উত্তরে বলিলাম ষে, আমি তখনও সওয়াল জবাব শেষ করি নাই। 
তিনি আমাকে বলিলেন যে, আমি যে তর্ক করিতেছিলাম তাহা সম্পূর্ণ 
রূপে ঠিক; কিন্তু আমার কথাটা একটু বূ হইয়া গিয়াছে এবং অকাবণ 
এইরূপ বূঢ কথা না বলিলেই ভাল হুইত। কারণ মাগ্তব অনেক সময়ে 
নিজের সম্মুখে অতি নিকটে অবস্থিত জিনিষও দেখিতে পায় শা, বা অতি 
সহজ বিষয়ও উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং তজ্জন্ত তাহাস্ক দোষ 
দেওয়া যাইতে পার না। এই পনেব বিশ মিনিট মধ্যে তিনি আলোচ্য 
বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক দেখিয্বা রাখিয়াছিলেন ও সেগুলি বিচারক- 
সবয়কে দেখাইবার জগ্য আমাকে পরামর্শ দিলেন ।” 

প্ীযুক্ষ বাবাজী মহারাজেব ওকালতি সম্বন্ধে সম্ভবতঃ অনেক 
কথাই বলিবার আছে যাহ! আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
উপসংহারে একটি কথা মনে হয়। যখন জগতে ধর্খের গ্লানি উপস্থিত 
হয়, তখন কখনও বা নিজে আসিয়া, কখনও ভক্ত জ্ঞানী মহাপুকুঘ- 
গণকে প্রেরণ করিয়া তত্তৎযুগের প্রয়োজনাঙ্থলারে ঈশ্বর জগতে ধর্দদ- 
সংস্থাপন করেন । শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই ধরণের মহাপুরুষ ভিলেন, 
ইচ্ছা নিঃসন্দেহ | উত্তরকালে বঙ্গসন্ভানগণই রিশেষভাষে তাছার ফ্পা- 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক কারণে বঙ্গের শিক্ষিত লমা্গ তাহার নিকট 
বিশেবক্ধপে খদী। বর্তঘানে শিক্ষিত বাছালীদিগের মধ্যে ধাহাদের ধর্ম 


উকিলয্পে ১৩৫ 


বিষয়ে কথক্চিৎ অন্থুসন্ধিৎসা জন্ষিয়া্ে ( সৌভাগ্যক্রযে ইহাদের সংখ্যা 
নিতান্ত কম নহে ), ঠাহাদিনগর একটি বিশেষ প্রয়োজন এই যে, তাহার 
সকল কথাই যুক্তির সাহায্য বুঝিয়া লইতে চানেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
ভিন্তিতে যাহা স্ত্রপ্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পাবেন না। অপব পক্ষে বিশ্বাসপূর্বক সাধন ও আচরণ না! 
কবিতে পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের অন্ত কোন পন্বাও নাই। 
বস্বতঃ বুঝিয। লইতে পারিলে দঢ বিশ্বাস করিবার পক্ষে যে বিশেষ স্থবিধ! 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । ধর্মবিষয়ক নান] গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া ও 
তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে বর্তমান শিক্ষিত সমাজের ও তাহাদের অনুগামী এক 
বুহান্তর সমাজের যে সকল বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তিনি যুক্কিমূলে 
তৎসমন্ডেরই ত্রন্দর সমাধান কবিয়াছেন এবং এতদ্ধেশীয় শিক্ষিত ও অর্থ- 
শিক্ষিত তরুণসমাজের পবম উপকার সাধন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থঃ 
এখন স্থপ্রসিদ্ধ, ইাব পাঠববর্গ সকলেই অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহাবাজেব যুক্তি সমূহ কিরূপ হৃদয়গ্রাহী, সুস্ক্ম ও সারবাম্‌। 
এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসশখ্য অন্সন্ধিৎস্থ পাঠকের অনেক 
লন্দেহের নিরসন হুইয়াছে, বন প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে, ধর্মসাধনের 
উৎসাহুদ্ধিরও পথ স্থগম হইয়াছে । এজন কৃতজচিতে তাছার 

অথবা শিষ্ত নহেন এক্ধপ অসংখ্য বাঙ্গালী আজ তাহাকে স্মরণ করিয়া 
থাকেন। ওকালতি করা কালে যে সুক্ তর্ককরিবার ও নিজদ্ব 
বিশিষ্ট প্রণালীতে যুক্কিসমূহ সাজাইয়া উপস্থাপিত করিবার অভ্যাস 
তাহার ছিল, তন্বার! এই বিষয়ের বিশেষ সহায়ত হইয়ান্থিল মনে হুম্থ।* 


 অগ্মবাদী খবি ও ব্রচ্ছবিদ্যা, দার্শনিক ্চ্ষবিদা প্রথম, ছিতীয় ও তৃতীয় গু, 
সংবাদ, ত্রজবিদেহী মস্ত জী ১০৮ ম্বামী রাসদাল কাঠির! বাবাজী মহারাজের ভীবজঃ 
ভেদাতেব সিদ্ধান্ত প্রভৃতি । ইহার মথে। গার্শনিক বক্গাহিদ্যা তৃতীর খও--.বেধা অর্পন 
গুয়পিদ্ত লংহাদ ও জীবন-চরিত এই তিনখামি গ্রন্থের হিন্দী সক্ষণও প্রকাজিত হ্যা । 











দ্বিতীয় অধ্যায় 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবন 


প্রযুক্ত বাবাজী মতারাজেব চবিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল 
যে,:ভিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, কায়মনৌবসক্যে তাহারই 
অনমরণ করিয়া চলিতেন, নিজেব অর্থ, সামর্থ্য ও সমগ্র শত্তি সেই এক 
পথেই নিয়োজিত কবিতেন। একথা পূর্বেও একাধিকবার বলিয়াছি, 
এক্ষণে তাহার ১৮৮৮ থৃষ্টাৰ হইতে ১৯১৫ থুষ্টাব পধ্যস্থ (বা'লা ১২৯৫ 
হইতে ১৩২২ সাল পধান্ত ) কলিকাতা বাসেব সুদীর্ঘ গাঁভাশস্টর্ঘ কালের 
গার্স্থ্য-জীবনের মূল কথাটি বুঝিতে হইলেও সেই 'এক্ষই কথা ম্মরণ 
করিতে হইবে %। 
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পারিবারিক ও সামাদ্দিক জীবন ১৩৭ 


শপ পি সি | সপন | শিপ বআস্িি 


যখন তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া দেশে গেলেন, ত্ৃঘপূর্বেই তাহার 
ধশ্ম-শিশ্বাস পরিবন্ধিত হইয়া হিন্দুশান্্ে অনাস্থার ভাব বহু পরিমাণে 
শিখিল হয়াছিল এব* আধ্য খষিদেব প্রতি তাহাব চিত্তে শ্রন্তা ও ভক্তির 
সঞ্চার হইতে আবস্ত হইয়াছিল, ইভা আমবা জানি। অতংপর ক্রমেই 
ভার এই "ডাব উন্তবোত্তব বন্ধিত হইতে থাকে। শ্রীহটে অবস্থা 
কালে সাহাব চষ্টায় তত্রল হিন্দুসভাব প্রাণ সাব হইল ও অল্পদিনের 
মধোই শ্রীহটবাসীকে চমকিত করিয়া দিয়া সে প্রাণে তরজ উঠিল-_. 
কীন্ঠনের বন্যায় সহব ভাসিয়! গিয়া দৃব-দুবাস্ততরর খানম রসসিক্ 
কবিল। তিনি হিন্দু সমাজকে ও তিন্দু সমাক্ত তাহাকে অস্থায়ের অন্তরে 
আপন বলিয়া গ্রহণ করিলেন বাহিবেও তিনি প্রায়শ্চিতাদি করিয়া 
হিন্দুসমাজে পুনংপ্রবিষ্ট হইলেন । সেদিন তাহার এই তাবের বিশেষ 
পৰিপুষ্টি সাধিত হইল। 'অনস্তব তিনি 'অপেক্ষাঞ্কত ব্যাপকভাবে শাঙ্গ- 

ইছার বঙ্গানুবাদ £-_ 

ারাকিশোয়ের প্রকৃতি এরপভাবে গঠিত যে, আগ্রিক তাবে কোন ক্ষার্ধয তিনি 
করিচে পারেন ন|। তিনি বখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, মুহূর্ত মাত ছিব 
না করিম! তীছার উপবীত পরিত্যাগ করিলেন এবং অর্ধবপ্রকার ক্ষাতি ও কলাকল অদ্্ান্থ 
করিয়া উক্ত সমাজের আনর্শানুযারী যাহা কিছু ভাল ও যুক্রিবু্ত তৎসমস্তই আচরণ 
করিতে লাগিলেন। ঘাহ| সাহার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইত, তাহার প্রতি যে 
নিষ্ঠাহেতু তিবি ব্রাহ্মমষাজে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সত্যের প্রতি নিষ্ঠ। ছারাই 
চালিত হইয়া! করেক বৎসর পরে তিনি প্রাচীন হিশ্ুধপ্থ পুনয়ার গ্রহণ করিলেন। হিন্ছু- 
ধর্শের প্রতি বিষ্বেধাষাপক্স ও নিতা্ত চরমপন্থী ত্রাক্গ হইতে তায়াকিশোর পরবর্তী জীবনে 
একজন নিষ্ঠাযান্‌ হিন্দু হইলেন এবং তখন তিনি প্রাচীন হিন্দুশানতরে ধর্মপরারখ ভ্রাজাণের 
প্রতি হে সমস্ত কানিক ও মালিক আচঙগ এবং সাদাজিক ও নৈতিক কর্তব্য বিহিত আছে, 
তৎনমত্তই বাধধভাবে প্রতিপালন কম্িতেন। 


১৩৮ শ্রী ১০৮ হ্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


০০০০ সি স্পা সী শপ সাপ পি সপ্ত সপ শি সি 


চ্চা আরম্ভ করেন ও তৎফলে তাহার শাস্ববিশ্বাস আরও দৃঢবন্ধ হইতে 
থাকে। যিনি একদিন কাশীতে পণ্ডিতমগ্ডলীর সহিত বিচারে শান্্বচনকে 
গ্রমাণরূপে গ্রাহহন করেন নাই, দ্েব-দর্শন করিয়া পূজা করিতে রাজী 
হয়েন নাই, সিদ্ধ মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ শ্বামিজীকেও অভ্রাস্ত মীমাংসক- 
রূপে গ্রহণ করিতে চাছেন নাই তিনি যখন ভাগবতের কয়েকটি 
শ্লোকের উপর নির্ভব করিয়! সর্ধত্যাগী হইয়া সদ্গুরুলাভাশায় 'হীর্থে 
তীর্থে ভ্রমণ কবিতে প্রস্তত হইলেন, তখন বুঝা যায় ইতিমধ্যে তাহার 
শান্ত্-বিশ্বাস কত গভীর ও দৃচমূল হইয়াছিল! ঠিকৃ কোন্‌ সময়ে ষে 
শ্রতিকে অপৌরুষেয় অন্রান্ত সত্য বলিয়া! হ্তিনি জানিয়াছিলেন, তাহা] 
আজ নির্ণয় করা অসম্ভব, কিন্তু এই ক্রমোন্নতির পবাকাষ্টা এবং এই 
ভাবের সত্য প্রতিষ্ঠা হইল সেইদিন, যেদিন তিনি পূর্ণ ব্রদ্মধিকে সদর গুরু- 
রূপে লা কবিঙ্পেন। তাই অতঃপর কলিকাভাবাসকালে তাহাকে 
দেখিতে পাই প্রাচীন আধ্য খধিদিগেরর উপদেশ ঠিক্‌ ঠিক অশ্গসরণ করিয়া! 
বাহ্‌ ব্যবহাবে আদর্শ গৃহী ও অন্তরে 'আদর্শ শি্তন্সপে বৎসরের পর 
বৎসর দিনাতিপাত করিতেছেন। 

আর শান্ও তাহাকে কূপ! করিয়াছিলেন। ওয়ুরুপায় শাশ্বোপদেশের 
প্রকৃত মশ্ম এই সময়ে তাহার অন্তরে গ্রকটিত হইয়াছিল, শাস্-নিহিত 
সত্য সকল তাহার চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল *। কলিকাতা বাস 
কালেই গুরুরুপালন্ধ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাসম্বলিত যড়দর্শন তিনি প্রকাশিত 
করেন। 

হাইকোর্টের লন্বপ্রতিষ্ঠ উকিল; দৌলতপুর কলেছের প্রতিষ্ঠাত। 


ক. এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে গ্রদণ্ত পতিতপ্রহয় শ্রীযুক্ত পফানন তর্যরছ মহাশয়ের এই 
ধিবর়ক উদ্কি পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বোধগন্ধয হাইবে। 


পায়িবারিক ও সামাজিক জীবন ১৩৪ 


শীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৪৪ সালের কান্তিক, সংখ্যা! '্রন্থদর্শন, 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন, “তাহার বাটীতে »নারায়ণের নিত্যসেবা হইত, 
কতকগুলি অভাবগ্রস্ত বিগ্যার্থী ও আত্মীয়-স্বজন তাহার বাটীতে আশ্রয় 
পাইত। এতদ্বাতীত 'অতিথি অন্যাগত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সাধু, সর্যাসী 
অনেক সময়ে তাহার বাটাতে উপস্থিত হইতেন এবং তিনি যত্বের সপ্ষিতি 
তাহাদব সেবা করিতেন । ভীভাব পরী ভপন্থিনী, ভক্তিম্তী ও প্ররুতই 
তাহার সহধস্মণী ছিলেন। তিনি গ্রীতি ও দক্ষতার দহি'ত দেবসেবা, 
অতিথিম্সবা! এব" স্মগ্ন গৃহকম্দ কবিত্তেন।” 
শ্ীশ্রমাভাঠাকুবাণীব ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 
তীহাব উপনয়নেব পব বা*লা ১**২ সালে বাবাজী যহারাজের 
কলিকাতার বাসায় পড়িবাব নিমিক আমেন। তিনি বলেন, “বা*লা 
১৩০৭ সালে শ্বামবাজার বামচন্জ্র মিত্র লেনের বাসা হইতে উঠিয়া 
বাগবাজারের ৪*ন* বস্তপাডা লোনয় বাডীতে আসা তল *। তদবধি 
ঠাকুরসেবার ভাব আমার উপর পডিল। এই সময়ে তাহার বাসার 
ঠাকুর মন্দিরে একটি বাণলিঙ্গ, শ্রীঞ্নীকাঠিয়া বাষান্্রী যহারাজের ফটো, 
একটি শালগ্রাম ও একটি গোপাল যু ছিলেন। দীক্ষার পর জীধুক্ক 
বাবাজী মহারাজ এই দধিবামন নামক শালগ্রামটি ও ভ্রীপ্রমাতাঠাকুরাধী 
এই্টগাপাল বিগ্রহ প্রীবৃন্দাবন হইতে তাহাদের গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা 
করিয়া আনিয়াছিলেন। সকলে হিলিয়া বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ধবক, প্রীতি ও 
'াস্তরিকতার শছিত এই বিগ্রহ সকলের সেবা করিতেন, ফলে বাড়ীটি 
তীর্থের হইয়াছিল | স্থানের কোন বিশেষ প্রভাব বশতঃ অথবা 
ভ্রভগবানৌ্ট কোন বিশেষ মহিমা প্রকটিত থাকাতে, তীর্ঘস্বানে 
িহপাড়া। লেগের ফাসাতেই অস্তংপর ভীবৃক্ত বাবাজী মহারাজ বাংল! ১৩২২ 


মালের ব্রিক হাসে সংনার ত্যাগের পূর্ব পথ্যত্ত বান করিরাছিলেন। 
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গেলে লোকের মন সহজেই পবিভ্র ও সংভাবাপন্ন হয়, ইহাই তীরের 
তীর্ঘত্ব, এই প্রভাব এখানেও ছিল । 

বরিশালের শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র মহিস্তা মহাশয় লিখিয়াছেন, “তাহার 
বাড়ীতে গিয়া অনেক সময়ই আমাব মনে হইত যেন কোন মঠ বা 
আশ্রমের ভিতরে আছি। ঠাকুর কোঠায় শ্রশ্রশালগ্রামদেব ছিলেন 
ও ্রীত্রাীকাঠিয়া। বাবাজী মহারাজেব ফটো ছিল। এই ঠাকুবেরই 
দৈনিক সেবা-পৃজা হইত | * ** আমাব "খন এই দিকে কোনই 
ধারণা ছিল না--আমার মন ছিল 'ভাল ভাল জিনিষব প্রসাদ পাবার 
দিকে। ঠাকুর অপেক্ষা 'ভাল জিনিষের প্রসাদই আমার অধিক প্রিয় 
ছিল। অবশ্ঠ আরতির সময় সেখানে যাহ'তাম, কাৰণ আমাৰ এ বাছ্াট্ুকু 
কাণে খুব মধুব লাগিত এবং অনেকে একত্র ভইয়! স্যোত্র পাঠেব শ্বরট্রকুও 
মধুর লাগিত , আর যাইতাম ত্র স্থানে ইহারা সকলে মিলিয়া কি করেন, 
তাহা দেখিতে কৌতহুলী হুইয়! ৷ 

বাবাজী মহারাজেব গুরুত্রাভা প্রেসিডেন্সী কলেজেব ভূতপূর্বব 
গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসয়্ দাস মহাশয় লিখিয়াছেন, পজ্মৎ 
সন্তদাসজীর বাডীতে নিত্যই ঠাকুরের ভোগ হইত, এই তোগ প্রাণহীন 
বাঙ্থক্রিয়া মাত্র ছিল না, ইহ! ছিল যুগপৎ জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ভক্তের 
ভোগ। একপক্ষে মন্ত্র ও গঙ্জাজল তুলসীঘ্বারা স্বুলভাবে ভোগ্যবস্তর 
ভগবানে অর্পণ এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবান্‌ লীলামৃষ্তিরূপে 
অলৌকিক ভাবে এই ভোগ্যবস্তর সহিত মিলিত হইয়া ভোগ্যরস সকল 
আত্বাদন করিবেন। পক্ষান্তরে ইহা অন্তঃকরণের ভিতর ছ্জিয়া বুদ্ধি, 
প্রাণ ও মনের সশ্িলিত তাবে নিষেদন---ঠাকুর, তুমিই লীলাচ্ছলে 
অচেতনবৎ হইয়া বিবিধ ভোগ্যরসরূপে বিছাযান রহিয়াছ, তুমিই 
রীলাচ্ছলে আপন চিৎশক্তিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া এ লফল ভোগ্যরস 
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ভোক্তারূপে ভোগ করিতেছ, আবার তৃমিই দানরূপে ভোগ্যবস্ত 
প্রতুর্ূপী ভগবানে অর্পণ করিয়া আপনাকে আপনি কতার্থ মনে 
করিতেছ *গ। এইরূপ ভোগ নিবেদনই তত্বজ্ঞান, ভক্তি ও বৈবাগোর 
সম্মিলন, ইহাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর যুগপৎ সগ্চণ ও নিগুণ এবং যুগপৎ 
সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ষের উপাসনা । এইকব্ূপ ভাবে ভোগ দ্বান 
কবিচ্তে পারিলে জ্ড ভোগ্যবস্তব জড়তা ও মলিনতা দূরীভূত হয়, 
অচেতন সচেতন হইয়া যায় এব* ভোগাবসের আনন্দদায়িনী শক্কি 
বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ হয়। শ্রীমৎ সম্তাদাসজীব বাগবাঙ্জারেব বাড়ীতে 
আমি অনেকবার ঠাকুরেব প্রঙ্গাদ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমাব কোন 
কোন গুরুভ্রাতাহগিনীও সময়ে স্যয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমর! 
অনেকেই ্ীহ্ার বাড়ীব ভোগেব প্রসাদের বিশিষ্টতা প্রতাক্ষ অন্ুতৰ 
করিয়াছি। তিনি নিজে যেরূপ জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন, তাহার পত্থীও 
তদম্থরূপ প্রেম এবং ভক্তিবিশ্বাস স্কাবে রুগ্নদেকেও ঠাকুরের ভোগের 
ব্যবস্থা হ্বয়ং কবিতেন, এইরূপ স্থলে প্রসাদ যে জীবস্ত ও জাগ্রত হইবে, 
তাহা বিচিত্র নহে ।” 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ্জ কাহাকেও কাহাকেও এই সময় বলিয়া 
ছিলেন,”আমার গুরুদেব জাগ্রতভাবে এইস্থানে আছেন ।” বস্ততঃ তাহার 
গুরুদেষের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালেও এবাটীর অনেকে এখানে তীহার 
সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজে এবং মাতাঠাকুরানী ত পুনঃ 


« যুক্ত হাবাজী মহারাজ কর্তৃক উপদি্ট জামাদিগের ভোগ নিধন প্রপালীয় 
( সন্ধায় প্রচলিত প্রণালীই ভিমি উপদ্গেশ করিয়াছেন ) তাষ এই প্রকার এবং ভল্ধ্যে 
এই গীতোজ হ্্রটি আছে 1-_ 
“ন্ধার্পণ, জন্মছবিত্র ধাপ ক্ষণ! হুতম্‌। 
বরন্ৈয তেন গন্ভবাং ব্রক্মকর্্সমাধিন| &* 
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সপ পপি সি পপ শিস চে শি সিসি 


পুনঃ পাউয়াছেনঞ্,। অন্ত লোকেও পাইয়াছেন | কালিকচ্ছ নিবাসী পণ্ডিত 
৬দ্বারকানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহাদের মধ্যে একজন । কাধ্যোপলক্ষে 
কলিকাতায় আসিয়া তিনি এই বাসাতে মধ্যে মধ থাকিতেন। কোন 
সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্তাহাকেও এই কথা বলিয়াছিলেন। এই 
কথা শুনিয়া অবধি তিনি অতিশয় ভক্তিলহকারে ঠাকুবঘরে গিয়া ফাটার 
নিকট প্রণামাদি করিতেন। একদিন তিনি আসিয়া অতি গদ্গদ ভাবে 
বাবাজী মহাবাজকে বলিলেন ঘষে, তিনি প্রাপ্রীকাঠিয়া বংশী মহাবাজের 
সাক্ষাৎ দশন পাইয়াছেন | শ্রীযুজত আন্টোোষ ভট্টরাচাধা মহাশয় এ সম্বন্ধে 
আমাদিগকে লিখিয়াছেন) “অপরদিন অপেক্ষা পণ্ডিতমহ্াশয়ের সেই 
দিনকাব আকৃতির ও ভাষাব বিশেষত্ব আঙ্সিও মনে পড়ে ।” 

প্রথম প্রথম ঠাকুরসেব! ভক্তির সহিত হইলেও ঠিক নিয়মান্সারে 
হইত না--হয়ত সকল নিয়ম তাহারা জানিতেন না! কিংবা কোন কোনটি 
প্রথমতঃ অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে হয় নাট | তার শ্রিগুরুদেব ইহ 
কৃপাপূর্বক নিজেই সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে বাসায় 
তুলারাষ নামক একটি চাকর ছিল। লোকটি অতি সরল প্রকৃতি ও 
দেবছিক্ষে তক্তিমান্‌ ছিল। সে রোজ সন্ধ্াকালে প্রতি কোঠায় ধূনা দিত 
ও প্রদীপ দেখাইত। একদিন সন্ধ্যাবেল! তুলসীতলায় ধৃপবাতি দিবার 
সময় তুলারাম অভাত্ত ভয় পাইয়া আসিয়! শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীয় নিকট 
বলিল যে, বাবাজীর ফটোর অন্থরূপ একজন লোক আসিয়া তাহার 
নিকট হইতে ধৃপপাত্র কাড়িয়! ল্টয়া বলিয়াছেন, *তোমরা সন্ধ্যার সময় 
আরতি কর না কেন?” এবং এই কথা বলিয়াই তিনি অস্তার্ঠিত হইয়া 
পরিয়াছেন-_ধুনাচিখানিও আর পাওয়া বাইতেছে না । পয়ে সে রাত্রে 


বসল পপ পাস 


* শ্রীযুক্ত বাধাজী যহায়াজ লিখিভ তীহ্ন্ি গরুদেবের জীতন-্চক্সিত গ্রন্থে এইরপ 
কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ আছে। 
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শি টিপ পাস পপ পা 





শুইতে যাইবার সময় ধুনাচিখানি নীচের তলায় চৌবাচ্চার উপর 
পাইয়াছিল। এই ঘটনার পরদিন হইতেই নিম্মমিতভাবে প্রতিদিন 
ঠিক্‌ সন্ধার সময়ে ঠাকুবের আরতি করা হইত ও কিছুকাল পরে 
শ্রীবন্দাবন আশ্রমেব ম্যায় আরন্তিব অস্তে সকলে যিলিয়া ন্রোত্রপাঠের 
নিয়মও প্রবিত হয়| 

প্রতোক পৃঙ্গাপার্বাণে উত্সব হই'ত) বাড়ীতে যাহারা ছিলেন তাহারা 
'₹ যোগ দিতেনই, বাহিব হইতেও ধর্মবন্ধুগণ নিমস্ত্রিত ভষ্টয়া আসিতেন, 
প্রতি পর্ধেই খুব সমাবোহ এব* যথেষ্ট আনন্দ হইত । শ্রীহট্ের গ্াক 
কম্সিকাতাব বাসাতেও অভাবগ্রন্ত আত্মীয়স্বজন দেশের লোক, ছাত্র, 
মকেল প্রভৃতি অনেক লোক থাকিতেন। ইহাদের মধ্যেও যাহাতে 
পর্মভাব সঞ্চারিত হয় জ্ন্য তিনি সর্বদা যত্ববান্‌ ছিলেন। পূর্বোক্ত 
শরীযুন্ধ আশ্ততোষ ভট্টাচাধ্য মহাশয় বাবাজী মহাবাজের কলিকাতা 
অবস্থানক'লে বু বংসব পধ্ন্ত তাহাব আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া" 
ছিলেন। তিনি এ সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন, “রাত্রি তিনটার সময় তিনি 
উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া প্রাত্যহ গঙ্গান্নানে ধাইতেন। আমাদিগকেও 
দ্বাগাইয়! দিয়! যাইতেন-__আমাদেরও সকলের গঙ্ান্সানে যাইতে হই 
এবং প্রাতঃকুত্যাদি সমাপনান্তে যার যার কাজে যাইবার নিয়ম ছিল। 
জন্মাষ্টমী ও শিবরান্রিতে প্রায় সকলকেই উপবাস করিতে হইত, অনেক 
লোকে প্রসা্ পাইত। প্রতি বৎসর সরন্বতীমৃর্ধি আনিয়৷ পৃজ| হইত, 
পৃজান্তে আময়া সকলে অঞ্জলি দিতাম । গ্রহণাদিতে গঙ্ছগান্সান করিয়! 
তিনি জপ করিতেন, আমাদিগকেও তজপ করিতে আদেশ দিতেন । * ৬ 
প্রায় সমস্ত পর্ব পঁজিত্তেই খুব ক্মাননা হইত ।” 

অল্পবিদ্তর আঁনুর়িকতায় সহিত ্রীত্গবহ্ছিগ্রহের সেবা! বিষ্বল 
হইলেও কোন কো ছলে আজিও উহা! দেখিতে পাওয়া হায় কিন্ত 


১৪৪ প্র ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবান্জী মহারাজের ছবীবন-চরিত 


শসা সপ 
সপস্পিস পিসি | স্টপ সি পপি সি 


ভাহাকেই মালিক জানিয়! নিজে দাসতাবে, সেবকমাত্র-জ্ঞানে অবস্থান খুব 

অল্প লোকেরই জীবনে দেখা যায় । পরস্ত ইহাই খধি-উপদিই্ গাহস্থ্া- 
ধর্মের মূল নীতি। অবশ্ত উহার ক্রমোন্নতি আছ্ছে॥ খ্চবিখণ পরিশোধার্থ 
শ্রদ্তাসহকারে শান্ত্রচর্চ। করিলে সেবিত বিগ্রহের ক্ূপায় শী্ই তাহার 
মহ্িমার জ্ঞান চিত্তে প্রতিভাত হয়, তাহার সর্বব্যাপিত্বের বোধ জন্মে) 
তখন সাধক আব্রক্বন্তন্বপযাস্ত জগৎকে '্টাহারই বিভৃতিজ্ঞানে নিজেকে 
অতিথি, আত্মীয়, কুটুত্ব, পরিজন, আশ্রিত, অভ্যাগত, দেশ, সমাজ এমন 
কি পশ্ুপক্ষী উত্তিদ পষাম্ত সকলের সেবক বলিয়া কু বোধ করেন, 
এবং ব্যবহারিক জীবনেব প্রতিটি কশ্ম ভগবৎস্েবায় পরিণত হয়। 
আর এইরূপভাবে সকলকেই ভগবদ্রপজ্জানে সর্ববিধ কণ্ম ঘাবাহ 'শগবৎ- 
সেবা করিতে করিতে কালাতিপাত করাই আধ্যখখধিশানিত গৃহস্থজীবনের 
সনাতন আদর্শ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সংলার-জীবনের ইহাই মূল 
রহমত, এই ভাবাবলম্বনেই তাহার সর্ববিধ সা'সাবিক কণ্ম নির্বাহিত হইত । 
বাংলা ১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবর্তক' পত্রে ভাইকোর্টের প্রাচীন 
উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র খা মহাশয় লিখিয়াছেন, “তিনি 'ত্রঙ্মনিষ্টো গৃতস্থ: 
স্তাৎ' ভগবান্‌ মুর এই আদেশ জনকরাজার গ্তায় পালন করিতেন ।% * 
তাহার অতিগ্রার্কৃত জীবনের বিশেষত্ব এই ছিল যে, সাংসারিক কাজকে 
ভগবৎসেবা মনে করিয়া তিনি গ্রীতির সহিত সাংসারিক কাজ করিতেন। 
আমাদের স্তায় অধম উকিলকে তিনি উপদেশ দিতেন যে, “সমুদয় জীবই 
ভগবদ্ধিগ্রহ। মক্ধেলের কাজ করিতে মনে করিবে না যে, মন্ষেলের 
নিকট ফি বাবদ যে টাকা পাইয়াছি, তাহার বিনিষছ়ে মক্ষেলের 
কাজ করিতেছি । মনে এই ভাব রাখিবে যে, মহোলরগী ভগবানের সেবা 
করিতেছি।' লাংলারিক কাকে এই ডগবৎলেবার ভাষ হনে রাখার চেষ্টা 
করিতে তিনি আমাদিগকে সর্বযাই উপদেশ দিতেন ।" 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৪৫ 


উত্তরকালে শিশ্যুদিগকেও এই উপদেশ তিনি সর্বদাই দিতেন। 
গৃতস্থাশ্রাম অবস্থানকালে যে এই ভাবাশ্রয়েই তিনি চিরদিন চলিয়া 
'আসিয়াছেন, তাহার পবিচয় তীহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমরাও মধ্যে 
মধ্যে পাইয়াছি । আমাদের কোনও গুরুত্রাতা একদিন আমাদের সাক্ষাতে 
সা*সারিক নানাকাযো বান্স থাকায় সাধনভজন করিতে সময় পান না, 
এইরূপ কথা ত্াহাপ্ক নিবেদন করিলে শ্রযুক বাবাজী মহাবাজ বলিলেন, 
“বাবা। আমি ত সমম্ত কাজ কবিয়্াও সাধনভজনের কোনপ্রকার 
অস্থবিধা বোধ কবিতাম না। ছুইবেলা ত নিয়মিতরূপে তজন 
কবিতামই, ভাভা ছাড়া সমস্ত সময়ই আমার ভজন চলিত । আমি 
সমন্দ্র বস্ত্রকেই ভগবদ্রপ বলিয়া ধাবণ। করিতাম এবং প্রত্যেক কার্ধ্যই 
'ভগবংসেবার নিমিন্র বোধ কবিতাম।” 

আরও নান। স্থাত্স শ্রযুক্ত বাবাজী মতারাদ্রেব তৎকালীন মনোভাবের 
সবন্দর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । তাভাব গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত গুরুকাস্ত 
ট্টাচাধা মহাশয়ের ও পূর্বোন্লিখিত আশুবাবুর লিখিত বিবরণ হইতে 
তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 

“তাহার বাসায় বাবু হইতে চাকব পধ্যস্ত সকলেরই একরূপ আহার 
ছিল, দুই রকম রান্া হইত না। একদিন তাভাব সহ্ধশ্মিণী বলিছোন, 
"টাকা পয়সার বড়ই অনটন, সকলকে দুধ দেওয়া! বন্ধ করিতে হইবে ।, 
তাহাতে তিনি বজিলেন, “তাহা! হইলে আমারও ছুধ বন্ধ করিতে হইবে । 
এই কথায় গৃহিগী লঙ্জ। পাইলেন এবং দুধের ব্যবস্থা একক্পই রাখিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন।* 

ইহা! যে নৈতিক চক্টিজ্রের উৎক্র্ব অথব! শিষ্টবাহহার মাত্র নহে, এই 
বৃত্তির উৎস যেতীছার বঅস্তরের গভীরতম প্রদেশে নিহিত ছিল, ভাছা 
নিমোক্ক ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 


তুঙ্ 





১৪৬ শ্রী ১০৮ন্বামী সন্ভদ্ণান বাবাজী মহারাজের জীবন-চবিত 


০ শস্টি | স্পা পি পিপি | পাস | পপি সস আপ 


"বাসায় ছাত্র তখন চৌদ্দ পনরজন থাকিত, কথন কখন কয়েকজন 
কমও থাকিত। আত্মীয় স্বজনেরাও তীর্ঘোপলক্ষে অথবা অন্যান্ত 
কাবণে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাসায় কিছুদিন অবস্থান করিন্নে। 
একবার সাহার আত্মীয় কুমিল্লা কান্দিবপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্তগচন্দ্ 
রায় মাশয় * কোন কার্ধা উপলক্ষে আসিয়া কিছুদিন ভালন। জ্কিনি 
দেখিলেন, ছাত্রের! যাহার যখন ইচ্ছা, একজন দ্বইন্তন করিয়া খাইয়] 
যায়, খাইবার সময় সকাল মিলিয়া একসঙ্গে বসা অথবা “কহ কাহাকেও 
ডাকিয়া নিয়া আসা ইত্যাদি কিছুই কবে না। মন্কেলেবা কেহ কেহ 
আসিয়া বাসায় থাকার প্রয়োন্জন হইলে বাবাজী মহারাজের অন্রমন্টি 
না নিয়াই থাকিয়া যায়, তিনি কাহাকে কাহাঁকেও হঠাৎ দেখিয়া এরূপও 
জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কবে আসিয়াছ ? কোথায় আছ? উতভাদি। 
বামূনঠাকুর, ঝি, চাকর, অথবা ছাত্রদের কোন আত্মীয়-স্বজন কখনও 
আসিয়া এখানে থাকার প্রয়োজন হলে অনেকস্থলে তাহার অন্থমতির 
অপেক্ষা করে না। এ সকল এই জাতীয় ভত্রলোকটিব ভাল লাগিল না, 
বিশেষতঃ ছাত্রের আহারের সময় তাহাকে ডাকিয়া আনিত ন।। 
বড়ছিষি 1? প্রতিদিনই তাহাকে ডাকিয়া নিয়া খাওয়াইতেন, ইহাতেও 
তিনি এরফটু ক্ুত্ধ ছিলেন। এক চুটিব দিনে অবকাশ পাইয়া 
তদ্রলোফটি একটু অন্ষোগসহকারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাঙ্রকে সকল 
কথা জানাইফেন। শ্রীঘুক্ত বাবাজী মহারাজ মনোযোগপূর্ববক তীহার 
কথ গুনিজেন, তারপর হাসিয়া উত্তরে বলিলেন, “আপনি যাহ! ধাছা 
বলিলেন, সে সকলই সভা । কিন্ত আমি বুঝিতে পারিতেছি লা এস্থলে 
দোষ কাহাক়--ভাহাদের কি আমারই ! আহি সর্ধদাই যনে করিতেছি 
* ইবি জীমীফাভাঠাকুরালীর চতুর্থ ভদিসীগতি। এখনও জীবিত আচছেন। 
1 খর্ধাৎ হীত্রীষাতাঠাকুরালী। 





সস পি 
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পিপিপি 





শি সিটি 


এ বাটীর মালিক ঠাকুর, ইহারা দশজন যেমন, আম্গিও তেমনই একজন। 
্বয়ং ঠাকুবই উহ্াদিগকে খাওয়া-পরা দিতেছেন, আমি কখনও দিই না। 
স্রতবাং কিজন্য আর তাহার! আমার অপেক্ষা করিবে ?” 

"বান্তবিক “মালিক আমি নই” সাহাব এই ভাবটি জামর! সর্ধদাই 
লক্ষ্য কবিয়াছি।” 

“একদিন পাচক ব্রাহ্মণ বান্না করিতে আসিতে পারিবে না বলিয়া বি 
বাসার সকলকে এই কথা জানাইলে সকলেই টাল বাহানা করিতে 
লাগিল। 'অবশেষে “বাবুজী' মালাব ঝুলি গলায় রাম্নাঘবে ঢুকিলে অপর 
সকলেই বান্না কবিত্ত ছুটিলেন।” 

“যিনিই 'ঠাভাব সবে আসিতেন, তিনিই তাহার অমায়িকতায় মুগ্ধ 
হইতেন। সকলেই মনে কবি, তিনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, 
এনূপ আর অন্তু কাহাকেও বাসেন না।” 

“কখনও অভাব বোধ করিতে তাহাকে আমর! দেখি নাই, অথবা! 
তদ্রপ কোন কথা মুখে প্রকাশ করিতে শুনি নাই। টাকা পয়লা যখন 
যাহা পাইতেন, তৎসমস্তই বডদিদির নিকট আনিয়া দিতেন। বাজার 
হাট বড়দিদিই করাইতেন। বামুন ঠাকুর, ঝি, চাকর, সহিস, কোচোয়ান 
ইত্যাদির বেতন এবং ছেলেদের স্কুলের বেতন ইত্যাদি সমন্ত তিনিই 
দিতেন, বাবাজী মহাবাজ কোন বিষয়ে খোজ রাখিতেন না। অনটনের 
সময়ে কখনও অর্থের অভাবের কথা তাহাকে জানাইলে তিনি বলিতেন, 
“চলিয়া যাইবে, কিছুই আটকাইবে না|” আমর] বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছি, 
ফলতঃ ঘটিত তাহাই । প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ বৈকালে জলখাবারের 
পয়ম! দেওয়া হইত, যাহার যাহা ইচ্ছা কিনিয়া খাইত। একদিন দিদিয় 
হাতে পয়সা না৷ থাকার তাহাদিগকে জলখাবানের প়স! দিতে পারেন 
বাই, বাবাজী মহারাকগ ছাইকোর্ট হইতে ফিরিলে তাছাকে পরই কথা 


১৪৮ শ্রী ১০৮ম্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাছছের জীবন-চবিত 


চস সিম শসা টি 


বলিবামাত্র তিন হাপিয়। বলিলেন, «এব জন্ত ভাবনা ফি ? এখনই 
রান্না চডাইয়া দিলে সকাল সকাল সকলে ভাতই খাইতে পারিবে ।” এই 
কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি ম্রানা্দি সাবিয়! নিজেই উল্তন ধবাইয়া বান্না 
করিবার জন্য প্রস্বত হঈলেন। এই সময় কোন স্প্রে দশটি টাকা আসিয় 
পৌছিল, তখন তাহা হইতে সকলকে জলখাবার পয়স৷ দিল । 
পূজার বন্ধ হইলে প্রতিবতৎসরই শ্ররন্দাবন যাইনেন, এমন 'আনক সময় 
দেখিয়াছি যে, রওয়ানা হইবাব পূর্ধক্ষণে আবশ্যকী” টাকা আসিয়া 
পৌছিঘ্ছে। টাকার জন্ট কখনও কোন কান্ত আটকাইনে দেখি 
নাই। 

"আজকালের মত ব্যাক্ষে টাকা রাখিবাব অভাস তাহার ছিল না 
কোনরূপে টাকা সঞ্চয় কখনও কবিতেন না। যাহা পাইকতন, 'তাভা 
সমত্তই খরচ হইয়। যাইত। পরের দিনের ভাবনা তিনি কখনও ভাবিতেন 
না; আজ যাহ! খরচের প্রয়োক্গন তাহা করিতেনই, তন্বিযয়ে কোন 
প্রকার ক্রটি করিতেন না।” 

“একবার বড়ই টাকার অভাব অন্বভৃত হইতে লাগিল, দৈনন্দিন 
খরচই চলিয়া উঠিতেছে না, কোন দিক হইতে টাকা পয়সাও পাওয়া 
যাইতেছে না। তিনি (বাবাজী মহারাজ ) মনে ভাবিলেন, «এক্ধপ 
হইবার কারণ কি? পয়ে অনুসন্ধান করিয়! জানিতে পারিলেন, 
তাহার গৃহিণী প্রায় একশত টাক] পুটুলী করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। 
তখন তিনি বলিলেন, “সেই জন্তই ত ঠাকুরভ্রী আর অন্ত টাকা 
যোগাইতেছেন না! এই বিষয় লইয়া গৃহিগীকে তিরন্বার় করিলেন এহং 
বলিলেন, “ফকিরীতেই ভগবানকে পাওয়া যার, ফিকিরীতে নয়! 
ভাঙার সাংসারিক জীবন ফকিয়ীতেই ছিল, ফিকিরীতে নয় ৪ 1" 

* পূর্বেই উদ্ধ হইয়াছে, এই সকল অংশ জীমুদ্ত বাবানী গহাযাজের গুরুাত। 
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মাটি স্পিরিট সপ পিস টিসি পপির সিসি -্গ সস্পি শীলা সপ পিস পাস | পিস সি 


একাস্তভাবে জ্ীভগবান নির্ভরশীল প্রযুক্ত *বাবাজী মহায়াজের 
সা'সারিকজীবনেব ও চরিত্রের এই মধুর দিকৃটি তাহার পরিচিত 
বন্ধুবান্ধব আত্মীয় প্রভৃতি অনেনকবই দৃষ্টি আকধণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত 
ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় 'গ্রন্থদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বাবাজী 
জভাবাজের এহ' ফকিবী জীবন সম্বন্ধ অনক আলোচনা করিম়াছেন। 
এত উপাঞ্জন, এড বায়, এত দান--সবই রাজাচিত, প্রকৃতই রাজোচিত 
উপচাব দ্বাবা শ্লীভশবংসেবা ন্কিনি চিবগিন করিতেন-_কিস্ত নিজের 
ভ্যাসগুল '্ঠাহার একাক্ষ অনাচদ্বর, অতি সাদাসিধা অথচ সাধকোচিত 
ছিল। গুরুকান্গবাবু যথার্থ ই বলিয়াছেন, তাহার সাংলাবিক জীবন 
ফকিবীতেহ ছিল। ঠাহাৰ দৈনন্দিন জীবনর ধার] অতঃপর বিবৃত 
কবিন্ছি। 
পূর্বববৎ সন্ধ্যাব পর আব সা*দারিক কাত্সকম্ম সাধারণতঃ করিতেন 
না। অনেক রাক্সি পধ্যস্ত ভজন করিতেন। শেষের দিকে দেখা 
যায়, একক্রমে বসিয়া ভজন করিতে এত অধিক সময় আর পাইতেন 
না--ওকালতির কাধ্য বাতীত শাস্বচচ্চা ও লোকসেবার্থ শাস্বানী 
প্রচারের অন্ত যে সকল অমূল্য গ্রন্থ তিনি এই সময়ে লিখিম্বাঁ 
ছিলেন, তঙ্ন্তও অনেক সময় দ্বিত হইত। শ্রবৃন্দাবন আগ্রষ 
সংক্রান্ত কাধ্যও মধ্যে মধ্যে থাকিত ১ এসকলের কথা পরে ঘথাস্থানে 
বিবৃত হইবে । যাহা হউক, গুক্পপদেশে তিনি পরে প্রধান্তঃ শেষরানি 


গুরুকাপ্তবাধু ও প্রঞীমাতাঠাকুরালীর জাত! আগ্ততোববাবু, এই উভয়ের প্রেরিত লিপিন্বর 
হইতে স্থানে স্থানে গৃহীত । কোন্‌ অংশ কাহার লিখিত, তাহা! পাঠক " ” এই প্রকার 
উদ্ধার চি এহং ভ্ীহীদাতাঠাকুরাপীয় প্রসজজে "হার গৃহিণী” অথব! প্বড়দিি* এইজপ 
ভাবাপ্রযোগের পার্থক্য হইতে সহবেই যুবির! লইতে পারিবেষ। 


১৫০ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাল বাবাছী মহারাজের জীবন-চরিত 


ও প্রাতঃকালের দিকে বসিয়া ভজনের কাল নিদিষ্ট করিয়! লইম্ভাছিলেন। 
প্রতিদিন রাত্রে লাডে নয়টার তোপ পড়িলে * তাহাব গৃহে ক্রব্রঠাকুবজীর 
ভোগ লাগিত। অতঃপর প্রসাদ পাইবার পর বাত্রি এগাবটায় কি*ব। 
সাড়ে এগারটায় সাধারণতঃ শুইতে যাইতেন। অল্পক্ষণই নিদ্রা যাইতেন, 
পুনরায় তিনটায় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া নিজ্জর গাড়ী থাকা সত্বেও 
পদব্রজেই গঙ্গা্সানে যাইতেন। ল্লানান্তে গঙ্গাব জাল দাড়াইয়াই 'তপণ 
করিতেন, তারপর শ্বীপ্্র শীগ্র বাড়ী ফিবিয় ভজনে বনি ণন * দ্ব'এক 
ঘণ্টা একক্রমে জপ করিতেন। একটি পাথারর কুগ্ডা (খুব মোটা 
বাটির মত) ও একখানি মোটা নিমেব ভালেব লাঠি তাহার ছিল। 
প্রত্যহ প্রাতে জপ ও পূজা সমাপনাস্কে কিনতু ভাঙও ভালরূপে খোসা 
ছাড়ান কয়েকটি গোলমরিচ, কয়েকটি গোলাপের পাপড়ি ও শশার বীচি 
সেই পাথরের ফুদ্তার মধ্যে ফেলিয়! নিমের লাঠিটি হ্বারা নিঞজছাতে 
পিষিতেন, পরে আবশ্ঠক মত জল তাহাতে দিয়া সরব প্রস্তুত করিয়া 
ঠাকুরজীর ভোগ লাগাইয়া! তাহা! পান করিতেন। এইরূপে ভা 
পিষিস্কার সমদ্ন একখানি ছোট গীতা সম্মুখে খোল] থাকিত, তিনি মনে 
মনে পাঠ করিতেন । অতঃপর মন্কেলের কাজ করিবার জন্ত বৈঠকখানায় 
যাইতেন। 

১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যা (প্রবর্তক পত্রে প্্রীযুক্ত শরচন্দ্র খা 
মহাশয় লিখিয়াছেন “জামার সহিত প্রথষঘ পরিচয়ের সময় তিনি 
বড় কাঠিয়া বাবার শিল্ত হুইয়াছেন। শেষ রাতে উঠিয়া প্রায় 
নুর্ধ্যোদয় পধ্যত্ত সাধন ভজন করেন। যাহারা কেবল সংসারের কাজ 


« তখন রাতি লাঁতে বরটার ও বেজ একটার, এই মুই্ধার ফের্টি উইজিয়াস দুর্গ হইতে 
কোপ পর়্িত। 
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করে, তাহারা প্রাতঃকালে যে সময় কাজ আরক্ট করে, তিনিও সেই 
সময় ওকালতির কাজ আরম্ত করিয়া সমন্তদিন সম্পূর্ণ সাংসারিকের 
হ্যায় সংসাবের কাজ করিতেন। প্রথম রাজেও ষে সাধন ভজন 
কবি্তন, তাহাতে সণসাবেব কাজেব কোন ক্ষতি হইত না। বাহানা 
তাহাকে বিশেষনূপে জানিত না, তাহাদের জানার উপায় ছিল না 
যে, ক্তিনি প্রতিদিন নিয় মত'ভাবে দীর্ঘকাল সাধন ভজন করেন। 
তাহাব নিকট খুব প্রত্যুষে কেহ কোন কাজের জন্য গেলেও দেখিতেন 
যে, তিনি ওকালতি আসনে উপবিই। তাহার এই চরিজ্র আবাদিগকে 
শিক্ষা দেয় যে, সলারী লোক ইচ্ছা করিলে সমস্ত দিন পরিশ্রমী 
সংসাবীব ন্যায় স*সাবের কাজ করিয়াও সাধন ভজনের জন্য যথেষ্ট 
সময় পাইতে পারে ।” 

উৎসাহ এবং ক্ষিপ্রকারিত। তাহার প্রকৃতিগত ছিল। শেষ বসে 
যখন ভাহার শরীর অপটু ভুইয়া পড়িয়াছিল, তখনও ইহা! আমরা লক্ষ্য 
করিয়াছি । হ্বভাবসিদ্ক ক্ষিপ্রকাবিতার জন্য এবং যখন যে কাজ 
করিতেন, তাহাতে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিতেন বলিয়া ঈন্ত শিস 
এত কাঞ্জ সারিয়া সকাল সকাল মকেলের কাজের জন্য প্রস্তত হওয়া এবং 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন সমাধানপূর্বক মক্ষেলদিগের 
অনেক কাজ সম্পাদন করা সম্ভবপর হইত। 

মন্ধেলের কাজ সানিয়া পুনরায় শান করিতেন। এবার বাটীতে 
কলের জলেই স্নান করিতেন, স্নানাস্তে মন্তিফ জিক্ককারক কোন একট! 
গদ্ধতৈল একটু মাথায় দ্বেওয়া তাহার একটি অভ্যান ছিল। নসর 
প্রসাদ পাইয়া ঘোর্টে যাইছেন--প্রসাদ পাইয়া বজিলাম এইজন্য ঘেঃ 
বাটাতে প্রী্ঠাকুরজীর নিহিত নেব! প্রতিিত হইবার পয তাহার 
নিকট নিষেছিত প্রনাম তির তিনি অন্ত কিছুই গ্রহণ বন্ধিতের না। 
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সস পি 





সপ | পস্টি সপস্পিপপাসিলা সপে 


প্রথম প্রথম অনেক বৎসর পধ্যস্ত ভাড়াটিয়া গাভীতেই কাছারী যাইতেন, 
পরে ১৩০৪ সালে একখানি ভাল ক্রহাম গাড়ী খরিদ করেন। 
কোর্টে গিয়া কি'ভাবে সময় কাটাইতেন সে সমন্তই পূর্ববাধ্যায়ে বিশদরূপে 
বণিত হইয়াছে । 

হাইকোর্টে যাইবার সময় অবস্তা উকিলের পোষাকেই যাইতেন, 
কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য তাতাঁব কোনদিন ছিল না। রূপার 
চেইনওয়ালা একটি ওয়াচ ঘন্ডা ছিল, তাহাই বাপ্তাব করিতেন, 
কোটেও উহাই লইয়া যাইন্ডেন। মফংম্বলে যখন মোকদমা চালাইতে 
যাইতেন, তখনও অতি সাধারণ একটি সাদা পেপ্ট,লন ৪ একটি 
চাপকান মাত্র পিয়া কাছারীতে উপস্থিত হইতেন, সাধারণ লোকে 
দেখিয়া মনে করিতে পারিত না যে, ইনি কলিকাত! হাইাকার্টের 
একজন বড উকিল, পরে সওয়াল শুনিয়া ও পরিচয় পাইয়া আশ্চধ্যান্থিত 
হইত। কেবল কাছারীতে যাইবার সময় ব্যতাত অন্য সময় মোজ! 
অথব! জামা ব্যবহার করিতেন ন)1| কোথাও বেড়াইতে যাইতে হইলে 
একখানি পাতল! চাদর, চটিজুতা ( অনেক সময়ই কাঠের শুকতলাওয়ালা 
ক্যাত্ষিশের চটি) ও একগাছি লাঠি লইঘ়াই ঘাহির হইতেন। 
জব, ব্যারিষ্টার কিম্বা কোন উকিলেয় বাড়ীতে কোন উত্সব উপলক্ষে 
নিমন্ত্রণ হইলে অনেক সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও এই বেশেই যাইতেন, 
কিন্তু কোথাও খাইতেন না। তামাক খাইবার জন্ত একটি ছোট 
হ'কা তাহার ছিল, অন্যজ নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিতে গেলে চাকরে অনেক 
সমস্থ তাহ! সঙ্গে নিম্বা যাইত, তিনি অপরের হুকায় কখনও তামাক 
খাইনেন না। মোকম্দমাদি উপলক্ষে স্থারাত্তরে গেলেও দৃঢ়গ্রহদধে 
নিজের সমস্ত নিয়ম যখাসভব রক্ষা করিয়া চলিতেন। কোট" হইতে 
ফিরিয়া! কিছু জলযোগ করিতেন। কয়েফখানি লুডি স্বতে ভাজ! যেগুন 
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দিয়া খাইতেন, কখনও আলুসিহ্ধ গোলমরিচচূর্ণ ও স্বতসহযোগে আহার 
করিতেন । 

শ্রযূক আশ্ুবাবু বলেন, কাছাবী হইতে ফিরিয়া বাবাজী মহারাজ 
পাচটা সাড়ে পাচটাব সময় আমাকে পড়াইভেন। বিশ্রাম একরকম 
কবিতেনই না।” একপ্রকার সেবার কাধ্য হইতে কম্মাস্তরে নিষুক্ত 
হইলে যেটুকু বৈচিত্ত্রা হয়, তাহাই তাহার বিশ্রামে কাজ করিত। 
আব একটি কথা মনে তয়। প্রিয় আবাধ্য দেবতার 1সবাজ্ঞানে 
সমস্ত কম্ম কবিতেন বলিয়া তাহার চিন্তে শাস্তি ও আনন্দ থাকিত, 
তাহাতে বিশ্রামের অভাব অনুভূত হই-ত না, বাতির নিত্রাটকৃই শরীরের 
বিশ্রামের পক্ষে যথেষ্ট হইত । 

গৃহীব আর এক অবশ্য পালনায় অঙ্গ সাধুসেবা । অতিশয় আগ্রহ 
ও যত্ত্সকাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মতাবাজ উহা করিতেন। পূর্বববরিত 
প্রবন্ধে শস্দশন' পত্রিকায় শ্রীযুকু ব্রঙ্গলাল শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 
শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় স্বযোগ পাইলেই সাধু-দর্শন 
করিতেন। কখনও কখনও কলিকাতায় সাধুসমাগম হইত ) তখন তিনি 
শ্বয় এবং তাহার অন্গত লোক কেহ উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও সঙ্গে 
লইয়া সাধু-দর্শন করিতে যাইতেন। এক সময়ে তাহার বন্ধু উকিল শ্রীযুক্ত 
নগেন্্নাথ মিতউ মহাশয়ের বাটাতে মহাত্মা “থাকীবাবা” আসিয়াছিলেন | 
চৌধুরী মহাশয় সেখানে তাহার সেবা করিয়াছিলেন এবং সারাদিন প্রান্থ 
সেখানে ছিলেন ।” 

স্তাহার নিজের বাঁটীতেও সাধুসক্লামীর সমাগম মধ্যে যধ্যে হইত। 
তাহারা আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইস্েন 
এবং কায়হনোবাকো তাহাদের পরিচর্যা করিতেল। এক সমহ্থে মহাত্া 
পাহাড়ী বাব! 'আলিঙা ৪খনং বোসপাড়ায় বাসায় মাসাধিককাজি অবস্থান 
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করিয়াছিলেন । একদিন বাধাজী মহারাজকে সঙ্গে লইয়া একখানি টিকা 
গাড়ী করিয়া তিনি ক্ঠাার এক শিশ্ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। শিখ্যুটি 
তাহাকে পচিশ টাঁকা প্রণামী দিলেন । ফিরিবার সময় টাকাগুলি 
ভাহার উত্তরীয় বন্ত্রে বাধা ছিল। বাসায় ফিরিয়া গাডোয়ানকে ভাড়া 
দিনা বিদায় করিবার কিছুক্ষণ পবে সকলের লক্ষ্য পড়িল পাহাডী 
বাবার টাকা বীধা চাদবরথানি গাভীচ্ে রহিয়া গিয়াছে, নামিবাব 
লময়ে ভ্রমক্রমে তাহা উঠাইয়া আনা হয় নাই। পাহাভী বাবা 
এই কথা বাবাজী মহারাজকে জানাইবা মাত্র, তিনি সেই গাডীখানি 
খুজিয়া দেখিবার জন্য চারিঙ্গিকে লোক পাঠাইলেন। অনেক খোজ 
করিয়াও সেই গাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই দিন অপবাস্তে 
কাছারী হইতে ফিবিয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মগ্চারাক্ত পাহাডী বাবার 
নিকট গেলেন এবং পচিশটি টাকা তাভাব পাদমূলে অর্পণ করিয়া 
করজোড়ে বলিলেন, “মহারাজ । আশম্নার টাকা আমি গাড়ী হইতে 
তুলিয়। আনি নাই এই অপরাখ আমাবই হইয়াছে, এই টাকা আপনি 
কপা করিয়া গ্রহণ করুন ।” শ্রীযুক্ত পাহাড়ী বাবা কথঞ্চিং আপত্তি 
করিয়াও তীহার আগ্রহাতিশয্যে ইছ। গ্রহণ করিলেন। এই মহাত্মা! 
অর্থলোভী ছিলেন না, কিন্তু যেন্ূপ আন্তরিকতা ও জাগ্রছের 
সহিত বাবাজী ষহারাজ অনুনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রহণ না করিয়া 
পারেন নাই। 

দেবসেবা ও সাধুসেবার স্তায় অতিথিসেবা এবং ব্রাক্ষণ-সজ্জনের 
সেবাও ভিনি অতিশয় 'আগ্রহ সহকারে করিতেন । অতিথি অত্যাগতের 
মষাগম বাটীতে সর্চদাই হইত। তীছার গৃহে কিরূপ অবারিত 
দ্বায় ছিল এবং কিন্ধপ হনোভাব লইয়া তিনি অপ্তিথি আঅভ্যাগতের 
দেবার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন, তাহা পৃঢর্জাই হঙ্গিাছি। এই বার 
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তাহার ব্রাঙ্মণসেবার কথা বালব। ব্রান্ষণপপ্তিতেরা অনেকে তাহা 
বাটাতে যাইতেন। তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৬শশধর তর্কচূড়ামণি 
ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তকরত্ব মহাশঘ্ প্রভৃতি তাহার গৃছে 
অনেকবার আসিয়াছেন। ইহাদ্দিগকে তিনি কখন কখন আহ্বান 
করিয়াও লইয়া যাইতেন। এবূপ কেহ গৃহে আমিলে তিনি অতিশয় 
আনন্দিত হইতেন ও সর্বদা যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্বক তাহাদের 
সহিত শাস্মালোচনা করিতেন এবং আতন্তরিক যত্ব সহকারে তাহাদের 
সৎকার করিতেন। ১৩৪২ সালের পৌবমাসেব 'প্রবর্তক* পত্রে শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন তর্কবর্ধ মহাশয় লিখিয়াছেন, “কাঁলকাতা হাইকোর্টের 
প্রসিদ্ধ ব্যবহারক্ধীবি শ্রীহট্ট নিবাপী এতাবাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের 
সহিত আমাব আলাপ পবিচয় ছিল। তাহাব যৌবনাবস্থায় কোন 
কোন কাধ্যের জন্য তিনি অন্ততাঁপ কবিয়াছিলেন এবং তিনি গুরুকুপ! 
লাভে যে কৃতাথ হুইয়াছেন, তাহার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, শাস্ত্রের 
প্রতি যে অবজ্ঞা বৈদেশিক শিক্ষা ও অজ্ঞজনের প্রতি উৎকর্ষ-জ্ঞান বশতঃ 
হইয়াছিল তাহা তাহার অপনীত হইয়াছে--এই কথা যখন তিনি বর্ণনা 
করিলেন, তখন তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ, বাক্য বাম্প-গদগদ | তাহার এই 
ভাব প্রাপ্তির পূর্বে আমি তাহাকে দেখি নাই। শ্রীহট্ট নিবাসী আমার 
ভক্ত ছাত্র ধন্দাচারে একনিষ্ঠ ৬নবকুমার শাস্ত্রী আমাকে যখন তাহার 
নিকট লইয়! বান, তখনকার তাহার ভাব আমি উপরে বর্ণনা করিলাম। 
তিনি তখন *্ব্রন্থঘাী খবি ও ভ্রঙ্মবিস্ত/” লিখিয়াছেন, “দার্শনিক 
বন্ববিস্তাও” লিখিয়াছেন--হুতরাং তিনি তখন অবিস্তা হইতে যুকি 
লাভে অগ্রসর | কিন্ু সক্ন্যাস গ্রহণ তখনও হয় নাই। সর্ধত্যাগের 
আত্তরিক ইচ্ছা তখন যে তাহার অন্ধনিহিত ছিল, ইনি ভাহার ইন্গিত 
না করিলে তাহা আমায় অক্দান হইয়াছিল । আছি সাহা সহি 
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লেই এক দিন মাত্র আলাপেই বুঝিয়া ছিলাম, হাব প্রকৃত শান্ত শ্রদ্ধা 
জন্মির়াছে। আমার্দি'গর ক্রাঙ্মণপপ্তিত সম্প্রদায়ে শাস্ত্রে বিশ্বাসী ও 
শাস্সে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি +নক আছেন বাট, কিন্ত আমাদিগর শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বামেব গভীরতা ও দঢতার পরীক্ষা প্রায়ই হয় না| *% ঞ বহবমপুবেব 
তল বাহিনী গঙ্গাত্রোতর ভ্তা াহা ক্রমেই গভীরতা ও বেশে হাস 
পাইতেছে কিনা, তাহা বল! কঠিন না হইনলও বলিশ্ত পাবি”ছি না। 
কিন্তু চৌধুবী মহাশয়ের সই শ্রন্ধা যে গণার-ল৷ ও দুঢতার পরী-ক্ষাত্বীর্ণ, 
তাহা আমি যুক্তক্ঠে বলিতে পাবি। **** আশার প্রতি চৌধুরা 
মহাশয়েব আদর আমি হভুলিব না। '্টাহার শাস্কথা আমাব প্রতি প্রশ্ন 
এব" তৎপরে আমাকে অর্থদান দ্বাবা অচ্চন1, "চাহাও ভুলিবাব নহে ।” 
বাড়ীতে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী ছচিল। "তাহাদের মধো তিনটির 
নাম রাখিয়াছিলিন গজ।, যযুনা, সবস্বতী। কোনটিকে তিন বেলায়ই 
দোহন করিতে হইত । শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র মহিষ্যা লিখিয়াছেন, “গঙ্গ। নামী 
যে গাভীটি ছিল, তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। সকালে দোহনকাবী 
আলিয়া বিগ্রহের ফ্বোর জন্য ছুঞ্জ দোহন না করা পধ্যস্ত সে বাছুরকে 
ছুধ দিত না, দোহনের পর বাছুরকে খাইতে দিত।* দোহনেরও 
বিশেষত্ব ছিল, অনেক গৃহস্থের ঘাটীতে যেমন যতদূর পার] যায় ছুহিয়' 
লওয়া হয় সেন্ূপ কখনও করা! হইত না। বাছুরের জন্য সর্বদাই যথেষ্ট 
ছুধ রাখিয়! দেওয়! হইত, বাছুরের যাহাতে কষ্ট লা হয়, সেদিকে শ্্রীযুফ 
বাবাজী যহারাজেন লর্বারা সতর্ক দৃষ্টি থাকিত বলিয়া! অপর সকলকে বাধ্য 
হইয়া! লক্ষ্য রাখিতে ছইত-_ক্রমে অবশ্ঠ সকলেরই এই অভ্যাস এবং শিক্ষা 
হুইয়। গিয়ছিল। এই গাভীটি প্রায় সময়ই ছাড় থাকিত, তাহার বারও 
বাধিয়া রাখা হইত না। সময় সময় গ্তাহারা উপরেক্র যৈঠকথানা ধরে 
যেখানে বলির ভীবুক্ত বাবাজী মহাক়্াজ মরেছের ফালাক কমিম্তেন, 
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সেখানে তাভাব নিকট যাইতে চেষ্টা কবিভ। গোসেবার কিছু কিছু কাজ 
তিনি করিতেন এবং উশাদিগকে ঠিকমত আভাব দেওয়া তষ্য়াছে কিনা, 
সে বিষ” স্বয় তবাবধান কবা হার একটি নিতাকশ্দের মধ্যে ছিল। 

গাহস্থাধন্মের আব একটি প্রধান অঙ্গ গুরুজন সেবা বিশেষতঃ 
পিতৃমাতসেব, শ্রযুক্ত বাবাঙ্সী মহাবাজ বিশেষরূপেই করিয়াছিলেন। 
অন্যান্য গুর“অন--প্রণান তং মাতুলবণ্ণীয় ধাহাবা ছিলেন ৪ তাহাদের যেরূপ 
সেবা তিনি কবিয়াছিলেন তাহ] পাব বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ তাহ্াব 
পিডমাতৃসেবাব কথা বলিব | শাহাব নিজেব মাতা তাহার বালককালেই 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেবই যথাস্থানে বলিয়াছি। তাহার 
প্রপ্ম বিমাতাব দেহান্তেব কথাও ভৎম্থলেই উন্মি খত হুইয়াছে। তাহার 
পিডদেব হবকিশোর চৌধুবী মহাশয় ১২৯৯ সালে দেহত্যাগ করেন। 
এক্ষণে ঠাহার দ্বিতীয়া বিমাতা ইচ্ছাময়ী দেবীই কেবল জীবিতা ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত বাবাজ মহারাজ প্রথম বয়সে কলেজে পড়িবার জন 
কবিকাতায় আসিবার পর হইতে পুনঃ পুনঃ এমন কি একরকম 
ধারাবাহিক ভাবেই পিতাব বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 'আসিতেছিলেন 
ইছাই পাঠক জানেন, কিন্তু পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বদ্ধের ইঞছাই 
প্রকৃত কূপ নহে। প্রকৃত অবন্থাটি বুঝিতে হইলে তৎকালীন 
বঙ্গসমাজের অবস্থাবিপর্ধযয়ের কথা কিছু আলোচন! কবিতে হইবে। 
এ সম্বদ্ধে বিত্ত আলোচনা ও বিবরণ ইংরাজী ও বাঙাল উভয় 
ভাষায় প্রকাশিত বছ্গ্রন্থে সন্গিবি্ই থাকায় * এবং সামগ্রিক পত্রা দিতেও 

* শিষনাথ শান্ীকৃত "রাহতদু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসনাজ”, বিপিন্চত্্র পাঁজ 
বহাশিয় কর্তৃক ইংরাজী ভাবার লিখিত ভাহার আত্ব-জীবনী (+2180200168 ০৫ 23 1445 
84১0 28588” ), স্বমুতলাল মেন প্রণীত “গোদ্থাষী প্রভুর জীবনী”, যোগীজনাথ হু 
প্রলীত প্রাইকেল মধুদুদজ দের জীবন-চবিত” প্রভৃতি । 
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এ সম্বন্ধ মধ্যে মধ্য আলোচনা হইয়া থাকে বলিয়া বাহুল্য বোধ 
তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না, প্রাসঙ্গিকভাবে সামান্তঃ উল্লেখ 
করিব মাজ। গতাম্থগতিক স্থিতিশীল বজস্মাজ্জে "খন বহুদিক্‌ 
দিয়া ভাঙ্গন ধরিয়াছে একদিকে নবাগত পাশ্চাতা সভাতা ও তদন্ু- 
সাবিণী চিন্তাধারার সংম্পার্শ আদসয়া দেশের শিক্ষিত ও অর্ধ 
শিক্ষিত যুবকদলের অধিকাশশর উচ্ছহ্ধখল উন্মার্গগামিতা আব 
জনকতাকর সমাক্জ হিতৈষণাপ্রাণাদিন কিন্তু মাত্রাজ্ঞানহীন সংস্কার 
প্রচেষ্টা, অপবদিকে রক্ষণশীল বুন্ধদণলর পুরাতনকে আকডাউয়। থাকিবার 
বার্থ প্র়্াস ও ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই উভায়র সঘাতে সাধাবণ সমাজর 
বিক্কৃক্ চঞ্চলতা, উভয়দিকউ শক্তিব অদ্ভুত প্রকাশ ও সাবা বাঙ্গালা 
জুড়িয়া প্রায় অর্দধশতাব্দীব্যাপী সঙ্ঘর্ধ ফাল অত্মবিস্বত, আধ্যধাশ্শয় 
বহিয়াবরণমাত্্সন্বল গতান্গগতিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজর কিয়দ*শে সংস্কার 
ও পুনরুজ্জীবন, বাঙ্গালীর প্রতিভার অন্তু বিকাশ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর অপূর্ব উন্নতি অবশোষে প্রাচীনর অভ্যনস্তব হইতে যথার্থ 
সনাতনবাদের পুনরত্যুদয় অন্ধ অন্চিকীর্ধা হইতে যুক্তিযুক্ত সামঞ্জশ্যের 
ভিত্তিভূমির দিকে সস্বায়াঙ্দোলনের গতি ও তাহার প্রখরতা হাস, 
তৎস্থলে রাজনৈতিক আন্দোলনের বেগ বৃদ্ধি এবং ত্রাঙ্ছসমাজের 
কায়সক্কোচ--এ সকলই গত শতার্খীর ইতিহালের কথা, এব" বহু গ্রন্থে 
সপ্রচারিত হইয়া শিক্িভলমাজের গথুবিদিত | কিন্তু ইহা হইতে বিচ্ছির- 
ভাবে না হইলেও ইহার ব্স্তয়ালে বাঙ্গালীর ব্যাট জীবনে এক একটি 
গ্রামে, মছকুমায় বা জিলায়-স্ফন বা ততোধিক স্বান ব্যাপিয়া, এক 
একা বংশের ভয়সাস্থল গ্োন উদীয়মান শক্তিশালী মুবকের ভাব- 
পরিবর্তমে তথাকার পারিবারিক ও সাষািক জীবনে যে তর 
উঠিযাছিল, আাছাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিধহ | পৃ্থনীগ ভৃহ্ধেচছর 
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পিতা নিজের বিগ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে পুত্রকে বিপথগামী হইতে দেন নাই। 
শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের পিতার সহিত তাহা সাময়িক বিচ্ছেদ হইয়া 
ছিল। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তেজস্মিনী মাতা তাহাকে প্রথমত; বর্জন 
করিয়াছিলেন । দেশনেতা বিপিনচন্দ্রে পিতা আচাববাবহারে আজীবৰ 
স্বাতস্থ্যরক্ষা করিয়াও কাধ্যতঃ কোনদিন তাকে আস্তরিক শ্ষেহযত্ 
হইতে বঞ্চিত কাঝন নাই | ৬শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশম্মর পিতা অবশেষে 
নিজেই ব্রাহ্মসমাজনুক্ত হইয়াছিলেন। একটু অন্তধাবন করিলে এই 
সকল আপাতবেচিজ্র্যেব মধ্যে একটি গৃঢ একোর সন্ধান পাইয়া বিস্মিত 
*৪ পুলকিত হইতে হয়। তাহা এই যে, অধিকা** ক্ষেত্রেই আশাভরসা- 
স্থল তরুণের নিকট কল্পনাতীত আঘাত পাইয়া পরিবারে ও সমাজে ঝড় 
উঠিয়াছ, কিন্ত পিতাপু্রর অন্তাবব স*যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজের জীবনেও ইহাই ঘটিয়াছিল, পরস্ত একটু বৈশিষ্ট্য এই 
ছিল যে, খবিদিগের ধর্ের প্রতি পুনরায় আম্মার উদ্্রেকের সঙ্গে সঙ্গে 
পিতৃভক্তি প্রবলতর বেগে কাহার জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং ধশ্মই 
চিরদিন তাহার জীবনের প্রধান বস্ত ছিল বলিয়া! পিতার সহিত বিরোধের 
কালেও কোনদিনই ইহা! একেবারে অন্তহিত হয় নাই। কারণ সকল 
পর্দেই পিতৃমাতৃভক্তির উপদেশ আছে। শ্রতি বলিয়াছেন, "পিতৃদেবে 
ভব”) “মাতৃদেবো ভবঞ্চ এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে গাহস্থ্য 
জীবনে তিনি ইছাইু হইস্কাছিলেন। 

যাছাকে অবলগ্বন কন্যা! তরুণ পিতামাতার চিত্তে অপত্যগেহের 
প্রথম উন্মেষ হয় ও একটি জনাম্বাদিতপূর্ব আননের অন্থতৃতিলাভ হয়, 
সাধারখতঃ প্রথম যৌবনে ঝাত নেই প্রথম সন্তান সকল মাতাশিতায়ই 
সমধিক 'ক্েছের পাক হয়। তছপরি শরীক বাবাজী যহারাজ শৈশঘেই 
অসাধায়খ শি গুতিস্কার পরিচয় দিয়া পিতার অনেক উচ্চ জ্াশা 


১৬৭ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহাক়াজের জীবন-চরিত 


পি 


ভরসার আশুয়স্থল হইয়াছিলেন। যখন তিনি ক্রাক্ষমদমাজনুক্ত হইলেন, 
তখন হরকিশোব চৌধুবী মহাশয় সত্যই বিশ্বাস করিলেন যে, ছেলে 
বিগড়াইয়া গেল, বিপথগামী, বিখন্মী ও য্লেচ্ছ ভইয়া গেল, তাহাকে দিয়া 
আব কোন আশা নাই । চৌধুবী মহাশয় স্বভাবতঃ [ক্রাদী এব" জেদী 
লোক ছিলেন। স্থতবা* একদিকে আশাভঙ্গ ও ঘনন্তাপ, অপবদ্িকে 
কুলে কলঙ্ক, দেশে অখ্যাতি এবং গ্রচুব সামাজিক উপদ্রব, মে পুজ্রব 
জন্য সহা করিতে হইল তাহাব উপব পিতা যে খঙ্জাহক্ক তইবেন, 
ইভা ম্বাভাবিকই | কিন্ত ইহাও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষা করিতে হইবে যে, 
তজ্ন্য পুজ্রকে বঙ্জন কখনও কবেন নাই, ববঞ্চ যাহাতে ত্বাহাকে 
আবার ফিরাউয়! সংপথে” ও শ্বমতে আনা যায় “জ্জগ্ত অসীম চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও পিতার প্রক্ততিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বাল্যে ও কৈশোরে তিনি পিতার স্তায়ঈ ক্রোধী এবং জেদী ছিলেন। 
যাহা ধরিতেন, তাহ! ছাড়িতেন না। তাহার কোপন-ম্বভাব সম্বন্ধে 
ডাক্তার শ্রযুক্ত গু্গরীযোহন দাস মহাশয় ১৩৪২ সাল পৌধ মাসেব 
প্রবর্তক” পত্রে লিখিয়াছেন, “যে রাগী লোকটাকে ঝি-চাকর হুইতে 
বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত সকলেই ভগ্ন করিত, নে হইল মাটির যাগ্ুষ ।” 

শ্ীঘুক্ত বাবাজী মহারাজের চিত্রের এই পরিণতিটিই তাহার 
বিশেষত্ব, একটু নিবিষ্টচিতে অঙ্ছখাবন করিলে ইহা প্রচুর শিক্ষা ও অন্থপম 
আনঙ্গ দান করে। তথাপি একেবারে “মাটির মাছুষ+ তিনি ফোন দ্বিনই 
হইয়া যান নাই। কলিকাতায় অবস্থানকালে গার্হস্থ্য জীবনে এবং পরবর্তী 
কালেও দেখা ঘাক্স এই প্রক্কৃতি তাহার, শেষ পর্ধাস্ক ছিল, কিন্তু এক 
পরিবর্তিত নূতন আকারে । সর্বাজ বাসুদেব দর্শন বন্ধিষা সকলকেই আদর 
কত্ধিতেন ও অধ্যাদা দিতেন, সাহা সাধার বিহয়েও "অপরের হত লইতেন 


শা 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৬১ 


সি সোপ | সপ 


ও শাহাব যধ্া হইতে সাবটুকু গ্রহণ করিয্লা লিজের পথে চলিতেন। 
পূর্বব সিদ্ধাস্ত ও পূর্বব সঙ্কল্লের সংশোধন করিতেও তাহাকে দেখিয়াছি, 
[ছল শুধু সতা বিষয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা । ক্রোধের সম্বদ্ধেও ঠিক অহন্ধপ 
পরিবর্তনই ঘটিয়াছিল। "তাহার তেজটুকুই ছিল, বিষটুকু ছিল ন3, 
উষ্ণতাট্রকু ছিল, অনিষ্টকারিতা ছিল না । এ সকলের বহু দৃষ্টান্তই পাঠক 
অতঃপব পাইবেন বলিয়া এই প্রসঙ্গের আর অধিক বিস্তার এ স্থলে 
কবিব না। 

পিতা জেদী এবং ক্রোপী, পুত্র9 তদম্তরূপ ? নেহাধিক্যহেতু পুর্ব 
অভাসবশে এব* সেকাপ্লর আবহাওয়া অন্রসাবে পিতা অতিমান্রা 
শাসনশল ও অধিকারপ্রয়াসী, পুত্র নিজেব হ্বতত্র মত বিষয়ে সতক 
ও দুঢ। এরূপ ক্ষেত্র একেবারে ঝগডা না থাক! অসম্ভব। শ্রীযুক্ত 
হেমকিশোব চৌধুবী মহাশয় বলেন, “বাবা ঠাকুরদাদা'কে ৬ 
ভালবাসিংতনও যেমন, শাসনও করিয়াছেন তেমন, আবার 
ঠাকুবদাদা বাবার সহিত ঝগডা মধ্যে মধ্যে করিতেন, কিন্ত 
মানিতেনও খুব।” উভয়ের অপেক্ষাকৃত তীব্র বিরোধ আর্ত হয় ৯৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দে ( বাংলা ১২৮৩ সাল ), যখন বাবাজী মহারাজের পবিৎন্ম হইবার 
খবর তাহার পিতা পাইলেন , আর ইহা! শেষ হয় খুব সম্ভবতঃ ১৮৮৭ 
থু্টাবে-_১৮৮৮ খুষ্টাবের অল্প পূর্ববর্তী কোন সময়ে, প্রীধুক্ত বাবার্জী 
মহারাজ পিতৃনির্দেশান্সারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট 
হইবার পর | বিম্মদ্বের বিষয় এই যে, এই নুদীর্ঘ দশ বৎসর কাজের 
মধ্যে াহাদের সম্বন্ধ প্রায় কখনই তিক্ত হয় নাই, অথবা কখনও সম্পর্ক- 
চ্ছেঘ হয় নাই। অস্থ্প অবস্থার মধ্যে ৮শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রন্তি 
তাহার পিতা যেস্বখ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা ফতরই 





* হটে এবং পুর্ধষজের অব্বেস্থাসে জোষ্ঠ আতকে 'পাকুযকাদ” ফলে । 
| 


১৬২ শ্/১*৮ ত্বামী সন্ভদাস বাবাজা মহারাজের জীবন-চরিত 


মনে উদিত হয়। মাতার আহ্বানে (পিভাব নছে ) শাস্মী মভাশয় 
দেশেব বাটাতে গিয়াছেন, পিতার সাক্ষাৎ নাই । তিনি বাহির হইফা- 
ছেন পুত্রকে মারিবার জন্য ভাভাটিয়া গুগডার খোজে, পরে আবাব এই 
পিতাই পুত্রের পন্থান্থসরণ করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্ম হইয়াছি'লন | অপর 
দিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাব'জেব প্রতি ভরকাশার চৌধুরী মভাশস্মর 
আপাতকঠোর ব্যবহাব যে কেবল একটি বতিরাবধণমান্ত্র, ইহাব অস্তবালে 
যে মাতৃহার। পুঞ্রের প্রতি অবিবল জেহধার! সর্ববনা প্রবাহিত, জদয় যে 
উন্মুখ হইয়া চুটিয়া চলিয়াছিল আবার তীন্ভাকে আপন করিয়া পাবার 
নিমিত্ত--ইতার আভাস একটু লক্ষ্য কবিয়া দেখিস্ল সদাই পণওয়। যাইত | 
এই দশবৎসর তিনি ব্যাকুল াবে সদ্ব্যবহার ও প্রারবাধ দ্বারা শিযুক্ত বাবাজী 
অহারাজকে ফিরাইতে অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, আব সে চেষ্টাৰ পবিণাহম 
পুরম্বারও মিলিল, পুত্রকেই আপনাব করিয়া! তিনি পাইলেন । 

আবার পুঝ্রের দিকে চাহিলে দেখি, ব্রাহ্ম অবস্থাতেও পিতাকে একই 
বানায় লইয়। বাদ করিতেছেন, নিজের অনিচ্ছাসতে শুধু পিতার 
অঙ্গয়োধে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন, ভীভারই টানে দেশের বাটাতে 
যাইতেন, পত্রে জরের সংবাদ পাইবামাআঅ কাশীতে চলিয়া গেলেন, 
তাহার বাকাপালনার্থে দেবদর্শন পর্যন্ত করিলেন *** কত আর বলিব ? 
ছিন্মু ঘারে প্রবিষ্ট না হইয়াও যজ্োপবীত ধারণ করিয়া দৃশ্যত: ভগ্ডরূপ 
প্রভীদ্বষান হইতেও প্রস্তুত হওয়া, কিছুকাল পর্যন্ত উভয় সমাজ বঙ্জিত 
ভাবেই একাকী অবস্থানের লঙ্বক্প, তাহার নিঅমুখে বর্ণিত ভৎকালীন 
মনোভাব, তারপর হবিগঞ্জ আদালতে এ্রফাস্ত উপহসাম্পদ হইবার 
আশঙ্কা সম্বেও ফেবল পিড়ৃবাক্য পালনার্থ বিন! লাইসেন্দে ওকালতি 
করিতে যাওয়াঁ-.এদকল একজে চ্মরণ করিলে প্রতি অবস্থা বুঝিতে 
পার যায়| 


পাবিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৬৩ 


ট ০ পপ শপ পিপল 


ভাবপর যখনকাব কথা বলিতেছি, "দই কলিকাতা বাসকালের 
প্রাক্ভেহ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজেব তিন্দত্বাভিমুখী আভ্াত্তবিক পরিবর্তন 
প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । ভীহাকে এই সময়ে দেখা যায়, যথার্থ শান্মবিশ্বাসী 
গৃহস্থবপে | স্বতবা" এই সময়ে নি শাস্তোপদিই্ পন্তাতেই পিতৃদেবের 
প্রত বারহাব কবিল্তন, পিতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও সেবা কবিতেন। 

১৯-৫ সালে পৃজাব পব, কার্তিক কিনব! অগ্রহায়ণ মাস (ইং ১৮৮৮১ 
নাভর ) শ্রযুক্ত বাবাজী মভাবাজ শ্রভটেব গকালট্ি ছাভিয়া, পতবী 
এব* দ্বইটি বৈমাচত্রয় কনিষ্ট ভ্রাতা অন্নদাকিশোর ও হমকিশোবকে 
সঙ্গে লইয়! কলিকাতায় আসিলেন , আসিয়া রাঙ্গা লেনের একটি 
বাটীতে বাস কল্রন। এই সমন্য স্টাহাব পিতা সাঙ্গ আসেন নাই । 
তিনি আসিলেন মাস পাচেক পকুব 1 আসিয়াই লিজে দেখিয়া শুনিয়া 
৮*ন* সীভাবাম ঘোষ স্ত্রটে এক নতন বাসা টিক করিলেন ও উদ্যোগী 
হইয়া বাসা বদ্লাইলেন। এই বাসাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
অনেক দিন ছিলেন। এই সময়েই তীহাব পিতা দেখিতে পান ষে, 
দুইজন সন্যাসীর নিকট ঢুইটি বাণলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে এবং বাসায় 
তাহাদের অচ্চনা হইতেছে । তাহার ইহা বিশেষ আপত্তিজনক 
বোধ হইল এবং তিনি জিদ করিয়া বাবাজী মহারাজফে বলিলেন, 
“তুমি কিছুতেই ছুইটি বিগ্রহ একজে রাখিতে পাবিবে না। ই্থাঁ 
গৃহস্থের পক্ষে অমজলজনক |” অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
তাঁহার নির্বনদ্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া অগত্যা একটি বাণলিজ সীতারাম 
ঘোষ স্্াটের পার্থ এক শিবমন্ষিরে দিয়া আসিলেন এবং তাহার 
লেবাপূজার নিষিত্ত মালহারা বঙ্দোবন্ব করিয়া দিলেন। 

ইছার পর হরকিশোর চৌধুরী যহাশয় কয়েক মাস এখানে খাধিয়া 
পুনয়ার় বাষৈএর বাটীতে কিছ্সিয়া গেলেন। অতঃপর বডছ্ছিন তিনি 


১৬৪ শ্রী ১০৮ ন্বামী সম্ভদাস বাবাজ্জী মহারাজেব জীবন-চরিত 


শি টস অতি 


জীবিত ছিলেন এইটন্নপে বামৈএব বাটীন্ে কিছুকাল থাকিন্তেন এব* 
কলিকাতায় পুত্রেব বাসাতেও কিছুদিন থাকিতেন । কলিকাতায় যখন 
আলিতেন, তখন একাদিক্রমে চারি পাঁচ মাস থাকিতেেন । কিনি পাচক 
ঠাকুবের ভাতে খাইতেন না, রীশ্রমাতাঠাকুরাণী সাহাব জন্য পৃথকৃভাবে 
বান্না করিতেন। ইহাব উপর চৌধুবী মহাশয় আবাব এক উৎকট 
নিয়ম কবিলেন। তিনি বলিলেন, ঠ্রাহার আহাহবব পূর্বের যে জল গ্রহৎ 
করিবে, তাহার ভাতে ভিনি খাইবেন না| কি ভাবিযা তিনি এক্প 
নিয়ম করিয়াছিলেন, 'তাহা বলা যায় না। 'অগত্য' শ্রীষ্ট্রীমাতাঠাকুবাহী 
সকাল হুইতে সম্পণ উপবাসী থান্কয়! প্রতিদিন শ্বশ্ুবকে বাদ্দিয়] 
খাওয়াইতেন। চৌধুরী মহাশয় নিক্ষেব অভ্যাসমত প্রাতিদিন বেল। 
এগারটাব পর গঙ্গান্সানে বাইতেন-বামৈএব বাটীতে সকাল বেলায় 
নানা সাংসারিক কাধ্যে লিপ্ত থাকিতেন খলিয়াই বোধ হয় তাহার 
এইনূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কোনদিন বা গঙ্গায় দীড়াইয়া 
সন্ধ্যাহ্িক করিতেন। তাহার পর ম্বানাস্তে বাসায় ফিরিয়া তিনি 
গরম গরম অর্ধসিদ্ধ শক্ত ভাত খাইতেন, সে রকম ঠিক না হইলে 
ফেলিয়া দিতেন, আছার করিতেন না। নিতাই অন্ব্ঙন গরম 
অবস্থায় তাহাকে দিতে হইত বলিয়া মাতাঠাক্ুরাণী এইরূপ সময়েই 
বারা করিতেন। আহার শেষ করিয়া শ্বশুর বিশ্রাম করিতে গেলে 
তবে তিনি প্রসাদ পাইতেন। বেঙগা! আড়াইটা তিনটার পূর্বে আর 
তাহা হইয়া উঠিভ না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তৃক্তাবশিষ্ট প্রসাদী 
ক্ষক্পই তিনি নিত্য গ্রহণ করিতেন। বেলা এগারটায় পূর্বেই 
খআহারাদি সারিয়া বাবাজী মহায়াজ প্রত্যথয কাছারী যাইতেন, 
গাছার পাতের ভাত ততক্ষণে পকাইয়্া কড়কন়ে হুইদ্বা থাকিত। 
মাতাঠাকুরাশী শক্ত ভাত খাইতে পারিতেন না, ক্ষতক্কাং ইচ্বাতেও 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৬৫ 


মস্তি শিস পি 


তীহাব কষ্ট হইত। তথাপি তিনি সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও 
দিনের পব দ্রিন নিষ্ঠাব সহিত শ্বশুরের সেবা ও নিজের নিয়ম পালন 
করিতেন । কিন্তু শরীবে কাা সহিল শা। দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত 
পিন্ত প্ডাইয়াঃ অনেক বেলায় খালিপেটে বান্না কবিয়া ও অবেনায় 
শুকনা ভ"* খাইয়' তিনি দারুণ পিন্বশুল ব্যাধিতে আক্রাস্ত হইলেন। 
বছু চিকিৎসা”তও ইহ] পবে আব সম্পূর্ণ নিবাময় হয় নাই । আমবণ 
পেটের পীণ্ডায় কিনি কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন *। 

প্রযুক্ত বাবাজী মগাবাজ সকলই দেখিত্েন এবং বুঝিতেন, কিন্তু 
পিতৃদেবকে কখনও ইহা লইয়া একটি কথাও কাহন নাই । স্ত্রীর ক্লেশে 
অন্তবে বেদন বোধ কবিলে* পিণ্চন্দদবব সেবা ফে এত কষ্ট করিয়াও 
পত্রী স্বচারুদূপে নির্বাহ কবিক্ুতছেন, ইহাতে অন্ধ হইতেন এবং অস্ত্রে 
বিশ্বাম করিতেন যে, স্্ী ইহাব শুভফল পরিণামে অবশ্যই লাভ 
কবিবেন। 

* কত বাবাসীমহারা কথাপ্রসঙ্গে একসময়ে আমাদিশাকে বলিয়াছিলেন :-_ 

“শ্থী বড় কষ্ট করিয়া শিষাছেন। তিনি ত রাল্লা করিতেন । আমি বেল! দশটা এগারটার 
সময় আহার করিয়! কাছারী চলিক্া! যাই ভীম, (সই স্বান্। সকালে হইত। * * আমার পিত। 
সকালে থাইতেন না, বেল! এগারটার পর তিনি স্নানে ধাইতেন, তখন তাহার অন্ত স্ত্রী তায! 
চড়াইতেন। বাধার আদেশ ছিল তাহার রান্নার পূর্বে কেহ জলগ্রহণ করিলে তিনি 
তাহার হাতে খাইবেন না । বেলা ছুইট! আড়াইটার সময়ে খাইভেন। তিমি শক্ত ভাত গরম 
গরম অন্ধসিস্ধ খাইতে, মেকাপ না হইলে ফেলিয়া ছিতেন। স্ত্রী বেলা আলাজ তিনটার সবর 
আমার পাতে ঘাহ! খাকিত ( তাহ! ততক্ষণ কড়কড়। হইয়। বাইড ) আর বাহার প্রনাদী 
শন্ত ভাত থাইতেম। তিৰি আবার শঙ্ত ভাত খাইতে পারিতেন না। এই রক্ষম উপস্থান 
করিতে করিতে পিস্ত পড়ি! ীহার শুল বেদঝ। হইল এবং আজীবন ভাঁহ। ভোগ কন্ধিলেন। 
(রাজ! কিন্ত বড় জন্য করিতেন । আমার পিতার এক জাতি খুড়ী জানার জীহতের 
বানায় খটিছেধ'। ধার দেয়ের হাড়ী কাছে ছিল, কিন্ত যেয়ের ছেলে হর লি খল! লে 


স্পা সাপ 


১৬৬ প্র ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চবিত 


এইরূপে সর্ধ্বতোভাবে পিতা অন্বান্ভী হইয়া চলিলেও একটি 
বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পিতার শাপন মানিতেন না। কেন 
ঘে পিত৷-পুত্রে ঝগডা বাধিত, তাহা নিম্মলিখিত ঘটনা! তইতে বুঝা 
যাইবে । শ্ীধুক বিজয়কুষ্ গোস্বামী মহাশয় এই সমযে মধ্যে মধ্যে 
কলিকাতায় থাকিতেন। কোট” হইতে ফিবিবার পর ষ্টাহাব নিকট 
বাবাজী মহাবাজ প্রায়ই যাইনেন। এক একদিন ফিরিতে অদুনক বাত্রি 
হইয়া ধাইত। মাতাঠাকুবাণী কাহাব জন্য জাগিয়া বিয়া থাকিতেন | 
শ্রীযুক্ত জগতবাবুব অপরাপর শিবাগণের সহিত সন্ধ্যার পব সাধনের 
বৈঠকে যোগদান করাব ফলে মধ্যে মধো এইরূপ ঘটিত 'ঠালাব 
পিতা ইহাতে অসন্ভ্ ও ক্রুদ্ধ হইতেন। 'তথাপি ধশ্মবন্ধুগণের সঙ্গ করা 
হইতে বাবাজী মহারাজ বিবত তইতেন না। তীঙ্কাব এতক্সপ ধশ্মবন্ধুব 
সংখ্যা অধিক ছিল লা, কিন্তৃইহাদের সহিত তাহার ঘনিটতা আত্তরিক 
ও গভীর ছিল। ই'হাবা মধ্যে মধ্যে তাঙ্াব বাসাতেও আসিতেন ও 
তাহার সহিত একজ্রে বসিয়া পরম্পর ধশ্মালাপাদি করিতেন। এন্সপ 
কখনও হইত যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাটাতে নাই, তাহার কোন 
কোন ধর্বন্ধু আলিয়! তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে 
তাহার অস্থপস্থিতির স্থযোগে তাহান় পিতা ছাদের সহিত অসঘ্যবহার 


বাড়ীতে খাইতেন না । তিনি বলিতে, “এমন একদিনও হইল লা, যে দিন বলিতে 
পারিলাম হে রান্না খারাপ হইয়াছে ।” ) পিত্ত পড়িয়া গিয়া শূল বেজন| হইলেও খুব নিষ্ঠার 
সহিত সেব! করির। গিয়াছেন। অন্ত কেছ এ অবস্থায় সেই ভাবে সেবা কন্ধিতে পান্গিত 
লি যনে করি না। * ৬ শের রঙ্গ করিয়! আসিয়াছেন জীহ্ীঠাকুরলী | অপ্ুপ্কের 
সবার! শুভ করিরাছেব। শর্ত ক্লেশে ফেলিরাও তাল রুরিয়া সইয়াছেন। ঘুকজ লেচ বিশ 
ফল বিধান করিযাছেন। ভহার গরিজাম লার্খক হই়াছে। পুর্ধিজযোর য| কিছু ছ্াতি 
না হইতে খালাস হাটা! সির্ঘল বই! গিরাছেদ, বৈকুষ্ঠলাত চ্ই়াছে।” 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৬৭ 


শি | সস্টি | সিসি 


করিতেন, কখনও কখনও অপমানজনক বাক্যাদি বলিয়াছেন, এমনও 
ঘটিয়াছে। ইহা লইয়া পিতাপুত্রে পরে ঝগড়া থাধিত। শ্রীযুক্ত 
হেমকিশোরবাব বলেন, “কয়েকদিন পর্ধ্যস্ত উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ 
থাকিত। ঠাকুবদাদা বাবাৰ নিকট চিঠি দ্বারা তাহার বক্তক 
জানাইতেন। এই সকল চিঠির আমিই বাহক ছিলাম। কয়েকদিন 
এইরূপ চলিয়া পরে মিটিয়া যাই ত।* 

দেশে বামৈএর বাটীতে ক্তাহাদেব “বারমাসে তের পার্বণ” হইত। 
সমারোহ কবিয়াই প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজা হইত ও তছুপলক্ষে 
প্রতিবংসব কলিকাতা হইতে সকলে পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেন। 
১২৯৮ সালে এইরূপ পৃজার ছুটিতে দেশে গিয়া বন্ধের শেষে 
যখন ফিবিতেছিলেন, তখন চৌধুবী মহাশয় তাভাদিগকে আগাইয়া 
দিবার নিমিত্ত নৌকা করিয়া তাতাদের কঙ্গে ই্রীমার টেশন পর্যান্ত 
আসিয়াছিলেন। কাহারও বাবণ না মানিয়া তুলিয়৷ দিবার জন্য ্রীযারেও 
উঠিলেন, কিন্তু সময় মত নামিতে পারিলেন না, ই্রীমার ছাড়িয়া দিল | 
জাহাজের দোতলা! হইতে নৌকার মাঝিকে ভাকিয়া পরের ষ্টেশন পর্য্ত 
যাইতে বলিয়া! দেওয়। হইল। সেখানে তিনি নামিয়া অনেক অপেক্ষা 
করিয়া নৌকা আদিলে তাহাতে চড়িয! দেশে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু 
এই ঘটনায় ঠাণ্ডা! লাগিয়া! খুব সঙ্দিকাশি হইল। বাড়ীতে গিয়াও তাস! 
গ্রান্থ করিলেন না। অগ্রাহ করাব ফলে এবং তচুপরি আবার অনিম্থষ 
অত্যাচার করায় কয়েক যাস অল্প অল্প ভূগিয়া পরে হাপানীর ভপক্রৰ 
হইল। দেশে কিছুকাল চিকিৎসা চলিল, কিন্তু রোগের উত্তমোদ্ধর 
বৃদ্ধ ছাড়া তাহাতে আর কিছু ফল হইল না। অবশেষে চিকিৎসায় 
জগ্ভ তাহাকে" কলিকাভায় লইয়া 'আসিবেন স্থিত্ব করিস ১২৯৯ 
সালের আধাড় খালে শ্রীযুক্ত বাহাজী মহারাজ দেশে বাঁটীতে গেলেম। 
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চৌধুরী মহাশয় তখন শষ্যাগত, উত্থানশক্তি নাই। খুব বড একখানি 
নৌকা ভাডা করিয়া, এই অবস্থায় তাহাকে লইয়! সমস্ত পবিবারবর্গ সষেত 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতা! অভিমৃখে বওয়ান! হইলেন, অভিপ্রায় 
ছিল সমস্তপথ সেই নৌকাতেই আসিবেন, কিন্তু কাধ্যতঃ ভাহা হইয়া 
উঠিল না। বর্ধাকালে ওদেশ জলে ডুবিয়া যায়, থাল, বিল, মাঠ ভাসিয়া 
নদীর সঙ্গে একাকার হই! যায়, প্রভেদ এইটুকু মাত্র ঘষে নদীতে আোত 
থাকে, মাঠের জলে শ্রোত থাকে না। কাজেই জলপথে বিভিন্ন স্তানেব 
মধ্যে দূরত্ব খুব কমিয়া যায়। কারণ নদীপথ দিয়া ঘুবিয়া আসিবাব আর 
আবশ্তকতা থাকে না, সমস্ত স্থান জলময় বলিয়া একটানা সোজা পাথই 
আসা ষায়। এইবূপ সোজ! জলপথে সাবাদিন চলিয়া আসিয়। নৌকা 
যখন বুড়িগঞ্জার কূলে পৌছিল, তখন বেলা পড়িয়। আসিয়াছে । বুডি- 
গজ! পার হইবার সময় আকাশে মেঘ করিম! ঝড় উঠিল । মাঝিরা ভয় 
পাইয়। গেল, এ অবস্থায় পাড়ি ধরিতে কিছুতেই রাজি হইল না। 
বাবাজী মহারাজ দেখিলেন তখন দিন থাকিতে থাকিতে নদী পার না 
হইলে ঝড়বাদলে রাজে পাড়ি দেওয়া আরও কঠিন হইবে, সারারাঝি 
হয়ত এখানেই থাকিতে হইবে, অথচ নদী পার হইতে পারিলে বিলের 
মধ্য দিয়া সার! রাজিও নৌকা চালান যাইবে । কঠিন রোগগ্রত্ত পিতাকে 
চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া বাইতেছেন, এরূপ অবস্থায় পথে অপেক্ষা 
করিতে তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না| বলিলেন, “এ অবস্থায় দেরী 
কিছুতেই করা যাইতে পারে না। 'আযাঢ মাস, বর্যাকালের ঝড় বাঘল 
অনেক সময় দু'তিন দিনও থাকে । তোমাদের হদি সাহস না হয়, আমিই 
হাল ধরিতেছি। তোষরা গাড় ধর” এটু বলিয়া! নিজেই পিয়া! হাল 
ধরিয়া পাড়ি দিলেন। দেখাদেখি সাহল পাইনা আরও করেকখাঁনি বড় 
বড় হালের নৌকা তাহাদের পিছনে পিছদে পাড়ি ধয়িল | নদী পার 
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হইয়া যখন নৌকা হাওরের মধ্যে পড়িয়াছে, সেই সময় একটি দুর্ঘটন। 
ঘটিল। যে মান্্বলে পাল খাটান ছিল, সেই মাস্তলটি ভাঙ্গিয়৷ গিয়া! পাল 
জলে পড়িয়া গেল ও নৌক1 কাহ হইয়া তাহাতে অনেকখানি জল প্রবেশ 
কবিল। নৌকার মধ্যে সোরাগাল পড়িয়া গেল, মেয়েরা কেহ কেহ 
কাদিয়া উঠিলেন, চৌধুরীমহাশয় চীৎকার করিয়া! উঠিলেন, “তুই 
মামার 'ভবা ডুবি কবিবি। গোগ্ঠিশ্তদ্ধ' আজ এখানে জলে ডুবাইলি 1” 
বাস্তবিক বিপদ কিছু ঘটিল না, তংক্ষণাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ মাঝি হাওরের 
মাধ্য নামিয়া পড়িল ও পাল উঠাহয়া, নৌকা সোজা! করিয়া, জল ছেঁচিয়াঃ 
মাস্বল আবার বীখিয়! শীঘ্রই সব ঠিক কবিল। নৌকা আবার হাওরের 
অগভার জলের মধা দিয়া সাজা পথে পাল ভবে ভ্রু চজিল। বিপদ 
হইল না, কিন্তু ইহার একটি ফল এই হইল যে, অতঃপব তাহার যখন 
বধায় স্ফীতকায়া তীক্ষশ্রোতা পদ্মার বিপুল জলরাশির সম্মুখীন হইলেন, 
তখন সকলের সমবেত নিষেধ উপেক্ষা কবিয়া আর নৌকা চালাইবার 
জন্তশ্রীধুক্ত বাবাছা মহারাজ জিদ করিত্ে পারিলেন না। সেই রাজি 
সেখানেই নৌক] বাধিয়া থাকা হইল । কাছেই একটি পাটের গুদাম 
ছিল। মাঝে মাঝে মাল লইবার জন্ত ষ্টামার সেখানে আনিত। 
কর্মচারীদের নিকট সেই বাজেই খোঁজ লইয়া জানা গেল, পবদিন সকালে 
রমার আলিবার কথা | তখন বাকী পথ স্টীমারে আসাই স্থির হজ | 
সেই যারে যাত্রীও লইত। পরদিন হথাসময়ে ক্ীমার পৌঁছিলে নৌকা 
ছাড়িয়া দিয়া সকলে স্ীমায়ে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। বাবাজী মহারাজের 
বিশেষ অন্ুয়োবে টীমারের একজন কর্মচারী তাহার কেবিনাটি ছাড়িয়া 
দিজেন ও সেইখানে রুপ চৌধুরী মহাশয়কে আনিয়া রাখ! হইল। 
নৌফার মাঝিদিগকে বর্থাযোগ্য অর্থ দি্া বিদায় দেওয়া হইল। 
গোয়ালচ্ছ পর্ধযস্ত এইক্ষপে সকলে ভীমারে চড়িয়।! আসিলেন। এর্থানে 
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শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বিপুল চেষ্টা ও প্রচুব অর্থব্যয় করিয়া চব্বিশ 
ঘণ্টার নোটাশ ব্যতিবেকেই কুগ্ন পিতার জন্ত গা়ী বিজার্ভ কবিলন। 
কিন্তু এই সকল কাধ্য কবিতে এত বিলম্ব ভষ্টয়া গেল যে, শেষে যখন 
সকলকে গাডীতে উঠাইবাব জন্য উদ্যোগ কবিকুলন, তখন গাড়ীর সময় 
আব ছিল না। রুণ্র পিতাকে ধবাধবি কবিয়া আনিয়া গাড়ীতে 
উঠাইবার পূর্যে্ গাভী ছাডিয়া দিল। তখন বাধ্য তইয়া পরবন্ধী 
ট্রেণেব জন্য অপেক্ষা করিতে হইল এব* উপযুক্ত স্থানাভাবে নৌকা! ভাণ্ডা 
করিয়। তাহাতে সকলকে রাখিলেন। অতঃপর পুনরায় গান্ডী রিজা 
করিয়! পববর্তঁ ট্রেণে সকলেই কলিকাতায় আলালন। 

পরদিনই কলিকাভাব খ্যাতনামা চিকিংসকগণাক ডাকিয়া দেখান 
হইল। রোগীকে একেবাবে কামী লইয়া যাঁওয়'র কথাই হইয়াছিল, 
কিন্ত ভাক্তারেবা অশ্রমোদন না কয়াহত আর তাহা হইল না, 
কলিকাতাতে রাখিয়াই চিকিৎস' চলিতে লাগিল। প্রথমে কিছুদিন 
ডাক্তারি চিকিৎসা কবিয়া ফল না হওয়াতে কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা হইল । তৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক নুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ মেন 
মহাশয় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন । এই সময়ে কলিকাতায় স্যালজাক 
সাহেব নামে একজন অতি বিচক্ষণ কোমিওপযাথ ছিলেন। তিনি 
জাতিতে জাশ্মাণ ছিলেন । একদিন তাহাকে আনা হইলে তিনি 
রোগীকে দেখিয়া! বঙজিলেন, “যন্ত্রণার উপশমের জন্ত আমি ওধধ দিব 
বটে, কিন্তু ইহা আত আড়াই মাসের অধিক আহঃ নাই ।” প্রিযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ জামাদিগকে কোন সময়ে কথ! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, শয়ে কার্যত এই জার্্াণ ভাত্তাঞের খার্টিঘাছিল1 বাবাজী 
মহারাজ পিতার চিকিৎলার নিমিত্ত এবং সেবা শ্রবার 
কোনম্বপ ক্রটি কষ্িলেন না। প্রায় প্রথম হইতেই সাগাদিনক়াতি 
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কাহাকেও বোগীর নিকট থাকিয়। তাহাকে সর্বদা পাখা কবিতে 
হইত । পালাক্রমে বাত্রিজাগবণ সকলে করিতেন। বিশেষতঃ বাবাজী 
মহাবাজ্ধের বিঘাতা ৮ইচ্ছাময়ী দেবী ও মাসভ্ুত ভ্রাতা একুমারচন্দ্র 
শাস্বী মহাশয় অধিকা*শ সময় রাত্রি জ্ঞাগরণ কবিতেন। শ্রীযুক্ত 
বাবাঙ্জী মহ্তাবাজকে ওকালতির কাধ্য কবিতেই হইত, এজন্য বোগীর 
শয্যাপার্থে থাকিয়া সেবাশ্তশধায় ত- “বাগ দিহত পাবিতেন না, তথাপি 
ফথাসাধা করিহতন | 

চিকিংসা অথবা শুশাব কোন ক্রটি না হইলেও বোগ উত্রোতর 
বাড়িতে লাগিল । এই সময়ে কাশ মিত্রের ঘাটে একজন সাধু থাকিতেন, 
সকলে তাহাকে 'ব্রহ্ষচাবীভী' বলিতেন | একদিন বান্ত্র প্রায় বারটার 
সময় অনান্ত ভাবেই তিনি ভঠাৎ জীভাবাম ঘাষ স্বটের বাসায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বোগীকে দেখিয়! বালিলেন, “অবস্থা ভাল নয়, 
একাদী কাটাইবেন কিনা সন্দেহস্থল 1 শীঘ্র গঙ্গাধাত্তরা কবান উচিত |” 
তৎপবদ্দিনই সকলে আহারা'দ্ির পর পান্ধী করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে 
কাশী মিত্রের ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল ও সেখানে গুহবাবুদধের 2011 
১৪০৫ 7700989এ রাখা হইল | বাটার প্রায় সকলেই সেখানে রহিলেন, 
কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও পূর্বোন্লিখিত কুমারচন্দ্র শাস্্ী মহাশয় 
শীতারাষ ঘোষ শ্রটের বাসায় বহিলেন। সেই বাজেই নোগ 
বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইলে প্ব্রদ্ষচারিজী”কে 'ডাকিয়া আনা হুইল এবং 
তাহার পরামর্শ মত অনতিবিলম্বেই "অন্তর্জলী*্র ব্যবস্থা করা হইল। 
এইরূপে ১২৯৯ সালের ওরা ভাব্র স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-ম্বজনের সমক্ষে 
যুক্ত হরফিশোর চৌধুরী. যহাশয় গঙ্গায় অন্তর্জলী অবস্থায় স্ঞানে 
পরলোকগমন করিলেন। 

পিতার অস্ভোট্িক্রিয়া ভ্থচাকুরূপে সম্পর্ন করিম্বা, পরিবারম্থ সকলকে 


১৭২ শ্রী ১*৮ম্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজেব জীবন-চবিত 


লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেশে রওয়ানা হইলেন | প্রায় ভিন 
সহত্র টাকা বাগে দেশের বাটীতে মহাসমারোহে শ্রান্ধ হইল * | এই 
সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ শ্রান্ধদিবসেব পৃর্বাই ্টাহার পিতার 
সমস্ত পাওনাদাবগণকে অন্রসন্ধানপূর্ববক ভাকাইয়া আনিয়া পিহাব সমস্ত 
খণ নিঃশেষে পবিশোধ করিয়াছিলেন। এতৎসম্পকি-ন একটি ঘটনা 
তান স্ময় সময় উপাদশচ্ছ্ল আমাদিগাক বলিস্তন। তাভা 
এই £--ষ্টাভার পিতার দেহাস্মব কস্যক ঘণ্ট| পের তিনি বলিষ 
উঠেন, "ও"র মছলন্দকে বিদায় কর্‌ু। মছলন্দ”্ক বিদায় কব। 
ওর পাওনা মিটাইয়া ওকে বিদায় কর্‌ 11৮ এইরূপ কয়েকবার 
বলিয়াছিলেন। বিকারেব প্রলাপ মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ প্রভৃতি এই কথায় ত₹ মনোযোগ কারন নাই ও পরে 
ইহা আর স্মরণও ছিল না। পরে বামৈএর বাটাতে যখন পিশার 
পাওনাদার সকলকে মিটাইয়া দিতেছিলেন, তখন অন্যান্তের মধে) 
মছলঙ্গ, নামক সেই লোকটিও আসিয়াছিল। সে জাতিভে মুসলমান 
ভোলা, তাহার সহিত ইহাদের অনেকদিনের লেনদেন ছিল। ৬চৌধুরী 


* ৬হ্র়কিশোর চৌধুরী মহাশয় এক উইল করিয়া! গিয়াছিলেন। ঠাহার কিছু নগদ 
টাকা! ছিল, ভাঙাই তিমি এই উইল মুলে পত্রগণাক ও পত্বীকে ভাগ করিয়! দিস! গির 
ছিনেন। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহ! উত্তরাধিকার শৃব্ে ধার যেকপ পাবার কথ' 
তিনি তজ্জপই পাইয়াছিলেন, তদ্থিহয়ে *চৌধুরী মন্াশর হ্ত্বক্ষেপ করেন নাই। উইল 
ছার! তিমি চারি পুত্রের প্রত্যেককে পাঁচশত টাকা, ও স্ত্রীকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন ও 
এভন নিজের শ্রান্ধের জন্ত পাঁচশত ও পরে তীর্ধস্রাপ্ধের জগ পাঁচশত টাক রাখিয়! ধান 
ইছ। স্বায়। এই সময়ে আদ্ছের ব্যয়নির্বধাছ হইবায় পক্ষে বিশেষ সহারতা। হইয়াছিল! লা 
বাছলা, শ্রীবুক্ত যাবাজী মহাগাজ এজন দানেরন্টাকা জথব! ভাইদের খংশের টাকা গ্রহণ 
কয়েন বাই। 
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সসমিপি পপসসসপরস সসপস অথ 


মহাশয়েব জমাথবচেব খাতায় বাবাজী মহাবাজ দেখিলেন, তাহার 
হিসাব শোধই লিখা আ?ছ, স্থ্বাং ন্নি ভাহাব প্রাধিত টাকা দিতে 
ইচ্ছুক হহালন না [স লোকটি বলল আপনাদর অনেক স্তন 
খালয়াছি, এ ঢাক যখন আপনাদর স্মবণই নাই, "খন থাকুক, 
আমি আর উহা চাহ না "লব আমার প্রাপ্য ঠিকই |» বাবাজী 
মলাবান্জব এক কাক] উপস্থিত ছিলন, ক্টিনি বলি”্লন 'খালাতেই 
£ল আআ, শাল বলিতাচ লাশ ঠিকহ ও টাকা পাাব, এই 
পাঞনাব বিষয় আমি জানি । এত সময় ৩ চীণুবী মহাশয় মুত্যুর পূর্বে 
বকখ বলিয়াছ লন নাহা লগা শযুক্ত বাবাজী মহাবাজর স্মরণ 
হইল খন নিনি 'আব দ্বরুক্তি না কারয়! তাহাক টাক! দিয়া দ্রিলন। 
এক ঘটপাব উ লথ কবিয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমস্ত খণ যপূর্ববক 
পরিশোধ কবিতে উপন্দশ পিন, বলিতে, “নতুবা উহ] মৃত্যুকালেও 
৬লাককে ক্রেশ দেয়।” 

এক বংলর পবে পিতাব সপিন্তীকরণ সমাপন করিয়া, ১৩০ 
মালের ভাক্্রমাস, পূজা উপলাক্ষ হাইকোর্ট বন্ধ হইলে, শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাক্জ মাসাধিক কাল বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । নিজের 
আভ্যন্তরিক এক বিাশিষ অবস্থার জন্য ছুই বলর পূর্বে ১২৯৮ সালে 
তাহার তীর্ঘভ্রমণের কিরূপ বলবতী আকাক্্া! জন্মিয়াছিল তাহা এই 
গ্রন্থের প্রথম খাণ্ডর পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্বেই বণিত হইয়াছে । ষাহা হউক, 
নিজের আত্তরিক ইচ্ছার জগ্ত ও পিতৃদেবের গয়ায় পিগুদান ও তীর্ঘশ্ান্ধ 
করিবার প্রয়োজনে এই সময়ে বাবাজী মহারাজ সপরিবারে তীর্ঘন্রমণার্থ 
বহির্গত হইলেন। এই তীর্থযাত্স সন্বদ্ধে পূর্বোন্লিখিত শ্রীমুক্ত আশুতোষ 
ভট্রাচাধ্য মহাশর লিখিয়াছেন, "এই সময়ে তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী, 
সাহার বিদাত, বৈগগাজেয় ভ্রাতা! তিনটি, তাহায় যাত়ুল, মাতুলানী, 
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বৈমাত্রেয় ভগিনী দ্বইটি, ঢগিনীপত্তি, আমি, আমাব বাবা, মা, মাসী এ 
একটি কোটা বিধবা! 'ভগিনী প্রভৃতি ফোল জন গিয়াছিলেন। 

“তখন প্রায় তীরে পাপগ্ডাদের খুব উংপীভন ছিল, স্ততরা" কয়েক 
স্বানেই ্টীতার সঙ্গে গোলযোগ বাধিবাব সম্ভাবন! ঘটিযাছিল, কিন্তু 
কোন স্থানেই ষ্টাহাব সঙ্গে ফেহ ভাটিয়া উঠতে পাবে নাই। 
ঘোড়াব গাড়ীব গাডোয়ানদেব সঙ্গেও অনেক স্থান এবুপ গোলযোগ 
বাধিত, কিন্ত '্টাহার ন্যায়সঙ্গত পরাক্রম “দেখিয়া পরবে সকলই বাধ্য 
হইয়া স্যবহাব কবিত। কিনি কোন স্থানে কোনদিন অন্যায়ের সমর্থন 
করেন নাই, বা ভীত বাঙ্গালীর মত উৎকোচ দিয়! নিরুপদব হওয়ার 
চেষ্টা কখনও কবেন নাই । হাব এই শৈশিষ্ট্য শেষকাল পান্থ আমি 
অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি । মাসেকের উদ্ধকাল পধ্যস্ত বৈদ্যনাথধাম, 
গয়া, কাশীধাম, বিদ্ধ্যাচলস, প্রয়াগরাজ, মথুবা, বৃন্দাবন, ভবিদ্ধারঃ 
কনখল, অযোধ্যা প্রভৃতি তীথ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন ।” 

ভ্বেশের বাড়ীতে কেহ না থাকিলে বাড়ীঘর জমিজমা সব নট হইয়া 
যাইবে এই জাশঙ্কায় বিমাতা ইচ্ছামদ্ী দেবী দেশের বাটাতেই রহিয়া 
গেজেন। কলিকাতায় আসিয়। ছেলেদের নিকট বাস করিলেন না, মধ্যে 
যধ্যে আসিতেন মাত । দেশের বাটাতে ষ্ঠাহার নিকট একটি চাকর 
খাবি, মেয়েরা কেহ কেহ যধ্যে ঘধ্যে আসিতেন। আর গ্রীযুক্ত বাবান্দী 
মহারাজ পুজার ছুটিতে প্রতিবৎসর একবায় করিয়া দেশে যাইতেন। 
পাশের বাড়ীর একন্বন জাতির উপর বিযাতাকে তত্বাবধান কলার এবং 
বাড়ী ও জহিজহ! দেখিযার ভার দিয় শ্রীযুক্ক বাবাজী মহারাজ কলি- 
কাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরপ ব্যবস্থা পাচবৎসর পর্যস্ত চলিল। 
হেশে যাহা জমিজমা ছিল, তাহার আম হুইভেই বর্তমানের ছু লংলার 
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ও বারমাসে তের পার্ধণের (সে সকল পূর্বের স্তায়ই এখনও হইভ ) 
বায়নির্বাহ হইবাব কথা কিন্তু কাধ্যতঃ তাহা হইল না, এই পাচ বৎসরে 
কিছু খণ হইয়া গেল। কাজেই অতঃপর বৈষাত্রেয় ভাইদের মধ্যে এক- 
জনকে বিষয়-সম্পর্ত দেখিবার নিমিত্ত বাড়ী পাঠাইবার প্রত্তাব হইল। 
শযুক্ত বাবাজী মহাবাজ মধ্যম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হেমকিশোরকেই 
১৩০৪ সালে দেশে পাঠাইলেন ও তিনি সেখানে মায়েব নিকট থাকিয়া 
বিষয়সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । ১৩০৫ সালের আবাঢ 
মাসে অন্নদাকিশোবের বিবাহ হইল এবং ইহার পব বসব (১৮৯৯ খৃঃ) 
শ্তিনি এণ্টান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীণ হইতে পারিলেন না। অতঃপর 
তিনিও দেশে চলিয়া গেলেন এব* উভয় ভ্রাতা! একজে কিছুকাল দেশের 
বাটাতে বাস কবিলেন। কিন্ধু তাহাদের মধ্যে মতাস্তর আরম্ভ হওয়ায় 
খুব সম্ভবতঃ ১৩*৯ সালে হেমকিশোর আবার কলিকাতায় ভ্োষ্ঠ ভ্রাতার 
নিকট ফিরিয়া আসিলেন এব" তদবধি শ্রীধুক্জ বাবাজী মহারাজের 
স"সার ত্যাগ করার সময় পধাস্ত প্রতিনিয়ত তাহার আশ্রয়েই বাস 
করিয়াছিলেন। কলিকাতা আসার অব্যবহিত পরেই তিনি খুব পীড়িত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেই রোগভোগ করেন। খবত্র 
পাইয়া দেশের ঝাঁটী হইতে ইচ্ছাময়ী দেবী আসিয়! কিছুকাল কলিকাতায় 
বাসায় ছিলেন । এই সময়ে তাহার চিকিৎসার্থ প্রীযুক্ত বাধাজী মহারাজ 
মুক্তহত্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, ইছার পূর্বে এবং পন্েও তাহ! 
করিস্বাছেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে তিনি বিশেষ স্ষেহে করিতেন। 
শ্রযুজ হেষকিশোববাবু এই সকল বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলেন, “তথাপি 
কোন দিনই তাছার মুখেক দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে লাহশী 
হই নাই 1” 

ইতিযধো ভআত্মীয়-স্ক্ষনাদি পোস্বর্গ অধিকলংখ্যার উপস্থিত 


১% হী ১০৮ স্বামী সন্থগাল বান্যাজী খহায়াছের জীঘন-চ্িত 


উঙয়ায় শ্রীযুক্ত দ্বাবাী অহারান্বের কলিকাতার সংসারও বৃদ্ধিগ্রাপ্ত 
হইয়াছিল, বায় গ্ঙদচ্মারেই বাডিতছিল। ১৩০১ সালে অবস্থা 
এন্ধগ দাড়াইল ছে সীতারাম ঘোষ ই্রার্টর বাসা পরিবর্তন করা 
জত্যাবন্যব হইয়া পঁড়ল। এই বৎ্সবই ভাদ্রমাসে শ্রীবুন্দাবনে 
গাহার দীক্ষা হয়। দীক্ষাগ্রহণার্থ বৃন্দাবন যাইবার প্রাঙ্কালে 
লীতারাম ঘোষ ট্রাটের বাসা একেবাব উঠাইয়া দিয়া গেলেন। 
জিনিষপত্র অধিকা”শ তাকার বন্ধু যুক্ত দুর্গাদাস বন্ত অন্পাশাম়র বাসায় 
ধ্বাখিয়! গেলেন । দীক্ষান্তে ফিরিয়া! আসিয়া শ্যামবাঙ্জারর ৯।২ন* রামচন্তর 
ঈৈত্ের লেনের বাসায় উঠেন। এই বাসাতেই প্রথম শ্রীশাল গ্রাম 
দেঘকে আনিয়! তাহার সেবা আব করন। সীতাবাম ঘোষ ট্াটর 
বাড়ী হইতে এই বাড়ীটি আনকট বন ছিল এব, এখান আসিয়া 
অনেকগ্চজি ছাত্রকে বালাস় স্থান দিয়াছিলেন। 

অনেক দিন ছইতেই তিনি শ্রদ্ধার সহিত শান্চ্চা কর্তন একথা 
পুর্কোই বজিতাছি। লাস্কাত ব্যাকরণে জান থাকিলে শাস্্রচ্চার সুবিধা 
হইবে রলিয়া এই সযয়ে তিলি একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া 
ফৃ্তবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
হ্যাত্ডতোদ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিম্বাছেন,। “১৩*২ লালে তাহাকে 
মুগ্ধবোধ খ্যান্ষরণ পড়াইবার় নিমিত বলেধ সার্বভৌম নামক একজন 
পণ্ডিত নিষুক্ত করেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ লোক ছিলেন, 
তোৎদাইয়া কথ! য্গিতেন। প্রতিদিন রাজি আটটার 'আসিঙা তিনি 
ধয়াকে পড়্াইনেন | লনি ও হবিবারে হেরা কইরা হাসিন । সাত 
'আট রিন পড়ারীখায় পয ঝঁকটি শত খথারিতাত সময়ে পতিত মহাশয় 
'খনিলেন, সাধু! আস একই আগর ছোবে ই হলটি ভালরপে বুঝিতে 
ায়িবের, ধাখন ছোটাছুটি হুবিষ্া এার। "ৃথিতজী ভগিহা হালে তিনি 
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ভাবিলেন, “ইনি এরূপ বলিলেন কেন? আচ্ছা, আমি নিজেই একবার 
দেখি । ভাবিয়া সেই স্থানটি নাজই দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন 
বুঝিণ্ত কোন কষ্ট হইল না, এইরূপ ক্রম ক্রল্ম সমস্ত পগ্রকরণটিই পড়িয়া 
ফেলিম্ল্ন। পবদিন পণ্থিক্ডী পণ্যাইতে আসিল বাবাজী মতারাজ 
প%্মই পৃর্ববদিনের স্থলটি ও শাহাব পল্বব কতকগুলি স্তর বিশদ ভাবে 
পাগ-ক্তশন নিকট ব্যাখ্যা কবিয়া জিজ্ঞাসা কণ্বিলেন। ভাতা ঠিক হইয়াছে 
কিন1। বাখ্া শুনিয়া পঞ্িভজ্জী বলি”লন, "মাপনাকে কে ইহা এইরূপে 
বুঝাইয়! দিল”? তিনি বলিম্লন, "্মামাপক কে আব বুঝাইয়া দিবে? আমি 
নিস্তই বুৰিয়া নিয়াছি | খন পণ্ডিতর্দী বলিল্লন, “বন্ড আশ্চধ্য কথা, 
'মাপনাব ব]াখ্যা অতি স্ুন্দব হইয়াছে ।' এই দিন আর পাঠ হইল না। 
পরদিন ববিবাব ছিল। মধ্যা্ প্রসাদ পাওয়াব পর ঠবঠকখানার ঘরে 
বিছানায় বাবান্ভী মহাবাজ অল্লক্ষণেব জন্য বিশ্রাম করিতেছেন, একটু 
নন্দ্রা৪ আসিয়াছে, আমি তীহাব পা টিপিতেছি, গ্রমন সময় পঞ্ডিতজী 
আসিয়া ঠাহাব পায়ের দিকে মাথ| দিয়া প্রণাম করিবাব মত অবস্থায় 
রহিলেন। ইহা দেখিয়। আমি অন্যন্ত ভীত হইলাম। এই সময় 
তিনিও হঠাৎ জাগিয়া পণ্ডিতজীব এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, পণ্ডিত 
মহাশয় । আপনি এ কি করিকতছেন?* এবং দুই হাতে তাহাকে 
তুলিয়! প্রণাম করিলেন। তখন পণ্ডিতব্জী বলিলেন “বানা বা *** 
বু... আ" -মি, আপনাকে পডাইতে পারিব না। আপনি মহা- 
পঞ্ডিত। বাবাঙগী মহারাঞ্ত উত্তর করিলেন, “না, না, আপনিই পড়াইতে 
পাবিবেন।, পণ্ডিতজী কিছুল্তই ম্বীকার করিলেন না ও বলিলেন, 
“আমি আপনাকে একজন কলিকাতা-নিবাসী খুব ভাল পণ্ডিত নিষুদ্ধ 
কবিয়! দিব । অগত্যা তিনি তাহাতেই শ্বীকুত হইলেন এবং কয়েক 
দিন পর হইতেই পূর্বোক্ত পণ্ডিতমহাশয় দ্বারা আনীত অপর একজন 
১২ 
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স্্্ি 


পঞ্িতের নিকট পড়িতে আবস্ত কবিলেন। মাস ছল্মকেব মধ্যেই তিনি 
মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিলেন। ইহার কয়েক বংসব পদ্ব স্তায়শান্ত 
পড়িবেন মন:স্ক করিয়া বানিয়াচঙ্গ নিবাসী তর্কপঞ্ধানন উপাধ্িখাবী 
একজন অধ্যাপককে নিযুক্ত করতঃ আট দশ দিন সাহাব নিকট 
ভাষা পবিচ্ছেদ পদ্ডিয়া ঠাহাকে বলিলেন ফেও গ্যায়শাক্ছ তোনা পাখীর 
মত মুখস্থ কবিবাব বিষয় নক্ত | পদাথগুলি ভিন্ব হহু তক ক্রমশঃ 
প্রকাশিত হইবে । এই বলিয়! আন ন্যায়শাপ্র পঞ্চিন্ব নিকট অধায়ল 
করিলেন না। ইহাব পব আর কোন পণ্ডিজ্ব নিকট কিনি কান গ্রন্থ 
অধ্যয়ন কবেন নাই । পৃণচঙ্তর বেদাস্তচপু, কন পাতঞল দ*ন ল কাধ্ধা 
দর্শন নিক্ধে নিজে টাকে 'অধায়ন কবিপন দেখিয়াছি । সংস্ দর্শন) 
উপনিষদ, পুবাণ প্রন্ভৃতি শাস্বীয় অনেক গ্রন্থ তাহাব নিকট ছিল। 
নিজে নিজে এই সফল গ্রন্থ তিনি পড়ান দেখিয়াছি । 

“এই সময় হইতে আমি এবং ত্।হাব দেশের গুরু গোপাল 'ভট্টাচাখ্য 
ভাহার নিকটে মুঞ্ধবোধ ব্যাকরণ 'অধ্য/ন করিতাম। প্রর্তদিন শত্্রবৃত্তি 
ও পদসাধন প্রণালী ইনত্যাদ্ি বঙ্গান্তবাদ কবিয়া বুহৎ খাতা লিখাইয়। 
দিতেন। এইরূপে আমাদের মুগ্ধবোধ বাকরণ পডিতে কয়েক বংসব 
লাগিয়াছিল।” 

১৩০৪ সালে পুনরায় বাসা পবিবর্কন করিয়া ৪*নং বোসপাড়া 
লেন, বাগবাজারে আসিলেন। এই নূন বাসাটি বেশ বড, দোন্লার 
প্রকাণ্ড হলে বৈঠকখানা, নিয় তলে অনেকগুলি ঘব, পাকের ঘর, খাইবার 
ঘর ইত্যাদি ব্যতীত মেখানে আম্মীয়-স্বজন। আশ্রিত, অভ্যাগ্ 
বিস্তার্থী ছাত্র, চাকর, সহিস, কোচোয়ান প্রভৃতি সকলেরই স্থান হইত। 
গরু থাকিবার জায়গাও ছিল। উপরেও অনেকগ্চলি ঘর থাকায় 
পীঈঠাকুর মন্দির ও নিজেদের সকলের শয়নের স্থানও কুলাইয়া যাইত। 


পারিবাবিক ও সামাজিক জীবন ১৭৪ 


এহ বাস আব পরিবঞ্ঠন কম্বন নাই, ১৩১২ সালে স'সার তাগকাল 
পঠাস্ত এখানই বাস কবিযাছিন্লন | এই বসা ষ্টাহার গুরুদেব 
শ্রীবামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহাবাক্গ এক সম”য় আসিয়া কিছুদিন 
অবস্থান কবিয়াছিস্লন। 

এই সমায় ঠাশাব স*সাব-যাত্র সম্বপ্ধে শ্র]ুক্তা প্রমদ দেবা * বলেন, 
“আম কেহ ৭ কবাব ক্তন্ত উপস্থিত হইলে কাহাবেশ। ফিবাইয়। দিতেন 
না| যন্ক্ষ] জাযগায় পুলা, ক্ষণ কোন ছাত্রণক 'ন? বলিতেন 
ন। কহ থাকিবার জন্ত আসিল বালতেন 9, শীচ শিয়া দেখ 
লথ।?ন অব স্থান "মাছ কিনা । শ্তইবার জায়গা থাকিলে আমার 
কোন আশ নাহ ।' স্রবেন্্র নামক একটি ছেকুল একবার বলিল, 
“অন্ত ছে েব খাটেব উপব শোয়, আমি খাটেব ন্লান্হে প্রহর | আমি 
কোখাও জ্ায়গ। পাহাতছি ন, আমাকে আপনার বাখিন্ইে হইবে | 
শ্মুক্ত বাবাক্গ' মহাবাজ প্রথম-ঃ আপত্তি করিয়া অবশেষে তাহার 
পীডাপাঢিতে লাধা হহয়া রাজ হইলেন । ইহার কয়েকদিন পবে একদিন 
আশ্ক আসিয়! বলিল, 'দিদি। স্রবেন্ত্র খবরের কাগজ পায়! শোয়, ওর 
বিছানা নাই” তখন মাঠাকুবাণী ছুইখানি কাথা দিলেন, তাহা সুরেন্্রকে 
দেওয়া তইল। এ বকম মণ্ধ্য মধ্যে ঘটিত। কচি কখনও অন্তত্র থাকিয়া 
এ বাসায় খাত) এরকম ছাত্রও ছুই একটি দেখিয়াছি। প্রযুক্ত যোগেন্দ্র- 
চন্দ্র ভট্টাচাধা (যিনি এখন প্রতিপত্তির সহিত কলিকাতায় কবিবাজী 
ব্যবসায় করিততছেন ) ছাত্রাবস্থায় শ্যামবাজাবে কোন বাসায় থাকিতেন 
এবং এই বালায় রোজ খাইয়া যাইতেন। অতিথিরা ও আত্মীয়ন্বজনেরা 
আসিয়া যাহার যতদিন ইচ্ছা থাকি'ত। এক ব্রাঙ্গণ বোসপাড়ার বাড়ীতে 


* ইনি প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পূরববা শ্রম সম্পর্কে আত্মীয়া, বৌসপাড়া৷ লেনের বাসায় 
ষ্টাহার আশ্রয়ে কয়েক বৎসয় বাস করিয়াছিলেন। 
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আসিয়া মধ্যে মণ্যে কিছুকাল থাকিতেন। রস্তুইয়া ঠাকুব একধিন 
এক? ঝীাছের সহি 'তাভাকে বলিল, "এন্দিন ধারে এখান প্ড 
'আছ কেন?” শ্রযুক্ত বাবাজী মভাবাজ তাহা শুনিপ্ত পাইগা ঠাকুবাক 
'ডাকিয়া বলিলেন, “কেন তুমি ওকে খিট খিট কর্‌?  চাবুবজীব 
বাড়ী গাকুবজা এক্ছেন। সে ওব নিপ্জব শাগা খাচ্ছে।” হিলি 
“এয নিকটেই ছি"্লন ৪ 'ভাহার কথা শুনি” পাইাল্ল ইহা] রম্বইয়া 
গাকুর জানিত ন | 

“বিমাতাকে শ্রীদুক্ষ বাবাজী মহাবাক্গ 'অতান্ত মত করিতুতিন | তদাশন 
বাটী হইতে মধ্যে মধে কলিকাতায় আসিয়া নিনি এক এক সময এক 
সঙ্গে কয়েক মাসও থাকিস্তন। বাবাঙ্ী মহাবাণঙ্গর বাপায় একটি বণ 
স্ন্দব রীতি ছিল । প্রতাহ আরতিব পর প্র ্রঠাকুবভীকে প্রণাম কবিয় 
সকলেরই গুরুজনদিগস্ক প্রণাম করিতে তই | এই সময়ে আমর 
সকলেই এবং ছাত্রেবাও তাহাকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিভাম। 
তিনিও নিত্যই ভক্তি সহকারে বিমাভাকে প্রশাম ককিত্তেন | কাভার 
তখনকার ভাব আমাদেব সকলেরই চিত্ত কত গভীরভাবে স্পর্শ 
করিত তাহ। বর্ণন। করা যায় না। প্রণাম করা বিষয়ে আমাদের কখন 
কল হইলেও তাহার কখনই হইত না। 

“একদিন তাহার কাছারী যাইবার পোষাক পরা হইয়া িম্লাছে, 
এমন সময় জানিতে পারিলেন, মার রান্না চড়ে নাই । তখন কাছারী 
যাওয়া স্থগিত রাখিয়া বিমাতার জন্ত রান্নার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সকল ব্যবস্থা হইয়া তাহার রান্না চড়িয়া গেলে তবে কাছাবী 
গেলেন। এইরকম এক একদিন হইত। কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
মায়ের পছন্দ মত জলখাবারের ব্যবস্থা প্রতাহ নিজে করিতেন । 

“মায়ে পোয়ে বগড়াও কোন কোন সময় হইত । একদিন পড়াশুনায় 
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সপ 


অমনোযোগের জন্থা কনিষ্ঠ প্রাতা তরণীকিশোরকে প্রহার করিয়াছিলেন, 
তখন ভাঙান বিমাল কলিকাতাব বাসায় ছিলেন। তিনি ইহাতে 
বাগিয়। গিয় বলিলে, “ভুমি আমাব ছলেকে মাবিত্তে পাবিবে না।” 
বাবাঙ্জী মহাবাড সমানভাবে উদ্ব দিয়া বলিছুলন, “আমার বাতপব 
ছে ল আমি মাবিব, তাহ তোমার কি?” মেখান ভিবে এজ দবদ, 
সেখানে “বকম ঝশডা টিক না। মাক ক্রমেই নরম হইতে হইত | 
এক একদিন বিমাতা বম হইশ্হন না, বর* বাগ করিয়া না খাইয়া 
থারিতেন। এরূপ ক্ষোত্র বাবাজী মহারাজ নিজেই নবম হইয়! গিয়া 
ভাহাব পায় ধবিতেন, খন তাহাব বাগ পড়িত ও তিনি খাইনেন | 

“পুণশশী নামে এবটি ঝিছিল। সে অনেক বসব এই বাসায় 
কাজ কবিয়াছিল। সে কাজে যেমন মজবুত, বকিভেও তেমন পট) 
দ্রনতপ্ডে সনন্দব করুকবে কাজ করিত, আবাব একট্রতেই বাগিয়া ঝগড়া 
কবিয়। বকিয়া ঝকিয়া অনর্থ বাধাইত। মধ্যে মুধা সে বাগ করিয়া 
চাকুরী ছান্ডিগ্না দিয়া চলিয়া যাইত, আবার ছু-চাবিদিন পৰে ফিবিয়া 
'আসিত 9 থাকিবার জন্য সাধিত । তাহার ঝগড়ার চোটে মাঠাকুবাণী 
অস্থির হইয়াছিলেন বলিযা এক একবার তিনি আব তাহাকে বাখিতে 
চাহিতেন না। তখন বাবাজী মহাবাজ্জ বলিতেন, “বাখ, রাখ, 
শরণাগতনে পবিতাগ করিতে নাই) দয়। কবিতে হয়।” একটি 
স্বভাব তাহাব আমবা চিরদিন লক্ষ্য কবিয়াছি। যে প্রকাত কাজেব 
লাক, তাহার অনেক দোষ তিনি সহা করিতেন। 

*অনেকগুলি গরু ছিল, নিত্যই যথেষ্ট দুধ হইত। রাজ্রে দধি 
পাতিয়া রাখা হইত, সকালে দই টানিয়া মাঠাকুবাণী মাখন তুলিঃতন, 
সেই মাখন হইতে দ্বত প্রস্থবত হইত, তাহা খ্রষ্রীঠাকুরজীর ভোগে 
লাগিহ। দই টানিয়া সক্ষাল বেলায় যে ঘোল হইত, তাহা ছুপুরে 
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ভাব সঙ্গে সকলে খাইত । দ্বপুবে কাহাদকও তুধ দেওয়া হইত না, 
বান্ত্রে সকলকেই দু" দেওয়া তই । কেবল বাবাঙ্গী মহাবাছ দুবলাই 
দ্ধ খাইনেন, কিনি ভাল খুব কম খাইতেন, দুই বেশী খাইতে । 
আব একটি স্ভাব ক্রাভাব দেখিয়াছি, গুণ যে জিনিমর্ত আশ্ক, 
সকলম্ক না] দিয়] তিনি খাইপলন না। একদিন শ্রীমশী মুক্তি * সকালে 
দই টানিয়া ঘাল কন্ষ়িছিলেন। "খন «“কদ্তনের পবিম"* মাখন 
বাবাজী মহারাজেব জন্য তুলিয়া বাখিয়' বাকী ত্বল বনিবার জন্য দেম। 
তিনি আহারের স্ময় পান মাথপণ দেখিয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল”্ক 
মাখন দেওয়া হইয়াছে কিনা? জ্ঞানিলেন কাহ "কও দেওয়া হখ নাই । 
সেদিন ছুটিব দিন, ছুটি পিন তাহার খাইতত চদবী হইত) তখন 
অন্য সকলের খানয়া হইয়া গিয়াছিল। স্তরাং তখন আর দিবারও 
উপায় ছিল না। তিনি তখন মাখন খাইলেন না, পবে বাত্রে সকলাক 
মাখন দেওয়া হইল "তবে খাইলেল। 

“একবার কয়েকটি গরু একসঙ্গে গর্ভবতী হওয়ায় দুধ কমিয়া গেল। 
মাঠাকুরাণী একদিন বগিলেন, “ছধ আজকাল কম হইতেছে, আর ত 
আমি সকলকে দিয়া কুলাইতে পারি না। সকলকে দ্ধ দেওয়া এই 
সময় বন্ধ করিলে ভাল হয় ।” ইহাতে বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, 
“ষা ছধ আছে তাহাই সকলকে ভাগ করিয়। কিছু কিছু দেও।” 
মা বলিলেন, “'তাহ্াতে তোমার দুধ কম পড়িয়া ঘাইবে। তুমি ত অন্য 
কিছু বেশী খাও না, দুধই থাও। তাহা অত কম করিলে এত মাথার 
খানি খাটিতে পারিবে কি?” তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন, 
“এক কাজ কর। দুধ ঘা] হয়, তাছাতে বেশ খানিকটা জল মিশাও, 


«. জীঙীষাতাঠাকু রাণীর কান্ট! ভগিনী, ইনি এক সমক্পে কিছুকাল শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের বাদায় দ্বিলেন। 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৮৩ 


ভাবপব জাল দিয়া জলটা মারিয়া নিও। তাহ হইলে আসল দ্ধ যতটুকু 
তাহাই, কিন্বা তাহাব “চয়ে কিছু বেশীথাকিবে। সকলকেই কিছু 
কিছু দিত পারিবে 1” সকলকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া নিজেব দুধ 
ঠিক বাখিবাব বাবস্থায় জিনি কিছুকেই বাজী হইলেন না। 

কেহ কোন বিশেষ অন্যায় কৰিছিল বিশেষরূপ শাসন করিতেন, 
উপযুক্ত স্বালে কোন সময় প্রভাব কক্তেন, আবাব পবমুহর্তে সেই 
লোককেই ডাকিয়া আনিয়া আদব করিতেন । ইহাতে সকলেই 
ষ্টাতাকে ভয় ও ভক্তি কবি । মারব খাইবার পর তাহার শ্রেহের 
পলিচন পাইয়া "কাহার মনের ব্যথা সাখিয়া যাইত। তিনি বাগী 
লোক মহন কবিম়া সকলেই ভয়ে ভয়ে থাকি, অথচ হার জেহেবও 
অস্য ছিপ না। তাহা জানি বলিয়া সকলে আবদার কবিতেও ছাড়িত 
ন|। মাঠাকুবাণী বলিতেন, “তোমার মাবিতেও আলস্য নাই, আবার 
আদব দিতে 9 "আলম নাই 1” 

পছুটিব দিনে ভ্রাহার খাইতে দেরী হইত, এ কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি | তাহাব আছ্দশ ছিল ছুটিব দিনে যেন কেহ তাহার আন্ত 
অপেক্ষা না করে, ঠাকুর চাকরও যেন সময় মত খাইয়া নেয়। তিনি 
বলিতেন; “ওরা সাবাদিন পরিশ্রম কবে, ছুপুব বেলায় একটু বিশ্রাম না 
করিলে পারিবে কেন? আবার খানিক সময় পরেই এত লোকের জন্যে 
ত রাধিতে হইবে” কাজেই ছুটির দিনে ঠাকুর চাকরেরাও তাহার 
আগে খাইয়া লইত | রামলগন বলিয়! একটি চাকর ছিল। সে একদিন 
দুপুরে খাইতে বসিয়া দেখে ঘষে, খোল নাই । চীৎকার করিয়া উপরে 
মাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিল, “মা । ঠাকুব আমাকে ঘোল দিতেছে না । 
এত ভাত কি কবিয়া খাইব ?” ঠাকুর বলিল, “আজ অনেক অতিথি 
আসিয়াছিলেন, সব ঘোল ফুরাইমা গিয়াছে, আজ কোথা হইতে দিব ? 


১৮৪ শ্রী ১০৮ দ্বাযী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


কথা শুনিয়া রামলগন রাগ কবিয়া সমশ্ত ভাত উঠান ছডাইয়া ফেলিয়া 
দিল, দেখিয়া ত সকলের চক্ষ স্থির। মে দিন ববিবাব, বাবাজী 
মহারাজ বেলা কবিয়া গঙ্গান্সান গিষাছিলেন, ঠিক এই স্ময়ে ভিনিও 
ফিরিয়া আফিলেন। আসিয়া দেখিলেন, উঠানময় ভাত ছণ্ডান, উপরে 
যাইবার পথ নাই। তিনি বলিলেন, 'এখানে এত হাল কন? 
প্রথমতঃ ভয়ে কেহহ কথা কহিল না, সকালই ক্রাবিলন, আঙ্গ 
রামলগনের অধুষ্টে চাবুক আছে । অবা*্স্য দুঙ্ভবান হিজ্ঞাসা করান 
মাঠাকুরাণী উপর হহেতে বলিলেন, “৭ শ্োলাৰ ণধর চ করের 
কীন্তি, ঘোল না বলিয়া ভাত খাইটাব না” বামলগন বাদ কাদ 
স্তরে বলিল, "বাবু? আজ আমার ঘোল নাই, এত ভাত খাই কি 
দিয়া?” সকলেই 'ভাবিয়াছিলেন, কণ্তী এ কথা শুনিয়া খুব রাগ 
করিবেন ও রামলগনকে শাসন কবি.বন, কিছ্জ হইল ঠিক বিপরীন্ষ | 
কথ শুনিয়া খুব হালিতে লাগিলেন এব* উপহব মাঠাকুবাণীকে ডাকিয়া 
বলিলেন। "ওগো ছেলের আবদার মাঝে মশক শুন্াত হয় ওকে উপর 
হইন্তে একটু ছুধ আনিয়া দাও ।* 

"তাহার রাগের ভয়ে মাঠাকুরাণী অনেক সময়ে পবিজনবর্গের অপবাধ 
গোপন করিয়া যাইতেন। কখনও বা জিজ্ঞাসা করিলেও নীরব থাকিতেন, 
কিছুতেই কথা কহিতেন না। একবার পর পর কয়েক দিন পধ্যস্ক 
বাবাজী মহাবাজের জন্ত যে পৃথক ভাত রান্না হইত, তাহা অতিরিক্ত 
বেশী হইতে লাগিল । খাইতে বসিয়া একদিন তিনি জিজ্ঞাস করিলেন, 
“আমার চাউল মাপিয়া দেয় কে 1” মাঠাকুরাণী নিকটেই ছিলেন, কিন্ধ 
বারংবার প্রশ্ন কব! সত্বেও কিছুতেই কথা কহিলেন না। অবশেষে 
বাবাজী মহারাজ তখনকার মত নিজেই চুপ করিয়া! গেলেন। পরে 
এরূপ নীরব থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে মাঠাকুরাণী বলিলেন 


পারিবাবিক ও সামাজিক জীবন ১৮৫ 


“তখন আমি ফি বলিতাম, কে চাউল মাপিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে 
তাহাকে খমকাইয়া তুমি একট” অনর্থ বাধাইয়া তুলিত। ওছিকে 
পূর্ণশশী, সে বড কম পাত্রী পহ , ভয়ক এজছ্তা ঝগড়া কবিয়া বাডীতে 
একট বুকক্ষেন বাধাইয়া ভুলি , হয়” রাগিয়। আবাব কাজ ছাডিয়া 
চপিগা যাইত | তাব চেয়ে টুপ কবিয়া থাকাই ভাল । ইহাহত তুমি 
আমাব উপর একটু বাগিয়া থাকিবে, "তাহাই বন্ধ ভাল মনে হইল।” 
বাবাজী মহাবাজ বলিদ্লন, পতি কি মনে কব আমি ফে ইভাদিগকে 
শাসন কবি, তাত! ক্রোধবশ-ং কবি ? "জাভা নত | ইহাদিগেব মঙ্গলের 
জনা এপ করি । হহাদিগকে চিবদিন চাধুবী কৰিয়াই খাইতে হইবে । 
'আজ না হয় তৃমি এসকল লহা কবিন্ছে, কিন্তু এদব স্ব ভাবব সংশোধন 
না হইস্ল অন্তর চাবুবী কবিবাব সময় 'ভাহারা "ত এ বকম সঙ্থ 
করিবে না।” 

বাস্তবিক তিনি যে ক্রোধবশঙঃ লোকতক শাসন কবিাত্তন না, 
তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই কবিন্কেন এ কথা অন্যেও অগ্ভব কবিয়া- 
ছেন। শ্রমুক্ত আশুতোষ ভট্টাচাধা মহাশয় লিখিয়াছন) “পডাইবাব সময় 
আমাকে এক একদিন প্রহার করিতেন, কিন্তু পরে এমন স্মেহ কবিতেন 
যে, একেবারে অভিভত ইইয়া পড়িতাম। তাহাব কুলগুরুকেও + 
পড়াশুনার জন্ত সময় সময় ধমক দিতে ক্রটি করিতেন না। প্রনারে 
শক্তি-সঞ্চার হয়, '্ঠাহার মুখে শুনিয়াভিলাম। পূর্বো যে প্রশ্রের উত্তর 


* জীহটের লাখাই গ্রাযনিবাসী লীধুক্ত শোপালচত্র ভটাচাধ্য মহাশয় । ইনি বাঁমৈএর 
গেধুরীদের কৌলিক গুকব"শের সন্তান । চৌধুরীদিগের কুলপ্রথানুসারে বাবাঙ্গী মহারাজ 
কোন এক সময়ে কুলগুরর নিকট শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া! জানা গিয়াছে । এই 
সময়ে ইনি বাবাজী মহারাজের কলিকাহার বাসায় থাকিয়া টোলে শাস্থাধায়ন করিতেন | 


১৮৬ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-্চরিত 


স্পা 


দিতে পাবি নাই, প্রভাবের পর সেই প্রশ্থের উত্বব সময় সময় আপনা 
হহতেই মান উদিত হইয়াছে । 

“একদিন ভাইাকাট হহঙে বাসায় আসিয়া ন্ান্ত দিনের মত 
উাহার রূপার ,চইনমুক্ত ওয়াচ ঘাটি বাড়ীর ভিতাবর শেবিলব উপ 
বাখিয়াদ্ছলেন। পবদিন দেখ গেল, ঘটি সথাস্ন নাহ, আমব" 
অনেক খুক্তিয়া তাহা পাইলাম সাঁ। ছাত্রদের মধ্যে এই নিয়া নান! 
জল্লনা-কল্পন1 চলিত লাগিল । কেহ বলিল যে, অমুক ঘণীটি দেখিবার 
সময় হাত কৃহশ্ত পড়ি গিয়া শালিয়া যাঁওপায় তাহ] ফেলিয়া দিয়াছে, 
ইত্যাদি । তিনি কেবল খুভিয়। দেখিবাব জন্যুই 'আত”শ করিয়াছিলেন, 
তাহা ছানা কাহাকে কিছু বল! বা কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ ববা 
প্র্ঠতি কিছুই করিলেন না, এইবূপে দিন পনর 'অতীত হইয়া যাঞ্য়ার 
পব একদিন একটি বৈষ্ঞব শ্রেণীর লোক বাপ আ"সয়া আঁতথি হষ্টয়া- 
ছিলেন। তিনি একটি নিমা * বাচিরে শুকাইতে দিয়াছিশ্নে, তাত? 
না পাওয়ায় বাবান্ভী মহারাজ কোর্ট হইতে আসিবামাত্র তাহাকে নিমাব 
কথা জানাইলেন | তিনি তখনই বাসার উডিষ্যা-দেশয় চাকরটিকে 
ভাকাইয়া বলিলেন, “ইঙ্হার যে নিম! তুমি নিয়া, তাহা নিয়! আইস।” 
তাহার এই কথা শুনিয়া চাকবটি অত্যন্ত আর্তনাদ করিয়া «আমি 
নেই নাই” বলিয়া তাহার পায়ে পড়িল। তিনি খুব ধমকাইয়। বলিলেন, 
এনিমা তুমি না দিলে পা হইতে মাথা পধ্যস্ত চাবুক মারিয়া রক্তপাত 
করিব। তবু৪ লে নিমা না! দেওয়ায় চাবুক মারিতে লাগিলেন, 
অগত্যা ০ বাধ্য হইয়া তাহার শুইবার ঘরের একট] ভাঙ্গা বাজ্স 
হইতে নিমাটি বাহির করিয়া দিল। ঢ্ওয়] মাত্রই তাহাকে বলিলেন, 
“তৃমি ঘীটি শীগ্র বাহির কর। নতুবা আবার চাবুক মারিব।” 


* একপ্রকার জামা, ফতুয়া । 


পাবিবাবিক ও সামাজিক জীবন ১৮৭ 


সে তখন ীদিয়া বলিল, “বাবু আমি চাকর মানস, আমি ঘডী দিয়া 
কি কবিব? আমি ঘঢী নেই নাই” *২পণব তিনি আবার চাবুক 
মারি 'আবন্ত কবি”ন খন একেবারে নিরুপায় ইয়া এঁ চাকবটি 
লাতাল নিক্ষেব বালিশ ছিডিয়া তলার ডিব হইত ওয়াচ ঘণ্ডীটি বাতিব 
বন্দি দিল। শ্কিনিদ্টী পাইয়া লিলেনঃ “আন যি কখনও একবপ 
*াত কর, তবে গলিশে পবাতয়া দিব | ভাঙার তাড়াইয়া দেওয়ার 
জন 'মপ্নকে বলিলেন । নিশি বলি'লন যে অগস্থানে গেলে আবার 
চবি ববিবে। এখান থ বিলে মারব কপনন চুবি করিবে না, এই 
বলা তাহাতক বাঙগাযই ব'খিয় দিচলন |” 

অপ্বেব দ্বুক্ধ্বেয় বিময় যে ডিন অনাফ্গাসে জানিতে পা বতেন, হাহা 
অকুনক্কব প্রদন্ত বিববণ হতেই পাণয়া যায়। শ্রযুক্কা প্রমদ! দেবী 
বলেন, "গঙ্গান্নানেব মোগ পলক্ষে বাডীতে দেশ হইতে বহু ম্নানা্ধা 
গোক আসিহেন। এক এক সময় ঠাহাদের সংখা। এক শতেবও অধিক 
হইত । খন এ লোকের ব্যবস্থ। কবিতে মাভাঠাকুবাণী বাস্ত হইয়া 
উঠিনতন, তাহার হাতের টাক'য়৭ অনটন হইত । তখন বাবাজী মহারাজ 
বলিতেন, ঠাকুরজীই ব্যবস্থ। করিবেন । কখন কখন বলিতেন, 
'ঠাকুরজী অমুকদিন টাকা দ্িবেন। ঠিক্‌ সেই দিনেই টাকা আসিত |” 
যোগীসম্প্রদাকে থাকিয়া দীঘকাল তীব্র তপশ্চবণেব ফলে তাহার যে 
অলৌকিক শক্তিলাভ হইয়াছিল বলিয়া পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহ! 
তাহারই কথঞ্চিং প্রকাশ বলিয়া মনে হয় ক*। 


* হাইকোচের প্রবীণ এড ভোকেট শ্রদ্ধেয় প্ঘুক্ত শরচ্চন্ত্র পা মন্কাশয ১৩৪২ 
সালের মাঘ মাসের “প্রবধক” নামক মানিক পত্রিকার লিখিয়াছেন, “ওফালতি সময়েই 
সাধন সজনে তিনি উচ্চভূমিতে উতিয়ািলেন। সাধন ভজনের উচ্চ তূষিতে না উঠিলে কেহ 
জাতিন্মর হন না অর্থাৎ পূর্বাজন্মে কি কি করিয়াছেন, তাহ! শ্মরণ হয় না। ওকালতি 


১৮৮ শ্র ১৯৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহাবাজেব জীবন-চরি' 


উল্ত মহিলা আর একটি ঘটনার কখা বলিয়াছেন । ভাহ। এহ স্থলে 
উল্লেখ কবিতেছি। ”১৩০৮ সালর ভাদ্র মাসে "মামার হ্রশুব মহাশয়ক 
গঙ্গালাভেব জন্ত কলিকাত। আনা হয় আমার জেঠতন ভান্রব « 
আমি, আমাব শাশুড়ীর সাঙ্গ আসিয়ািলাম। "মামর' আফিয়। শযুক 
বাবাজী মহাবাছের বাঙ্গায় উঠি । “খন নিস « মাঠাকুবাণী বন্দাবন 
চলিয়' শিয়াছিলেন | '্াহাবা না থাকায় আহব। আসিল আঙ্গাদ পাস 
কবিয়া খাই-তাল | *পুজ্জাব পব শ্রযুক্ত বাবাজ" হারা বন্দখলন হী 
ফিবিলেন। আসিল এই ব্যবস্থা দেখিযা তিনি বলিস্লন। “৮নাচন 
আলাদা খাইাত্ছ কেন? আজ তৃইর্ষে আমার সংঙগই খাহ”ল।? 
'তাবপব 'আমাব শ্বষ্তবকে দেখিয়াই বলালন, “ইনি আব দুদিত্নিব বশী 
বাচিবেন লা । যখন গঙ্গালভেব জন একসছেন, তখন কাল £হোন্বই 
শ্চোমবা উহাকে কাশীমিজ্রেব ঘাট গঙ্গাযাআব ঘবে নিয়া যাও |” "আমান 
স্বামী সেইথানে ছিলেন, একথা গুনিয়া তিনি মন করি লন) “ইনি 'ত 
'াক্তাব কবিবাজ নভেন। ইহার কথাব উপব নির্ভর করিয়া কিরূপে 


আমালই হ্নি জাতিশ্মর ছিলেন । কান একটি দ্ুগষ তীর্থ, যেখানে চিনি এজদ্মে তখন 
পর্যন্ত যান নাই, সেই তীণগর এবপ বণনা! করিয়াছিলেন, যিনি ই শীর্ধে যান নাই, তিনি 
তন্প বর্ণনা করিতে পারেন না। তিনি অনিচ্ছায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ই সাহার 
পূরচ্জন্মের স্তি। আমার একটি ঘুবক বন্ধুকে তিনি পুজবৎ ন্েহ করিতেন | এ যুবকের 
মনে ধর্ধভাব ছিল। তিনি ওকালতি আমলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, চাহাকে ভিনি 
দীক্ষা দিবেন। এ ঘুবকও শাহাতে বিশেষ অন্রন্ক ছিল এব ঠাহার নিকট নান 
আবদার করিত। অনেক পীড়াগীড়িভে তিনি শ্বীকার করিয়াছলন যে এ যুবক পূর্বন্জান্লে 
াঙার নিকট আয় ছিল । দীক্ষা দিতে দ্বীন ত হটয়াও বভবৎসর দীক্ষা! ন| দেওয়ায় ৪ 
যুবক দীক্ষা লওযার জঙ্ত পীডাপীড়ি করিত তিনি বলিতেন “সময় হইলেই দীক্ষ। দিব | 
পরে তিনি এ মূবককে দীক্ষ। দিয়! কৃতার্থ করিয়াছেন এব" নানাপ্রকায় বিপদে তাহার 
'আধ্যাঘ্িক শক্তির দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন।” 
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পপি 


গঙ্গাশাত্রা কবান শায় 1 বরধি নারপব ন্শীদিন বাচন। তাব বিপদ 
টব” «৯ হান্য়াননি পরদিন শাব উঠিয়া গঙ্গাযাত্রাব উদ্যোগ 
ন' কবিশা, খুব সকালশ দ্বাশিক কাবরাজ্জ মভাশপ্য়ব বাদী চলিয়া 
গেলন অভিপ্রায় এহ য কবিবাজ মশা* ক 'আরিন দেখাউয়। তাবপর 
* স্রকবি বন। ল্লাব কিছুক্ষ পল অনি৭ উঠিয়াম্ান কবাও 
গল ম মাঠাকুব ণী 'আপিশা “খালী শিকট বলি লন অল্পক্ষণ প বই 
কিনি উপণ্ব গিম বাবজী মলাবাজাল বলি লন, “লামার মেসো 
মলাশ; লা ল্ম যাত্রা কবি ল্ন॥ বাবনজ্জ মশাবাজ তাড়ালডি নীচ 
'মাস্য়াঁ ₹হ কবাশিন কব নন ও শাশব একা পন্ই দেশশ্যাগ 
স্ষ্ল 
“ঘণ্টাথা নক পাব আশ্র স্বামী আদি দোখন, সম শষ তইয়। 
[গয়াস্ছা খন বাবাজী মহাবাক্ত ক্লাশ ক সান্তনা কবি” লাগালন। 
ারপর নিঃজই সমস্য শোগাড় করিয় শশা ন লইন্া গোলন। অনেক 
বেলার সব কাজ শেষ কধিয়1 'আমাব শাশুডীকে সাঙ্গ কবিয়া ফিবিলন। 
সই দিনই আমাদিগাক বলিলন €০শমবা কাশী চলিয়া যাও। সেখান 
গিয়া শ্রাদ্ধ কব।” তাহাতে আমার স্বামী বলালন, “আমি অত টাকা 
কাথাত পাই'ব /” বাবাজ্জী মহারাজ বলি'লিন, “দেখ, বিধাভাব ইচ্ছায় 
তয়যাব। আমিও কিছু সাহায্য কবিব। আমি দিদিমাব কাছে 
গ্রনিশ্রদ আছি যে, বৌমান্ক তাহাক দেখাইব।৮ অর্থা, আমার 
বুহ্ধ। দিদিশাগুড়ী কাশীনে ছালন, ্টাহাব কথাই বলিলেন। সেই 
দিনই সমল যোগাড় করিয়া ও টাকা দিয়া তিনি নিজের গাডীতে করিয়া 
আম+দিগকে হাওড়া ষ্টেশন পৌছাইয়া দিলেন ও তারপর নিজে দেশে 
বওলা হইলেন ।” 
সকলের সেবা করাই যেন তীহার একমাত্র কাজ ছিল। আত্মীয় 
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অনাস্ত্রীয়, ধনী-দরিত্র, উচ্চ-নীচ, বালক-বুদ্ধ নিবক্বিশেষে সকল লোবেব 
সম্পত্দ। বিপদ, সকল 'অবস্থায় নিক্জব চেষ্তা, অর্থ, উপদেশ, এমন কি 
শাসন হ্বাবাও-সর্ষবপ্রকাণ্ব সেবা করাত তিনি সপাই উদ শী ছিস্লন। 
কালে নাহাচকে যাহাব পেখিয়াছন £ ঘনিটভাবে জানান 
এমন .লাক আঙ্গ* চ বিত আছেন, তাহান্দর অন্নপ্কব সহি সাঙ্গাং 
কবিয়া « আলাপ কবিযা ইভাব যে পবিচয় পাহয়াছি, কাহার 
অদ্ধেকও এই গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট কলান পোল গ্রন্গ বিপুলা'ভন হইয়া 
পড়িবে । যেসকল বিববশ চন্য তরল, লাহা ইনিই পাঠক ইহা 
বুঝিতে পাবিবেন। বাশ্বিক, নি্জব সাধনভজন কবি, সম্সা'বব 
সমস্ত পবিজনেব এমন কি শাঠগুলিলও অবিশবা "অন্রবিধান দিকি দি 
বাখিয়' ও সর্ববিধ প্রয়োজনীয় বাবস্থা করিয়া, বোগীব শুশম কবজ 
নিজে পড়িয়া, অপবকে ম্বয়' পদাতয়া, প্রয়োজছনমতে বন্ধুবান্ধবকে 
বিবিধপ্রকারে সাহায্য কবিয়া, গ্রন্থ লিখিয়া এ নিজে তাহার প্রুফ 
দেখিয়া--এত বকমেব এত কাক্গ কবিয়া তিনি যে গকালহির কাযা 
করিতে কিরূপে সময় পাইদ্্ন তাহা! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
শ্রযুকত আগুবাবু সত্যই বলিয়াছেন, “বিশাম তিনি একরকম 
কবিতেনই না *।” 

এই বংসরই সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শী কাবাজী মহারাজের কোনও 


* বিগত প্রর়াগের কৃত্তের সময় ব্রজবিদেহী মহত্তম্বরূপে প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাঙ্গ 
'মলাম্তানে আসন করিয়াছিলেন, এই সময় মেলার প্রথমভাগে কাহার শরীয় কয়েকদিন 
একট অনুস্থ হইয়াছিল। বর্তমানে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল প্রীমুক্ত ব্রজলাল শাস্ী ও 
অপর কয়েকজনের নিকট নিজের শারীরিক খবস্থা। বর্ণন! প্রসঙ্গে অন্ত কথায় মধো জীধুত্ত' 
বাবাজী মহারাক বলিলেন, “দেহে আলম্য নাই, বাবা ।” প্রীনু্ত ব্রজবাধু তৎক্ষণাৎ 
বলিলেন, “সে ত আপনার কোনদিনই ছিল না ।” 
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বন্ধ ভাহাব হাত দেখ্যা বলিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহার আ্ীব মৃত্যুযোগ 
আছে, যদি গুরুকুপায় নিতাঙ্গ তাহার স্ত্রীর সুতা না হয়, "হাব তাহার 
নস্জঞব কোন 'অঙ্গহানি অবশ্যই ভহবে। এমন কি, এই দ্বর্ঘটনাব তাবিখ 
পধাস্গ সই শণক নির্ণয় কবিয়া দিয়াছিহলন বলিয়া শুনা যায়। যাহা 
ভউক এই ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চযারকাম ফলিয়া গিয়াছিল। বাজে উপুণ্ড হইয়া 
শয়ন কবিবাব অভ্যাস শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ছিল। একদিন 
বাক্সে শয়ন কবিবার সমস গড়গন্ডাব পালর মুখটি হঠাৎ তাহাব বাম চক্ষব 
1শকব পবিষ্তঠ ভইয়া যায় ও চক্ষু হইতে 'নভন্র রক্তপাত হইতে থাকে । 
এই ব্যাপান্ব ডাকশাব কালী বাগচি মহা*য়ের চিকিৎসাধীনে অনেক- 
দিন ছিলেন। পার ক্ষত সাবিয় গলেও এই চক্ষে আব দেখিতে 
পাইাকন না। 

চোখেব যন্ত্রণা হইতে অন্যমণস্ব থাকিবাব জন্য এইসময় তিনি 
নিয়মিতভাবে প্রশ্াহ মহাভাবত শ্রবণ করিপ্তন।* পরবর্তী জীবনে 
একসময়ে কথাগ্রসঙ্গে তিনি এই সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 
প্র সময় মহাভাবত শুনিতে গশুনিতত তিনি এতদুব তন্ময় হইয়া যাইতেন 
যে, শ্রুত বিষয়ের ছবিগুলি যেন ম্পষ্টরূপে মনশ্চাক্ষ ভাসিয়া উঠিত, 
চোখের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। এই বলিয়া বলিলেন, “বাবা। 
ডগবান্‌ কিসের ভিতর দিয়া কি কবেন, বলা যায় না। চোখে 
আঘাত দ্বাবা অসহা যন্ত্রণা দিলেন বটে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া 
আধ্যাত্মিক অন্তভূতি দিয় জীবনেব অনেক পরিবর্তন করিয়া দিলেন। 
ভগবান্‌ প্রতোক কাধ্যের দ্বারা মজলই বিধান করেন, ইহা! নিশ্চয় 
জানিবে।” 


কথাপ্রসঙ্গে তাহার নিজমুখে আমর! শুনিয়াছি, এই সময়ে একবার 
গাহার মনে হইল “এত থাটিতেছি, তাই এত ব্যদ্ব চলিতেছে, আমি 


১৯২ শী ১০৮ স্বামী সন্ততুদাস বাবাজী মহাবাজের জীবন চরিত 


যদি কখন৭ অক্্ন্থ হইয়া পড়ি তখন কি হইবে? কিরূপ চলিবে 1” 
কিরকম করিয়া যে চলে ভাঙ্গা যেন তাক দেখাইয়া দিবার জনুই 
শ্রভগবান অনক্বিলগ্গে ইহ'ব বাবস্থা কবািলন। সাত অনুস্থ হইয়া 
পর়িলেন « কয়েকমাস ধবিয়াই নোশাশগ কনিলিন, কিন্তু সংলাক 
চলিবাব 'অন্রবিধা হইল না, প্রয়োজনীয় ব্যয় পাবহাণ অর্থ আপনা হইনুত 
উপস্থি্ হই । দৌলতপুব হিন্দু একাডেমীর « বাতাবহাট প্রফুক্ষ 
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্র্ষেয়্ ৬কামাখ্যাচবণ নাগ মহাশয় এই সময় 
তাহাকে দেখিতে শিয়াছি্লন। অশ্রস্থ অবস্থায় এন বড সংসার, এ 
লোকজ”নর জন্য এই বিপুল ব্যয় কিরূপে চলিপ্ব ইত। ভাাবয়া ম্বভাবন্ত 
তাহার উদ্বেগ জন্মিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহার*জ্ঞ টার মনের গাব 
বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ভাই তোমা কোন ভয় নাই, শ্রীশঠাকুবজী 
ঠিক চালাইয়া নিতেছেন। আইন-ঘটিত কঠিন প্রশ্নস্মুহ সম্বন্ধে আমার 
মত লইবার জন্য লোকে আমার নিকট আসিয়া আমার মত লইয়া ঘাম ৪ 
তজ্জন্ত টাকা দেয়। আমি বিছানায় পড়িয়া থাকিলে এইবূপে 
রোঙ্গগার হইতেছে ।” কামাধ্যাবাবু ইহ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
কামাখ্যাবাবু আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহাঁও এইস্থবানে 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীত্রীবাবাজী মহারাজের বন্ধুবাৎসল্য "্সক্রুকরণীয়। এই 
সময়ের বহু পূর্ব হইতেই তাহার সহিত কামাধ্যাবাবুর অতিশয় শ্রদ্ধা 
ও গ্রীতির সন্বদ্ধ ছিল। এই ভদ্রলোক কনিষ্ঠ ভ্রাতার গ্তায় তাহার প্রতি 
ব্যবহার করিতেন ও তাহার নিকট হইতেও সর্বদা সেইরপ সেচ ও 
প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। একবার ছাত্রাবস্থায় ইহার প্রবল শিরঃগীড়া 
উপস্থিত হয়, তৎসত স্বাস্থ্যতঙ্গও হয়, "তখন বাবাজী মহারাজ নিজ ব্যয়ে 
ইহাকে দাঞ্জিলিডে স্থাস্থালাভের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে সাধারণ 
স্বাস্থ্য ভাল হইল বটে কিস্ত শিরংগীড়া সারিল না, দেশে ফিরিবার পর 


পারিবাবিক ও সামাজিক জীবন ১৯৩ 


আবাব মাথাব ফক্ত্রণ। বাড়িয়া গেল। কবিরাজী চিকিৎসায় উপশম হওয়া 
দব থাকুক, যেন কিছু বাড়িল বলিযাহ বোধ কবিলেন। তখন বাবাঙ্গী 
মহাবাজেব উপন্দাশ স্থকিয়া ট্াটেল হক্লাথ বায় এল্‌ এম. এস্‌. নামক 
একজন হোমগপ।াথেব শিকট নন। উজাব ব্যবস্তাপিত এষধে বিশেষ 
উপকাধ হল । অ্তপব কিছুকাল পর্যান্চ মফ£স্বলে কণয়কটি স্কুলে ইনি 
হে৬মাঞ্টালা বর্বন, লস সময়ও নিন চাবিন্থসক পশাস্ত উঈষধ খাইয়া- 
ছিস্লন। কামাখ্যাবাবু বছুলন, “ল্য ফুরাইলে তারাকিশোব-দার 
নিবট চিঠি লিখতাম, আব তিনি বড বড শিশি ভবিয়া ট্রাইটুবেশন 
(ডা) দাকে আমাব শিট পাঠগাহপতন |” কামাখশবাবু তরুণ 
বয়লই উই রুষণাপন স্বামীর শি্ত্ গ্রহণ করিয়া সাধনভজন কষতেন ও 
কখন কলিকাতায় থাকিয়া টিউশনি কবিত্ন, কখন দু-চাবিঙ্গিগ্ন বাজীতে 
থাকিনেন, কথনও ব। ীর্থে তীত্থ ঘুব্যা বেডাইতেন। শ্রিযুক্ত বাবাজী 
মহাবাজ এই সময় 'াহাবে তজোব কবিয়া বলেন, "“এরূপভাবে তুমি 
থাকিতে পারিবে না, হয় সন্ত্যাসী হ৪* নতুবা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ 
ত91” হহাব পরই তিনি বিবাহ কবেন ৪ নানাস্থানে স্কুলে চাকুরী 
কবেন। 


কামাখ্যাবাবু বলেন “কাশীর বাড়ী কিনিয়। দেওয়ার জন্য আমার 
খাতির ছিল *। 'তারাকি"শার-দা তাহার গৃহিণীকে বলিতেন, "ওর 


« বাড়ীটি প্রথমত; তাহার গুরুদেব পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্কানন্দ প্রতিচিত কাশী 
'যাগাশ্রমের সম্পত্তি ছিল। ঘোগাশ্রমের ট্রাষ্টিগপণ বে সময়ে উহ! বিক্রয় করিতে উচ্ছুক 
হন, সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও কাশীতে একটি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলেন। 
কামাধ্যাবাবুর মধাস্থতায় বাড়ীটি কেনা হয়। তখন ইহার নিরবলম্ব "আ্ামামান্‌” অবস্থা, 
অর্থাৎ কিছুরই ঠিক ছিল না, কোন নিদ্দি্ট কাজ ছিল না, ঘুরিয়া ঘুরিয়। বেড়াইতেৰ। 
বাবাজী মহারাজের ইচ্ছায় কাশীতে তিম ঢারি মাস থাকিয়া তিনি বাড়ীটি মেয়ামত 'করান ; 


১৯৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্ত্াদাস বাবাজী” মহারাজের জীবন-চবিত 


জন্যে কাশব বাড়ী হয়েছে, মনে রাখতে হয়| এক যব কোরো |” 
তাব বাড়ীতে খাইয়াছি বন্থদিন, অস্থন্ঙ্গ বন্ধুদিগুুক নিমন্ত্রণ কবিযা 
থাওয়ান ভাব একটি অভ্যাস কিল যতবকম উদ বামা, হাই 
্টাব বাড়ীতে গিয়ে খেভাম, খেসাপ্সির ডাল, লাউশ্য়ন বশকাব বা, 
কচ ভ'জা এই সব। অন বড ভাইকোটেব উনিল, কাব বাচতে 
গিয়ে পেলাম কিনা খেলবিব "চাল, বিল্ক খে দেখে স্বাদ অযুর 
মত*। তিনি বলিহেন “তোমরা হে জল জিশিষ ফেপ্ল দা, "মামবা 
তাব কিছু ফেলি না+।” “কদিন বলিলেন, “কুমত্ডোান বীচ লা 
খেয়েছ ?” 'আমি বলাম “না । নিন বালতুলন, পখুব স্বন্দব হয়" "গাব 
গৃহিণাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কামিখো কুমোব বািব খা খাছ নি, 
ওকে একদিন খাওয়ান হঘ।” ভিনি৪ তেমনি, বাহির হইখান 
সময় দেখি সিডিব ধাবে বসিয়া কুম্দেক বীচিব খোজ" ছাডাইয়া 
শাঁস বাহির কবিত্তেছেন। দুজনে এক জ্ঞায়গায় খাইতে বিভাম, 
এইসব বিচিত্র বান্না! হইত, খেঁসবিব 'ডাল,। লাউডগ। ভাতে, 
এই সব দিয়া আনন্দ করিয়]! খাইভাম। কাশীর বাড়ী হবাব পব 
বাবাজী মহারাজ টাকা পাগইতেন তিনি ওখানে থাকিয়া (দখিয়। কাক্ত করাইনেনে। 
পরে সব খরচের হিসাব দিয়' বাবা” মহারাজকে চিঠি দিলে হিনি তাঁহাকে বলিরাছিলেন, 
“আমি কি তোমার কাকে হিসাব চেয়েছি 

* এই প্রসঙ্গে ১৪*-৪১ পৃষ্ঠায় বিবৃত প্রীবুক্ত সারদাবাবুর লিখিত বাবাজী মহারাজের 
বাড়ীর প্রসাদ সম্বন্ধীয় কথাগুলি শ্মরণীয । 

+ বাবাজী মহারাজ খুব হুম্দর রাখিতে পারিতেন। তাহার ভাতের রান্নার খুষ শ্বাদ 
হউন । পরেও আমর! দেখিয়াছি বেগুনের বৌটা1 তিনি ফেলিতে দিতেন না। তরকারিয় 
মধো দিতে বলিতেন । আল্রয় খোলা, ফাচকলার খোসা, এমন কি কচুর পাচা, কচুর 
খোলা! পরাস্ত দিয় তরকারি, বড়াভাজ। প্রভৃতি করিবার প্রণালী বলিয়। দিতেস এব" দে 
সকল রান্নার স্বাদ খুব হুমন্দর হইত। 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৪৫ 


বৃন্দাবন যাবার পথে কাশীতে ছ'একদ্িন থেকে যেতেন, জার সেটা 
প্রায়ই পড়িত পৃজার মধ্যে, বিজয়ার দিন নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ীর 
সকলকে নিয়! গঙ্গায় বেড়াইতেন, আমি কাশীতে থাকিলে আমারও 
ডাক পড়িত, খুব আনন্দ হইত। এ সমদ্ও আমার নিমরণ হইত) এই 
কয়দিনের মধ্যে অন্ততঃ একদিন আমাকে না খাওয়াইয়! ছাড়িতেন না। 
একবার বলিলেন “কাল যেয়ো । একটা নৃতন জিনিষ খাওয়াব |” আমি 
হাসিয়া বলিলাম, “কি 1 তিনিও হাসিয়া বলিলেন, “সিগেড়ার খোসার 
ঘণ্ট, ঠিক মোচার ঘণ্টের মত লাগিবে।” তীহার মুখ হইতে বাহির ন! , 
হইলে কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিবার মত নয়। পরদিন গেলাম, দেখি 
সত্যই সিজেড়ার খোসার ঘণ্ট, আর সত্যই তার স্বাদ মোচার 
ঘণ্টের মত |” 

বাবাজী মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায় ও হার প্রতি স্েহাতিশযা- 
বশতঃ তাহার গুরুদেব প্রীত্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাদ্ী মহারাজ ১৩১১ 
সালে তাহার কলিকাতার বোসপাড়ার বাটীতে আসিয়া মাসাধিক- 
কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । বাবাজী মহারাজ তাহার গুরুদেবের 
জীবন-চরিত গ্রন্থের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের বর্ণনা কৰিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত বাবাদ্দী মহারাজের সংসারাশ্রমে অবস্থানকালের একটি প্রধান 
কার্ধ্য শাহ্বপ্রকাশ। তাহারও সুচনা এই সময়েই হয়। পূর্োন্নিখিত , 
শ্ীযুক্ত আশততোষ ভ্টাচার্ধয মহাশয় লিখিয়াছেন, “১৩১৩ সালের ৯১ই 
জোট শুক্রবার বাবাজী মহারাজ আমাকে পাতঞ্জল পড়াইতে আরম 
করেন। কোর্ট হইতে ফিরিয়া বেল! পাচট! সাড়ে পাঁচটার সময় আমাকে 
পড়াইতেন। আমি সম্যক ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়৷ স্কামাকে 
একখানা বড় খাতা করিতে আদেশ করেন এবং প্রতিদিন কোন কোন 
স্থলে বিচার সহ হুর ও ভান্তের বজগাগ্বাদ লিখাইয়। দিতেন।' অইন্পে 


১৯৬ শর ১০৮ স্বামী সম্ভদ(স বাবাজী মহাবাজেব জীবন-চবিত 


আস 


আমাক পাতঞুল দশন পড়া (শষ হহতে বয়েক বসব লাশিযাঞিল *শ্ম 
হহবাৰ পর দৈনিক লিখান খাতাখানী। পেখয়! চিনি বলিহাহিতননশ 
যে, ইহা দ্বাবা। 'অস্নক্ুকক উপকার হ£7ত পাব এব* ইহা” কাক মাস 
পব হইত্তেই চিনি ব্রদ্ষবাদী খধি ও ব্রহ্ষবিষ্ঠ পিখাইতে আব ববেন। 
ধ্্দ্ধবাদ" খধি ও ব্রহ্ম না" গ্রন্থের ত্রিশ পৃঙ্গাব প দটীকব শ্রযুক » বাজী 
মভাবাজও লিখিয়া ছন, “বন্ধতঃ যোগস্তভ্রাধায়নপ্রাথা একটি ল্িদ্যার্বীষক 
অধ্যাপনোপলতক্ষহ এই গ্রগ্থবচনা প্রথম আপন হণ। পরবে নলতষল 
গু্ণধ নিবন্ধন গ্রশ্েন কলেবর বিন কাবয়। ইহাস্ক সর্বগাণাব্ব 
পাঠোপত্শাগী কবি”* ০5৮1 ববা হইয়াস্স এল মপব সম্ল দশপ$ 
ভাত জম্নিবিশিত করা ততয়ানছ ৮" আমুক্ত আশ্বাভাব ভট্টাচা 
মহাশ "আব 9 লিখিয়াুছন, «কোন মাস হই গ্রন্থ লিখা আবস্ত 
হতয়াছিল নাশ] আমাব ঠিক স্মবণ নাই! ১৩১৩ লাপেব মাঘ মানস 
প্রযুক্ত কাঠিয়া বাবাজী মহাবাজ দেহরক্ষা কবিবাব অন্নকাল পবেঠ লিখা 
আবন্ত হয়। সাধাবশত্রঃ কোও হ₹ই7 কিবিবার পর পাচটা সান্ড পাচা 
হইতে স্ুয্যান্ত পধ্যস্ত লিখাকন্েেন ৷ বাবান্দায় পাঞ্চাবি কবিকে কবি 
তিনি বলিয়! যাইতেন, আমি তাহ। লিখিয়া লই ঠাম। সবালে৪ কোন 
কোনদিন লিখাইতেন , সাধারণতঃ ছুটিব দিনই হহা সম্ভবপব হইত, 
কাছাবী খোলার দিনে কদাচিং কোনদিন হইত । আফিন বক্ষের দিলে 
গঙ্গামান ও প্রসাদ পাওয়াব সময় ছাড। প্রায় সমম্ত দিনই লিখাইতেন। 
বিশ্রাম বড় একটা কবিতেনই না। সাধারণ একখানা চিঠি লিখিতে 
আমরা চিন্তা ভাবনা করিয়! লিখি, কিন্ত এত বড় বিরাট গ্রন্থ লিখিতে 
গিয়া ্ঠাহাকে খুব কমই চিস্তা ভাবনা কবিতে দেখিয়াছি। তিনি মুখে 
অনগ্ল বলিয়া যাইতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম, মাথ! তুলিবার 
অবসরও থুব কম হইত। আমার অন্থপন্থিতি সময়ে প্রযুক্ত গুরুকান্ত 
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ুট্রাচাা মহাশয় এগ্রস্থ লিখার জাজ করিতেন ।” শ্রীযুক্ত গুরুকাস্ত 
ব'বুব নিকট শুনিয়াছি, কিঞ্চিম্নান টিনব'সব কালেব মধ্যে সমস্ত গ্রস্ত 
লিখিত হইয়া মুত্রিল হয়। সমস্ত গ্রঙ্গগুলি লিখ' শেষ হইবার পৰ 
একস ১০১৮ সান্ল প্রথম মুদিত হয়| গ্রস্থগুলি এক্ষণে বঙ্গদেশে 
ম্রপরিচিন | ক্টাতাব প্রথম গ্রঙ্গ এ্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রক্ষনিষ্যা" ভাবতে 
প্রান গৌববেব অপর্ল বশুনা সহ তিন্দধশ্মেব সাবার্থবাযঞ্ক | 
স্ব্প্রশার নাশ্সিকাবাতুণ্ব খণ্ডন সঙ্গ »কল দশনশাক্দেব সতক্ষিপ মম 
ইলা সন্রুবশিন ভইযাশ্ড | খধিদিশের উপদিষ্ট "আচার ৪ সম'জ- 
বাস গ্রাভৃতি সঙ্গদে সে গাশয বঙ্গমান যুগ লাবণত£ লোকেব চিন্তে 
জ্ন্মিষ থাছুব, যুদ্দি শ বিচাক্ষুল তৎসন্বত্বীয় স্রন্দব সমাধান ইহাতে 
আহে | এই গঙ্গমালান আব তিন খণ্ড প্দাশনিক ক্রহ্গবিদ্যা” নামে 
অভিতিন | প্রত খনগ বৈশেষিক দশন, ন্বাযদর্শন, পূর্বধীমাংস! 
দ*তলব কিমদ*শ £₹ াণথ্যদর্শন, (সা*খ্যকাবিকা, সাণথ্/প্রবচনস্থাত্র ও 
'ব্রসমাস ) বঙ্গানুবাদ ৪ এু"য়াজজণায় স্থলে বঙ্গভাষায় বাখ্যা! সহ প্রবাশ 
কবিয়ান্ছন | ইহার দ্বিতীয় সংস্গবণ ভইয়াছে | উহা প্রথম প্রকাশিত 
হইলে বিশেষ আন্দোলছনব ক হইয়াছিল। সা*খাদর্শনে ঈশ্ববাস্তিত্ব 
'অন্বীকুত ভইয়াছে ইভাই এনদ্দেশে প্রচলিত ধাঁবণা, পরন্ত বাবাছী 
মহাবাজ ঈশ্ববান্তিত্ব স্বীকান কবিফাই ব্যাখা। কবিয়াছেন ও সাধাবণতঃ 
দুর্বেবাধ্য সাংখ্যশাছ্ু ্টাতাব ব্যাথ্যায় অতি অখবোধ্য হইয়াছে । 

বাস্তবিক কি প্রকাব মনোভাব লইয়া কিনি এই সকল গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এত্রহ্ধবাদী খধি ও ব্রহ্ষবিচ্যা” গ্রন্থের 


সস শা শপাপামপশী শা সপ পেস স্পেস শপ | পাপ | পস্পি -স্প্ 


*. তত্প্রণীত ঠাচার গুকদেতনের জীবন চরিত গ্রন্থধানি এই গ্রন্থমালার অস্বর্গত মহে, 
তাহা এই সময়ে লিখিত হয নাই, ১৩২২ সালে ইহা লিখিত হয় এবং ১৩২৪ সালে 
প্রকাশিত হয় । 
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ভুমিকায় শ্বয়* খাপ কবিয়ান্ছ* | তিনি বলিয়া ছল) প্রীত হিজল 
কাতাবনি পশ্ন আঘাক প্র ন্বত নাহ । আমল পাঁধপ।ব অতল 
এতই অশ্বিক +* শাণানণ ব্যাকবাশা স্ও জামার বাখপণও অনি অঙ্গ । 
তবে আম'ব হাণা অভ অসাধারণ কারণ আঁ, হত লা পাত ক ক 
য়াছি,০ই কুপাকল, অন্তি দ্বাববাধ্য দশল শাগলকল ৭) লুলময়া তনন ল 
হ্যায়, ভাতাতদল গোপণ্ন বক্ষিত জঞাশামৃল আ তান নিশ্ট প্রশশাশ * কালা 

ছেন, তা দাখন আমিই স্বান স্ব ৮ বিস্মল হ্যাহ | হু 
পণ্ডিত সঙ্গে 'অবশ্া ইশা সর্বববগ্পিসন্ত ১ শ্রুঙাবান বগলা 2) 
মহযি কপিল, পন সএব* গোন্ম প্রত” হিদ্বধষিশত শহ গ্রহ দত গু 
“আপ” গরুল ছিলেন» ম্রতবা* 'ঠাহাদিতের মপ) প্ররু্য আম*বি লাল 
থাকা 'অসম্ভব। অতএব হহা অবশ্তা স্বকাশ্য ০১ আপাত যে সকল 
বিরোধ ভীাভাদের ডপাদগ্ গ্রন্থে ৭৪ হয়, ভাতা অবশ্ব কোন ল কাল 
মীমাংসা আছে । আয।র জায় প্রপ্টপককপায় দশনশান্থ ক্লন সা জনা 
স্থাপনস্মথ একপ্রকার মীমাণসা প্রকাশিন ভান নাশ পাণ্তত 
সমাজে প্রকাশিত হইলে তদ্দাবা মঙ্গল সাত হহাব বলি বিশ্বাণ 
কবিয়া তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবি প্রবন্ত হইয়াছি। দে কাল- 
পাত্র অন্রসারে খন্মশিক্ষা ও প্রচাঃ প্রযালীবও অনেক বাতিক্রম ঘটিহা 
থাকে , স্রতরা" যদিও অজিজ্ঞাজিত তহয়া এব, অপ" জর বিছা অপণ 
করা বিষয়ে শান্সে নিষেধ আছে জানি, তথাপি পৃর্কের সামাজিক গঠন 
প্রণালীর এক্ষণে বহুল পরিমাণে বাতিক্রম ঘটিযাছ, এক্ষণে আর ব্রহ্গবিদ্যা- 
সম্পন্ন সিদ্বধিদ্গির আশ্রমসকল প্রকটিঙড নাই, স্রুতরা* জিজ্ঞাস হই 
যে লোকে খাহাদিগের নিকট গমন করিবে, এমন স্থব্যবস্থাও এক্ষাৎ 
নাই । বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম লুধ হুইবারই উপক্রম 
দৃষ্টত; বোধ হইতেছে । অতএব হিন্দুধর্মের ও শাস্মের পক্ষে আপং- 


পাবিবারিক ও সামাজিক জীবন ১৯৯ 


কালই এক্ষণে উপস্থিত বলিয়া বিবেচনা কবা সঙ্গত। অতএব বরহ্ষবিদ্া 
শাণান্পলমক্ষে কিঞ%িজ প্রকাশিন করিলাম বলিয়া পগ্ডিতমভোদয়গণ 
যন আমাব পতি অরূপ ন হয়েন। আপংকাল উপস্থিত হইলে 
মহম্িগণও 'অপাততত্রব দান গ্রাতণ কবিয়াছেন। অতএব পঞ্ডিতসমাজের 
নিকট আম ব বিনা প্রার্থনা এই যে, আমি অপগ্ডিত বিষয়ী লোক 
হহস্পও, জাতীয় বিদ্যা এই 'আপংকালে, গ্রন্বকাব অযষোগা লোক বলিয়া 
এই গ্রশ্গেব আলোচন' করিত "যন ঠাহাবা কুন্তিত না হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন 
দশ্ন শ্বাসের একপ্রকার লামঞ্জশ্ত মাপা আমি এই গ্রত্থে করিয়াছি। 
তালছের চিন্তাশক্তি এহ াবষল্য় স্বাধানভাবে প্রবন্তিত হইলে হয়ত 
ইত] অন্পক্ষা উত্তম য'মা*স ভাহাব ভগবংক্কপায় আবিষ্কার করিতে 
পাণ্ববন। অন্এর মামার সহিত বিরোধে কোন বিষয় নাই। 
আমি পর্ডিত পতি এব" অ্রান্থ নহি, স্ততবা* আমার কোন স্থলে ভ্রমে 
পতিত হওয়া বিচিত্র নাহ, অহএব পণ্ডিত মহোদয়গণ অন্তকম্পাপূর্ববক 
আমাব ভ্রম প্রমান প্র-্ত উপেক্ষা কবিয়া, গ্রন্বোক্ত বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত 
হহবেন, ইহাই ্টহাদিগেব নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা ৮ 

শ্রযুক্ত মাশ্রতোষ ভটাচাঘা মহাশয় লিখিয়াছেন, “সাংখ্য লেখা শেষ 
হইলে বাবাজী মহারাজ ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
তর্করত্্ব মহ'শয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এইট সা*খ্যদর্শনের পাঙুলিপি 
তাহাকে পড়িতে দেন। তরকবন্ত মহাশয় কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া তাহার 
সঙ্গে বিচার আরম্ভ কুবন। অনেকক্ষণ পয্যন্ত উভয়ের মধ্যে আলোচনা 
চলিবার পর অবশেষে ততর্কক্তব মহাশয় উঠিয়া দুই হাতে বাবাজী মহা- 
রাজকে জড়াইয়া ধবিয়া গদগদ ভাষায় বলিলেন, "বাবু । এই জিনিষ 
আপন্ন কোথায় পাইলেন?” উত্তবে বাবাজী মহারাজ সজলনেত্রে 
বলিয়াছিলেন, "ইহা গুকুকুপা, আমার নিজের শক্তি কিছুই নাই, 


২০০ শ্রী ১০৮ ম্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চণরত 


শি পি 


প্রীগুরুদেব আমার ঠিতর দিয়া ফাহা! বলাইয়াছেন, "লহাই আমি 
বলিয়াছি।” 

এই গ্রশ্মমালাব তায় গ্রন্থ (দাশশনিক ব্রহ্মবিদ্যাব দ্বিলীয় থণ্ডঃ 
ইহার* স্বিতীয় স*স্কবণ তহয়াছে ) মহধি বেদব্যাসক ভাষা « লাভার 
বঙ্গানুবাদ এব" গ্রন্থে সাধার্থবাঞ্তক 'ভফ্িকা সম্বলি” পান্রলদশন। 
মহযি পন্গুলি কত এই দশনশাস্মথানি পবম উপাদেল « যোগবিষণয় 
মূল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সর্বত্র আদ ভইয়া থাণক। বেদ্দব বিশাগ- 
কাবী, মহাগারণত ও বেদাম্ঘদর্শন প্রনেতা শ্রয়" বেদবাস খষি তাহার 
যে ভাষা লিখিয়াছেন তাহা যে অপবাপব ভাষা অস্পক্ষা উংরুঞ্ঠ, তাহাত 
কোন সনদ নাই ঃবান্তবিক এহ বাস্ভাষ্বা মূল গ্রশ্থবই জমান মুলাবান। 
অথচ এই ভাঙা এতদ্দেশে অধুন" স্তপ্রচবিত ন্চ | এক্ষণে এই গ্রন্থ 
প্রকাশিত হওয়ায় লোকসাধারণের পক্ষে হহা সলভ হইয়াছ | 

চতুর্থ গ্রন্থ বেদান্ত দশ্ন ( দার্শনিক ক্রহ্মবিষ্াব ভাশীদ খণ্ড, উাব 
তৃতীয় সংস্কবণ হইয়াছে )। শ্রীনিত্বার্কাচাধারুত বেদান্তের ভাষা ইতি 
পূর্ধ্বে কখনও বঙ্গভাষায় মুদ্রিত ও প্রচাবিত হয় নাই । শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহাবাজ বেদান্তের এই ভাষোর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, যে সকল স্থান 
শাঙ্বরভান্তের সহিত ব্যাখ্যাবিরোধ আছে তন্তংস্থলে শাঙ্কবভাত্য উদ্ধৃত 
করিয়া তাহার বঙ্গান্্বাদ ও বিস্তৃত বিচার, দার্শনিক ত্রহ্মবিদ্যাব এই তৃতীয় 
খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন । বঙ্গাম্থবাদ, ব্যাখ্যা অথবা বিচার-__সর্বআজই 
দেখা যায় শ্রীযুক্ত বাবান্ী মহারাজ কদাপি কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই। প্রাচীন খধিদিগের রচনা সাধারপতঃ প্রাঙল, প্রযুক্ত 
বাবাজী মহারাভও সর্বত্র তাহাব সরলার্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। 





তৃতীয় অধ্যায় 
সাধনার দিক 


প্রত বসন পুজাব বন্দ্দধব সময় প্রযুক্ষ বাবাঙ্গী মহাবাজ বৃন্দাবন 
শিয়া "হাব গুরুদেবুক দন বন্িন। ম বসব পুজার ছুটিব 
ঞানণচ্ত বৃন্দাবন মাহাকন ৮সই  বহসব কাহার সঙ্গে ব্রজপরিকমায় 
শাইনেন, এব যে বসব বল্ষব শেষভাম্ণা হাহতেল সেই বহসব 
ল'পমাস্লব সঙ্কায় * শিবিবাক্গ পল্ক্রমায় হাব সঙ্গে যাইতেন। 
»৩০১ সাল ( শ্টাভার দ*ক্ষাব বসব ) হহটৈো ০৩১৩ সাল পধ্যস্ত হবাদশ 
বংপব কাছুলব ম্ো শ্রযুক্ত বাবাঙ্গী মভাবাজ ছুইবার সন্ত্রীক তাহাব গুরু- 
“পবেব সঠিত ব্রঙ্পরিক্ঘায় গিয়াঙ্েন এব* ছয়বাব শিবিবজেব দীপ্মালা 
ধ*ন করিয়াছেন । ভাতার গুরুদেবেব শবীব অভিশয় প্রাচীন ভইয়া 
প্চায় ৯৩১৪ সালের পর হইতে তিনি আব ব্রজপবক্রমায় যাইতেন না, 
ব্রজধামেব মহস্তপদ্ এই কারশেই ত্যাগ কবেন। দীপমালেব একদিন 
পৃর্ব্ন চতুদ্দিশী তিথিতে গিবিরাজের নিকটস্থ নিশ্বগ্রাম নামক স্বালে 
প্রতিবংসব একটি উত্সব অন্ন্ঠিত হয়। এই গ্রামটি ভগবান নিষ্বার্কী- 
চাখ্যব তপন্তার স্থান। এইখানে এই তিথিতে শ্কিনি ক্রাহার আশ্রমস্থ 
বৃহৎ নিখ্ববৃক্ষের উপব আরোহণপূর্বক তছুপদ্ব আকাশে শ্রীভগবানের 
স্দর্শন চক্র স্থাপিত করিয়াছিলেন । এই তিথিত্তে নিষ্ব গ্রামে তহৃপলক্ষে 


* কান্তিক অমাবন্কায় ( স্কামাপুজার দিন গোবর্ধন পর্বত থুব আডদ্বরের সহিত 
দীপদান করা হুয়। ব্রজবামিগণ দলে দলে আসিষ! তাহা দশন করেন। ভাহারাও 


গোবর্ধন পর্বাতকে খুব তত্তিসহকার়ে পরিক্রম। করেন। গোবর্ঘধন পর্বধতকে ডাহার! গিরিয়্াজ 
'বলির়। থাকেন। 
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প্রি বসব উৎসব হইয়া %াপুক। শ্রীযুক্ত বাবান্ী মহারাজ চীপ্মালেন 
সময় গিবিশস্জ গিয় তাশা ও দর্শন কবিন্তেন | 

ত্রক্তেব ননপাবক্রমায় সাপারশতঃ গৃহপস্ব| সাধুণ্দব সম্ঙ্গ মাল 
পান ন"'। স্পুগ্ণব, গৃহস্থদিগর এক" গাকুলিয় গৌসাইন্দ্ব তিনটি 
পৃথক দল ভিনটি বিভিন্ন দিনে পলিক্রমায় বাতিব তয়। গুতস্কদেল পবিক্রম 
শিত্র শীঘ্র শেষতা বন্ট প্কন্থ শ্রভগবানব সকল লী'শাস্থল ও »মুদায় 
তীঞ দর্শন হয় না. বদ্রকটি প্রধান প্রধান স্তন মাত্র দশন হয়| কাতার 
গুরুদেবের বিস্শষ অনু গ্রে বাবাঙ্জী মহাবাজ সম্্ীক এবং ,কান .কান 
বার ক্াহ'ব বন্ধুদিগেব মধ্য কহ কেহ সাধুদন সাঙগই লাই 
পারিয়াপ্ছন। সাধুমগ্ডলী কোন আপনি করেন নাঃ বব" পীতিসলান্ব 
অন্তমোদন কবিয়া"্ছন। বাবাজী যন্তাবাজ খুব সাহেব সহিত চলিকল্ন 
প্রত্যহ তিন ক্রোশ, চারি ক্রোশ, কোনা দন বা পাচ ক্রোশ পথ চলিয়। 
তবে বিশ্রামব জন্য নির্দিষ্ট স্থান স্টপন্থিত হইল হইত । সঙীয় যাক্রিশণ 
অনেকে ক্লান্ত হইয়া পড়িজ্েন, কিন্ক কাহার ক্লান্তি ছিল না। পৌছিয়াই 
প্রথমে তাহাব গুরুদেব শ্রঘুন্ঈ কাঠিয়া বাবাজী «হাবাজের বড় ছাতা ৪ 
জীগ্রীঠাকুরজীব জগ্ত তদপেক্ষ ছোট আব একটি ছাতা মাটিচে 
বসাইবার বন্দোবদ্থ করিতেন । ছাতার মধ্যে যাহাক্তে জল না যাইতে 
পারে, তজ্ন্ত পরদ! ঝুলাইয়া ও চারিদিকে নালা খনন করিয়া দিতেন 
তারপর তাহাদের নিজের বাসের জন্য যে একটি ছোট তাবু তাহার 
গুরুদেব দিয়াছিলেন, সেইটি খাটাইতেন এবং সকলের বিশ্রামের জন 
প্রথমেই যে নকল বন্দ্োবন্তের আবশ্যক, তাহার অশিকা*শই স্বহত্তে সম্পন্ন 
করিতেন। এই সকল কাধ্য খুব দ্রুত ও নিপুণতার সহিত করিতেন । 
ইহাতে তাহার যেমন উৎসাহ ছিল, তেমনি দক্ষত! ছিল। অতঃপর 
ঠাহার গুরুদেবের ব্যবহারের জগ্ত দুর হইতে কলসী ভরিয়া জল 


সাধনার দিক ২৩ 


'আনিক্তেন। শ্রমুক্ত বিষুদদগমঙ্গ শামক বাবাজী মহাবাজব এক কনিষ্ঠ 
সাধু গ্রণহাজা শাহাব গ্ররূদেখবব প্রবাতন আশ্রম সেবায়েতরূপে 
ব্চনান অবস্থান কবিতহাছন | ভাতার নিকতট বাবাজী মভাবাজেব এই 
এল ব্রঙ্গপ্ক্রমা কাপ্লব কর্দক্টি ঘটনা শুনিয়াছি | "তাহাতে তাহাব 
চণ্ব-লাহান্া বিশ্মকপে প্রকাশ পাহয়।ছে বলয় নাত এইস্থলে 
উলেখ 7 বাশি । 
কন নল) সম্গবনঃ ১৩১১-১৯ লালে, ভাহাব «কালতিব উপাজ্জন 
খুব "তা এল। বল হাম এল আত্বায়-ক্ঘডপত বাসায বাখিয়। 
প্রন্িপ পন লটিতছনশএন আয় সাম গালেও সহঙলা এসকল ব্যয় 
নহাইীতল পলিলেন না। নি্গদেব প্রত্যহিক জীবন-যাস্া প্রণালী 
ত চিন্পিনই সন্ল অনাডস্বব ছিল, স্রনবাণ ০ ইদিকে 9 ব্যয়-সন্কোচের 
উপায় হিলন | কাপুজন্ন আস 'অঙপক্ষ বাধ বেশী হওয়া খণ হইতে 
লাশিল। হাব গুকতদেবব বাথ মাফিক পচান্তব টাকা কবিয়া 
পাঠাইতেন, তাহ। এখনও নিক্মিহরূপে খণ কবিয়াই পাঠাইতে 
লাশিলেন। প্রতি বহসুবল নু এই বংসাবও পুজাক বন্ধে বন্দাবনে 
আসিলেন। প্রয়োজনান্র রূপ অথ হাতে না থাকায় প্রায় তিনশত টাকা 
এজন্য খণ কবিতুত হইল | বন্দীবনে অবস্থান বালে শ্রীপ্রীঠাকুরজীর 
ভোকুগব জন্য প্রতিদিনই হিনি সাজার হইচ্ত ফলমূলাদি কিছু না 
কিছু কিনিয। আনিতে লাগিলেন এই সময়ে একদিন ্রপ্্রীকাঠিয়া 
বাবাঞ্জী মতাবান্ধ ষ্ঠাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,“বাবুক্ধী ' মৌনী গৌ অনকে 
লিয়ে জো ভুস লে আয়া বহু আচ্ছা নেহি তৈ। তুম কুছ. ভুস্‌ লে আও 1” 
* (বাবুজী । মৌনী গরুব ক্ঞম্য যে ভুস আনিয়ান্ছে তাহা ভাল নয়, তুমি 
* ঠকদের াহাকে ন্নে্ত করিয়া বাবু্গী বলিতেন | মৌনী আশ্রমস্থ জনৈক সাধু। 
উস গমের শঙ্ত নিবার পর গাছটি খেতলাইয়া ভুস্‌ প্রন্থত হয়। ইহা! গরু প্রভৃতির খাদ্য । 
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কিছু ভুস্‌ নিয়। আইস )| ষ্টাতাব গুকদেব স্বেচ্ছা কখন কাহাব* নিকট 
কিছু চাহিত্েন না) আজ স্বর" এইরূপ বলাতে াতাব চিত্ত 'অটিশয় 
উল্লসিত হইল ও তিনি তৎক্ষণাৎ ভুস্‌ আনিপন চলিলন। অঞ্শ্রম হইতে 
বাহিব তই অল্প দন অগ্রসব তইপ্লই দেখিলন, বাসা দিয়া বয়েব 
গাী ভুস যাইতেছে, দেখিয়। শ্বলঃই তাহার মন হইল, গুল দোবেব 
প্রভাবেই এইন্ূপ ঘটিয়াপ্ছ। ইহাতে নিনি আল? হা'ননিদত হইলেন 
এবং তিন গাড়ী কুস্‌ প্রায় মাট টাক' দিয় কৃঘ ব্য লইল "্মাসিলেন। 
ইহাব কয়েক দিন পবে পুনবায কাহার গুবশুদল বলিছুলন, “তম জে 
কম লে আয়া সোশা আচ্ছ নেহি হৈ। তুম ইন সব বে লায় চবা 
ঘাস লে আনা” (তুদি মে ভুস্‌আনিয়াছ, তাহাঞ ভাল নহে, ইহাদের 
জন্য তৃমি রোজ ঘাস নিয! আসি )। মিনি কাতাবণ নিকঈ কিছু চাতেন 
না, ধাভাব কোন অভাব নাই, সেই গুকদেব ষ্টাহাবে পুনঃ পুনঃ এপ 
বলাতে তাহার যেরূপ মনে*ভাব স্ইল, তাহা সহজেই "অনুমেয় | নিজেকে 
ধন্ত বোধ করিয়া তিনি তক্ষণাৎ ঘাস আনিতে চলিলেন | খুরানস্বক 
'আজ্ঞান্সাবে তদখধি প্রতাহই ঘাস আনি?ত লাগিলেন। যে পবিমাণ 
ঘাস আনিতেন, গাতী 'তাহাব সমস্য খাইতে পারিত নাঁ। যাহ] উদ্ধন্ 
থাকিত, তঙৎসমজ্ত উহার গুকদেব প্রতাত ছাদে উপব বাখিয়' 
দিভেন এবং কম্বল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। প্রত্যহ বুদ্টিতে ভিজিয়। 
কয়েকদিন পরে ঘান ও কচ্ল উভয়ই পচিয়া গেলে সমন্তই ফেলিয়া 
দিলেন। বাবাজী মহারাজ সবই দেখিেন, কিন্ত কিছুই বলিতেন ন1। 
তিনি নিব্বিচারে প্রসপ্নভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করিয়া যাইতে 
লাগিলেন । 

আর এক দিন তাহাকে নিকটে দেখিয়া! তাহার গুরুদেব নিজে নিছে 
বলিতে লাগিলেন, “মৌনী শালা খুই থুই করতা রয়তা হৈ। নাজ 


সাধন।ব 'দক ২০৫ 


কাজ কুছ নেহি তৈ। সব কমন হা গিয়া, ক্যাসা চলেগা ?” (তবিতরকাবা 
সব বান, মোনা ০ বকব্কি কবিপমপ্ছ, কি কবিগা চলিবে? )। প্রকাশ 
৬াপ্ন হাহাপে লক্ষ্য করিয়! না বলালও ঠাহাকে শ্ুনাইয়াই কথাগুলি 
বলস্লন। বাবা? হহালাক্গ তৎক্ষণাৎ বাজাতে গিয়। গম, যব, ছোলা 
হক) দি প্র পরশ্ম”* কিনিয়া লহয়া আ'সলেন। তাহ। দেখিয়া 


সাল গ-পাসকলন্ক বলিশলন, * *** ১ বাবজী নাঙ্গ লে আয়াক 
হবু |প” 1 (১দণ* বাবু কন লিনিম আনিয়া ভবিয়া দিয়াছন )। 
এক্ররূ'প পাবাঙ্ঞী মশাবা জব * 2০ যে ঢালা হিল সমল্গই খবচ হইয়! 
শপ। এই অবস্থায় কাতান ওহ দব পুনবায় এম্দিন বলিলেন, “বাবু, 
ভন শেগন - কুটি খান ন্শ্লিব -হালী শে। বাঙ্গাব হস কুছ, 
উল ,ল আও”? (বার, ০পোমাপ্দ্র কটি খাহদুত কই হহতেছে। 
শঞজাব লহ বিছু চাউল নিয়। আইস )। কাহার হাল এ সময়ে একটি 
পম্লাও ছিল না। ব্যাস নামক একটি লোকেব দোকান হইত তিনি 
পর্বদা জিনিষ আরঘ্নিপন্ন। অগত্যা তাহার দোকান হইতে এক বস্তা 
চ উল খাব কিনিলেন এব কিছু টাকা হাওলাত নিয়া আসিলেন। 
'অনন্তব ব্রক্পপবিক্রঘায় বাইবাব সময় উপস্থিত হইল। বাবাঙ্ী 
ঃহাবাজ যেবার তাহার গুরুতদবেব সপ্্গ পবিক্রমায় যাইতেন, সেইবার 
দ্রনিষপত্র ল্ইবাব জন্য একখার্ন। এবং মাঠাকুবাণী প্রভৃতি চড়িয়া 
ফাহবার জন্ব একখানি, এই ছুইখান বয়েলেব গান্ডী * ভাডা করিয়া 
লইয়া যাইপতন। এবংসরেও তাতাই কবিলেন। পরিক্রমাকালীন 
খবর জন্য ব্যামের নিকট হইতে আবার খণ করিতে হইল । 
পবিক্রমায় যাত্রাকালে আর একটি ব্যাপাব ঘটিল--আর একদিক 
দিয়া তাহার গ্ররুদেব তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। যাত্রার সকল আয়োজন 
*  বলদের গাড়ী। 0. তি, 
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বিজ এজ 


সম্পূর্ণ হইয়াছে, আশ্রমের বাছিরে গাড়ী ঈীড়াইয়া আছে এবং মাঠাকুবাণী 
সেখানে অপেক্ষা কবিতেছেন, এমন সময়ে ভাহাদেব গুরুদেব যাত্রাব 
জন্য প্রস্তুত হইয়া বাছিরে আসিলেন। মাঠাকুরাধীকে তদবস্থায় দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাই, বাবুদী কা হৈ?” তিনি উত্তব কবিলেন, 
“ভিতরে আছেন, একটু কাজ সাবিয়া এখনই আসিবেন।” উহাতে 
গুরু মহাবাজ বলিলেন, “তুম আভি উনকে বোলুায়কে লে আও ।” 
(ভুমি এখনই উহ্বাকে ডাকিয়া আন )। মাঠাকুরাণী এই কথা শুনিয়া 
'তখনই আশ্রমের ভিতবে চলিয়া গেলে তাহাদব গুকদেব তৎক্ষণাৎ 
গাড়ীতে উঠিয়! বসিলেন এব* গা'ভায়ানকে বেগের সহিত চালাইতে 
আ'দশ দিলেন। অতঃপব বাবাজী মহাবাজ ও মাঠাকুবাণী বাহিবে 
আসিয়] দেখিলেন, গাড়ী চলিয়া! গিয়াছে । যাঠাকুরাণী সেই দিন প্রাতে 
সহযর়ের মধ্যে অনেক স্থানে “ঠাকুব” দর্শন কবিতে গিয়াছিলন-_ 
সেজন্ত অনেক পথ হাটিয়! ক্লান্ত ছিলেন। অবিকস্ত তাহাব বেশী হাটিবার 
'অভ্যাসও ছিল না। তিনি বলিলেন, “মথুর! পধ্যস্ত হাটিয়া যাইতে 
আমি পারিব কি? এখন কি কবা যায়?” বাবাজী মহারাজ তাহাকে 
প্রবোধ দিপা বলিলেন, “এখন ত দেরী করা৷ যায় না, কিছুদূর ছাটিয়া চল, 
তারপর একটা ব্যবস্থা হইবে। হয়ত গাড়ী কোন কাবণে আগাইয়া গিয়া 
আমাদের জন্ত দাড়াইয়া আছে।” অতঃপর দু'জনে ইাটিয়াই চলিলেন। 
ক্রমে মখুরার বড় রাঘ্ায় আসিয়া পৌছিলেন, কিন্তু তখনও গাড়ী দেখা 
গেল না। সম্মুখে তাকাইয়া মাঠাকুরামী বলিলেন, "গাড়ী ত দেখা যায় 
না।” পথে করেকখানি টাঙ্গ! বাইতেছিল। “তুমি না হয় টাঙ্গায 
চডিয়া এস, আমি আগে আগে যাইতেছি” বলিয়া বাবাজী মহারাজ 
চলিতে লাগিছেন। উনি হাটিয়! যাইবেন, আর নিজে টাঙ্গায় চড়িষেন, 
এ প্রস্তাথে মাঠাকুরাদী সম্মত হইতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে উহার 


সাধনার দিক ২০৯ 


পরেই বাবাজী মহাবাজ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। ইভিমধ্যে 
একদিন সন্গার পব মাঠাকুরাণী বাহ্িবে শৌচে গিয়াছেন, এমন সময় 
ঝড ও মুষলখারে বর্ণ আরম্ত হইল। বাবাজী মহাবাজ এই সময়ে 
ভজন কবিতেছিপ্লন বলিয়া এ ব্যাপাবেব কিছুই জানিতে পারিলেন 
না। এদিকে তীভাছ্ গুরুদেব রামফল নামক আশ্রমের একটি 
চাকনম্ক দাকিয়া বলিলেন “লামফল ৷ বাহাবকা খিড়কী বন্ধ. কব দেও।”» 
বামফল বাহিতেব দরজ্জ বন্ধ কবিল দল। তখন বেশ অন্ধকার 
হইয়াছ | একটু পরেই বৃষ্টিত তিক্গিতে ভিজতে, কনকনে ঠাণ্ডা 
হান্যায় কাপিতত কাপিতে অন্ধকার কোনক্রমে পথ ঠিক করিয়া 
যাঠাকুবাণী দবক্ঞার নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখেন দরজা বন্ধ। 
'অস্নক ডাকিলেন, কিন্ম ঝড এ বুষ্টিব শে তাহা কাহাবও কর্শগোচর 
হইল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক পবে বড়বুট্রি থামিলে তাহার গুরুদেব 
বামফলকে পুনবায় বলিলন, প্বামফল । দখ.তো বাচ্চার যো চাকর 
চৈ, ওচ্তা উদ্ড গিয় নেহি 7৮” রামফল দবজ। খুলিয়া দেখে মাই বাহিরে 
বসিয়া কাপিতেছেন , কথা কহিবাব শক্তি নাই, একেবারে আড়ষ্ট 
হইয়া গিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ তাভাকে ভিতবে লইয়া! আলিল। 
আগুন জালিয়া অনেক শুশষ! করিলে তিনি তস্থ হইলেন। বাবাজী 
মহ্তাবাজ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, “তুমি মনে 
কোনপ্রকার অসস্তোষ আনি9 না। গুরুদেব অভ্তধ্যামী, ভিনি এ 
সমস্ত নিশ্চয়ই আমাদের কল্যাণের জন্য করিতেছেন।” মাঠাকুরাশী 
আজ সন্ধ্যায় খুরুদেবকে প্রণাম করিতে পারেন নাই। একটু পয়ে 
তীহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি নিজে হইতে বলিলেন “মাই? 
এবার আসিবার পর হইতে তোমাদের ছু'জনকেই আমি নানারধবে 
পরীক্ষা করিয়াছি । তোমবা সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইদ্বাছ। ক 


১৪ 


২১০ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদ্াস বাবাজী মহারাজের ভীরু -চরিত 


সপ পিল আস শসমিকি শীত শা শি শপিপাসদ সস পাপী পল সপ 


তোমাদের প্রতি আমি অতিশয় প্রসন্ন হইছি তোমবা কোন নচিষ্থা 
করিও না, তোমাদেব সর্বার্থসিদ্বি তইবে।” * * মাঠাকুরাণী যাহ] 
বলিতে আসিয়াছিলেন তাহ] তুলিয়া গেলেন, প্রাণভবা উদ্বেল আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া সেই পবমন্সেহময় পিতার চরণে গ্রণত হইয়া পড়িলেন। 

কলিকাতায় ফিব্বার দিন উপস্থিত হইল। গুরুদ্দেবকে প্রণাম 
করিয়া বিদায় লইবার সময় তিনি স্ধাবধী দিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “কুছ চঠিস্া নেভি হৈ, 'আনন্দঘে চলা যাণ্চ। আনন্দ, ভে! 
জায়েগ। 1” কথা শুনিয়া উভয়েব অস্তন মধুময় হইয়া গেল। ছুস্ভনের 
কেহই আর অশ্ররোধ করিতে পাবিলেন না,_-আনন্াাগ্লুভ চিদু 
সজলনেত্রে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ কবিলেন। 

কলিকাতায় ফিরিয়া পুনবায় খণ করিয়্াই সাংসারিক বার নির্ববাহ 
করিতে লাগিলেন । গুরুদেবের আশ্রমে মাসে মাসে যে পচান্তর টাকা 
পাঠাইতেন তাহাও নিয়মিতন্বপে প্রতিমাসের প্রথমেই পাঠাইতেন। 
এইরূপে ক্রমে যখন খণজাে অতিশয় জড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন 
অভাবের শেষ সীমায় আনিয়া শ্রীভগবান্‌ ইহার ব্যবস্থা কবিলেন। 
অপ্রতভ্যাশিতভাবে একটি বড় মোকদ্দম] পাইলেন, সেজন্য অনেকদিন 
কাজ করিতে হইল। ফলে পারিশ্রমিক স্বরূপে যে টাকা পাইলেন, 
তন্বারা তাহার সমঘ্ত খণ শোধ হইয়া গিয়াও কিছু উদ্ধত হইল। 
এখন হইতে তাহার উপার্জন ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল এবং আর 
কথনও অর্থাভাব হয় নাই । 

তাহার গুরুনিষ্টা যে কত গভীর ছিল এই কয়েকটি ঘটনায় তাহার 
প্ররুষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা পধ্যাপ্ধ নহে। বাত্তবিক কোন 
বর্ণনাই তাহার ওরুত্তক্তির পরিচয় দিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্থৃতরাং 
আর দুই একটি মাঅ ঘটনার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকফিব। 


সাধনার দিক ২১১ 


শি ল 


বরিশালের শ্রীসুক্ত অবেশচন্ছ মহিন্থা মতাশয় এই সময়ে একবার 
বাবাজী নশাবাজের কলিকাতাব বাজার গিয়া কিছুদ্দিন ছিলেন। একদিন 
হিনি ও শ্রযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচাা মহাশয় বেডাইয়া বাসায় কেবল 
ফিবিয়াছেন, এমন সময় গোনন্দ নামক একটি বালক দৌড়িয়া 
আসিয়া র্ষোংফুলভাবে ঠাহাদিগকে বলিল “মাজ বুন্দাবন হইতে 
বাবান্ীীব পত্র আসিয়া 1 হাহালা দোতলায় উঠিতেই মাঠাকুরাণীর 
ভি সাক্ষাৎ হইল, ভিনি5 প্রীতি প্রফুল্মুখে প্রথমেই এই খবরটি 
দিলন | শ্লীযুন্দ রিং মহতাবাক্ রর তইপত হফিবিদলই শাহাব হাতে 
যে স্টাহান সম্ছ দিনের ক্লান্তির 
চিহ্ন ংক্ষণাৎ অপ টি এক অপুর্দ আনন্দে উজ্জল হুইয়া 
উদ্থিধাচে | এই পত্র আস উপলক্ষ করিয়া ঠাভাদেব জয়ে আনন্দের 
প্রাবন বতির। গেল । মহিচ্ক মহাশয় লিখিয়াছেন “তখন ইভা দ্বার! 
একটু প্রভাবান্বিত হই লাই, এত আনন্দের অর্থ কিছু বুঝি নাই। 
খন আমি 'তরুণ যুবকঃ জীবানে দশ্মভাবের ও বিশেষ ক্ফুরণ হয় নাউ। 
ক ৯ ছ সেদিন ইহা বুঝি নাই, আক্ত বুঝি। আঙ্ত ভাবি কি স্তগভীর 
ই প্রেঘ। বাবাভীব পত্র আাসাটী একটা মহা আনন্দের ব্যাপার, 
উহা আফিলেই উল্লসিত হইতে হয়) * ক *গ বাস্তবিক যে অপূর্ব 
গভীর প্রেম এই সাধারণ ঘটনায় অতি সভক্ত সরল ভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা বলিয়! বুঝাইবাব নচ্ছে' বাস্তব্জীবনের সহিত পরিচয় 
থাকিলেই তাহা অন্থভব করা যায়। 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, “তীহার গুরুভক্তি ছিল অলীম। 
বাবাজী মহারাজের মিকট হইতে কোন জরুরী খবর পাইলে ভিনি 
তখনই বুন্দাবনে রওনা হইয়া ঘাইতেন। বাবাজী মহারাজের 


২১২ শ্রী ১৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহাবাঙ্জের জীবন-চরিত 


শ্মপসস লী স্প 


অন্যতঘ গুরুল্রাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন “শ্রীমৎ 
সম্তদাসজী বন্তবার শ্রীপ্রগুরুদেবের সঙ্গে ব্রজপরিক্রমা করিয়াছিজেন, 
শেষবারে গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণবাবু, নগেন্দ্রবাবু, আমি প্রতি 
আঅনকেই তাহার সঙ্গে ব্রজপরিক্রমার যোগ দিয়াছিলাম । এইবার 
প্ঠরুদেব বাদ্ধক্য বশহঃ পাক্কীতে চড়িয়া পরিক্রমা করিজেছিলেন। 
এই সময়ে আমরা লক্ষা করিয়াছি যে, সম্থনাসজ্জী -শরাঞর গুরুদেবেৰ 
ত্বচ্ছন্দতার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। পরিক্রমা-পচ্থ নন্দঘাট ভইতে 
যমুনা দিয়া নৌকায় মাঠগ্রামে যাওয়া! যায়। অভয়বাবু , নং্গন্ররবানু এব 
আমি সেইদিন বাবাজী মহাবাজনকে নৌকায় ফাওয়াব ক্ুন্ত নিবেদন 
করিলাম; কিন্তু স্তদাসভ্ী তংপুর্কেবে আমাদিগকে বলিয়াছিতল্ন যে. 
নৌকাপথে বহু বিলম্ব হইবে এবং তঙ্জন্য শীপ্রীপুরুদেবেব দৈহিক ক্রেশ 
হইবে । বাবাজী মহারাজ আমাদের প্রতি রূপাপরবশ হইম! এই 
ক্লেশ শ্বীকান করিলেন এবং আমরা দেদিন যমুনাবক্ষে শ্রপ্রুরুদেবের 
সঙ্গলাভ করিয়া প্রচুর আনন্দ লা করিলাম। আমরা আপন আপন 
আনন্দের প্রতিই লক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্তদাসঙ্ী শ্ীপ্রগুরুদেবের 
সেবা-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন |” 

তাহার গুরুদেবের কোন বিশেষ মাহাক্স্যের কথা, তাহার প্রতি 
তাহার “বাবার অসাধ।রণ কপার কথা বৃহ বার কথাপ্রলঙ্গে কাহার মুখে 
শুনিয়াছি। সেই সকল কথা বর্ণনাকালে তাহার গঙ্গদ্ভাব, উদশগতাশ্র 
দীপ্ত মৃত্তি তাহাব গুরুপ্রেম ও গুরুনিষ্ঠার পরিচয় দিত | 

যখন তিনি কাতর ব্যাকুলতার সঙ্গে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়! সা 
সত্যই চিরবাঞ্ছিত সদ্গুরুকুপ! লাভ করিলেন, তখন যেতীহার অবস্থা 
জন্সান্ধের নয়নলাভ অথবা একপুত্রা মাতার বহুকাল নিকুদ্িষ্ট সেই 
পুত্রকে পুনরায় লাভ অপেক্ষাও বেশী হইদ্াছিল, পাঠক একটু নিবিষ্ট- 
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চিন্তে অষ্টপাবন করিলেই তাহ! জদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু 
ইহা ত কেবল একটি দিক্‌, আর তাহারও আরম মাত্র । উচ্ছার 
পরবে ক্রমে গুরুদেবেব মতিমাব পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাইয়া, গুরুত্ব প্রকট 
হইলে, শ্রপুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌, জগদণ্ডরু ও নিজের অন্তরাত্মা বলিয়া 
জানিবাব ফলে ইহ? উন্ধরোত্তর পবিপুষ্টি লাভ কবিয়া অবশেষে যে কি 
বস্থন্টে পরিণত হইয়াছিল তাহার আভাস হদগ্ত হওয়া কেবলমাত্র সেই 
কঙ্াণময় পবমপিতাবরই করুশাসাপেক্ষ , অন্য কোন প্রকাবেই তাহা 
হইবার নভে! 

শ্রীবন্দাধনে যে বাগিচায় ভাতার গুরুদেব থাকিতেন, তথায় সর্পবহুল 
অল্লায়হন গৃহগুলি দেখিয়! একটু ভাল করিয়া আশ্রমবাটীখানি নিশ্মাণ 
করিতে কভাবহঃই ভার ইচ্ছা হয) এ তিনি সেখানে ঠাকুর মন্দির 
প্রস্থত কবাইতে প্রনুন্ত হয়েন । তিনি কলিকাতা হইছে টাকা পাঠাইতেন, 
দ্দাব। ভাঙার গুকমভাবাজই নিজে তন্বাবধান করিয়া মন্দিব প্রস্থত 
কবান। অতঃপর শ্রী১০৮ বিজয়রুষ্জ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত 
₹রিমোহনবাবুকে পাঠাইয়া জয়পুর হইতে যুগল-বিগ্রহ আনাইয়! এ 
মন্দিরে ১৮৯৭ খুষ্ঠাজে (১৩০৪ সালে ) প্রতিষ্ঠা কবা হয়। প্রতিষ্ঠার 
সমস্ত কাধ্য শ্রযুক্ত বামদ্াস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজই পরিচালন! 
করেন। সেই প্রতিষ্ঠার দিন প্রায় সমম্ত ভারতবর্ষব্যাপী ভূমিকম্প 
তষ্য়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বুন্দাবনে ষ্ঠাহাবা উহ] টের পান 
নাই। পরে সংবাদ পাইলেন যে, মথুরাভেও ভূমিকম্প তইয়াছিল। 
মন্দির প্রতিষ্ঠার দুই এক দিন পরে ঘিপ্রহরের পর আশ্রমের একটি 
ঘরে তিনি বপিয়া আছেন, তাহার গুরুদেব ধুনীর ঘরে ধুনীর নিকট বসিয়া 
আছেন। হঠাৎ তাহার গুরুদেব উঠিয়া আসিয়া তিনি যে ঘরে 
বসিয়াছিলেন, তাহার দরজায় ফ্লাড়াইয়া তাহাকে বলিলেন, “বাবুজী ! 


২১৪  শ্র. ১০৮ স্বাম” সস্তঙ্গাস বাবাজী মহাবাঁছেল জীবন-চবি- 


শোন মেবী বাত, তোমারা যো ঠাকুবজী হি'যা বৈঠ: হার, ওয়ে ভা 
কেরামতি ঠাকুব, হাকুরজ" ভুমকো বর ছেয়ে, ভোমারী মন্যে যো 
কুচ, হোয়, ইস বন্ধ, যাও, উন যাঙ্গ লেও। ছিনি বলিছলন 
“বাবা আপনার সঙ্গ আ'মাব বাঞ্চনীয় । আপনি সন্ধয হইলে 
আমাক কোন বিলদে কি অভাব থাকিতে পারে 2 আমি আব কি বন 
মাগিব 7” উহছ ভাতার গুনের বলিলেন এ) চোসাবী বাত লা 
হায়। বাকী কু5 পরক্ষাভি কবলেনা চাইয়ে, হাম কমাতে যা £% 
বকৃত, ফো কুচ বুবু তোমার অন্পুল হোছ সাডুবজীতস মাঙ্গ লেও। 
তিনি সাহার এই আদ শুনিয়া আলু কিছু না বলিয়া গাকুব মনি 
গেলেন এবং ঠাকুবজ্জীকে দশ্ুবহ করিয়া এই প্রাথণা করিলেন গঠে 
গ্রভে; ! টা তুমি বলিয়াছ, 
ব্ঙ্ষৃতঃ প্রসম্াত্বা ন শোচতি ন কাক্ষতি। 

সমঃ সর্ব্বেধু কতেষু মন্ক্তিং লভদুত পরাম্‌ | 

উক্তা মামভিজানাতি যাবান্‌ ফম্চাম্মি ততঃ 

ততো মাং হবু; জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥' * 
এই সকল প্লাকে ঘে সকল অবস্থা বণ হইয়াছে তম্মাধো মন্ুস্যুদে 
যতদূর পয্যস্ত অবস্থা লাভ হইতে পারে হাহাই আমি পাইতে রর 
করি। তোমার রুপায় ইহাই হউক, আমি অন্ত কিছু চাই না।” এইকপ 
প্রাথনা করিয়া তিনি ঠাকুরঙ্জাকে দগুবং প্রপাদ করিয়া পুরে 


রঃ ইচা ্রহ্মভাবে রি প্রস্ানধা পুরুষ কোন বিষয়ের জন্য শোক করেন ন| এবং কোন 
বিষয়ের আকাঞ্ষাও করেন না। সমস্ত প্রাণতে ভাহার সমর্পন উপজাত হয় এবং তৎপর 
তিনি মৎনদ্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ কারেন। জ্ারি বে প্রকার এবং আমার যথার্থ স্বরূপ 
কি, তছ্ছিবুয়ক তবের সহিত পরাতক্কির দ্বারা সম্পূর্ণূপে আমাকে জ্ঞাত হয়েন, উই প্রকার 
আমাকে তবের সহিত অবগত হইয়া তৎপর আমাতেই প্রষিষ্ট হয়েল। 





রি ও ছা” চি ৮১৯ আআ 7 
বুজি 58 % পুচ জায় কলস ক নিছ। পাবা অতলে 


। বু. পুল কৌপীন বগদাল পরলে গ্যাস ও অবৃস্থ। 1 পু ১৪ 
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যে গৃতে যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া 
বছিলেন। শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজা নহাবাজ ( কাঠিয়া বাবা) তখন ধুনীৰ 
নিকছটই মামীন ছিলেন। তিনি নিজ আসুন আসিয়া উপবিষ্ট হইলে 
ভাহাব গুরুদেব পুনরায় উঠিয়া 'মালসিয়া & ঘরেব দরজায় ঈীডাইলেন 
এবং বাললেন, “তোমার! অশীই সিদ্ধ ভোগা, ভোমারা খন্ধি সিদ্ধিকা 
কভা টন নেহী পচেগা, মহস্থাইভী মিলেগা।” 

ক্ষণকাল থামিয়। পুনবায় বলিলেন, “হগবহ দর্শনভি তুম্কো 
মিলেগা। যদি মহংবা সাচ্চা নহী হোয়, তো হাম্ভী সাক্চা সাধু 
নেভী চৈ)" ভাহার বব সকল শুনিয়া গ্্রবাবাজী মহারাজ অবাক্‌ ও 
স্তর্িত হইলেন * | 

&. হার অনেক'দন পনের একটি ঘটনায় এই বাপারের সুচনা! হব, কথা প্রসঙ্গে 
আ।যুন্ত বাবাজী মহ্তারাক্ত মামাতদর নিকট ভাহা প্রকাশ করিষাছিলেন। ঠাহার গুরু. 
ত্রাভগণের মধো ঠাহার মরগদেবের দেহাবসানে ঠাহার স্বানে বন্দিবার উপমুক্ক কাহাকেও 
ন! দেখিয়া, সিদ্ধ সামর্থ মহাপুক্ষদিগের ঘে ধার! শ্মরণাহীহ কাল হইতে এযাবৎ অবাহত- 
রূপে চলিয! আমিযাছে, তাহা! আজ্ত লুপ্ত হইতে চলিল ভাবিয়া! তাহার চিত্ত বাথিত হইত | 
একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে সযোগ পাইয়া গীধুক্ত দাদাউকজী মহারাজকে নিবেদন 
করিলেন, “মহারাজ, শষ্টির প্রারন্ত হইতে ব্রহ্মজ্ঞ ধষিদের যে ধার! তোমাতে পযাস্ত 
অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিয়াছে আজ কি তুমি তাহা লোপ করিতে চাও? নতুবা 
আমাদের মধ্যে চোমার অবন্থমানে তোমার আসনে গিয়া বসিতে পারে, এরূপ কোন 
উপমুক্ত সামখ* পুরুষ দেখিতেছি না৷ কেন?" প্রীবুক্ত দাদ্াউরুজী মহারাভ এই কথ। স্খনিয়া 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একটু যেন দুঃখিত ভাবেই বলিলেন, “বাবা, হাম 
কা] করেঙ্গে, প্রপাও নেহী মিল্তা হায় ।” বাবাজী মহারাজ ফলিলেন, “মহারাজ, সপাত্র 
কাহাকেও করিয় লইবার কি সামর্থ; তোমার নাই ?” তিনি তৎক্ষণাৎ তেজের সহিত উত্তর 
করিলেন, পক্ক্যো নেহী সামর্থ্য? আায় জরুর |" ভাহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন, “তবে 
কাহাকেও নুপাত্র করিক্প। লও না! কেন”" ইহাতে শ্রীযুক্ত দাদাগ্তরুজী মহায়াজ কিছুক্ষণ 
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ব্রঙ্ধাম ভগবান্‌ প্ররুষ্ণের লীলাভূমি | ইহার পর আব যে কয়বার 
বাবাজী মহারাজ ব্রজপরিক্রমায় গিয়াছেন, প্রতিবাবেই ভগবান্‌ শ্রীরুষ: 
নন্দ গ্রাম, বধাণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে ক্টাহাব সহিত কিছু না কিছু 
লীলা করিয়াছেন । এই সকল ঘটনা তিনি সচবাচব কাহাকেও বলিতেন 
না। কদাচিৎ কথা প্রসঙ্গে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কয়েকটি ঘটনা 'আমাদিগকুক 
বলিয়াছেন । তাশাব দ্বই একটি এই স্থলে বর্ণনা কবিছেছ্ছি। 

ব্রজ্পরিক্রমার পথে নন্দগ্রাম একটি প্রপান স্কান। এখানে পৌছিয়া 
সাধুগণ প্রথমতঃ মন্দিরে গিয়। নন্দবাবা, যশোদা মায়ী এবং কু 
বলরামের মু্তি দর্শন করেন, তদনস্থব গ্রামের 'অপবপ্রানস্তশ্থিত কুুব 
তীরে গিয়া আসন স্থাপন কুবন। গ্রামব মধ্ধা দিয়া পথ । একবাব 
পরিক্রমাকালে সাধুজমাত নন্দগ্রামে পৌছিলে এই সকল মৃত্তি দন 
করিয়া শ্রযুক্ত বাবান্ী মহারাজ গ্রামের এই রাস্থা দিয়! কুণ্ডেব ছিকে 
যাইতেছিলেন। পথিপার্স্থ একটি ধাবাবের দোকানের নিকট উপস্থিত 
হইলে একদল ব্রজবালক তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিল “বাবু, হাম্‌ 
সবকো কুছ জিলাবী খিলায় দেও (বাবু! আমাদের কিছু জিলাপী 
খাওয়াও)1” তখন দোকানে জিলাগী তৈয়ারী ছিল না। বাবাজী 
মহারাজ শীঘ্র কিছু জিলাপী তৈয়ারী করিয়া দিতে বলিলে দোকানদার 
সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ কা চড়াইয়া দিল। এই সময়ে আর দুইটি বালক 
সেখানে উপস্থিত হইল; ইহাদের মুখশ্রী, বিশেষতঃ চোখ দু'টি এত 
স্রন্দব যে তাহাদের দিকে চাহিয়া বাবাজী মহ্কারাজ আর চোখ ফিরাইতে 
পারিলেন না। যতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, ততক্ষণ তাহাদিগকেই 


সপ পা পপ্সাাপিসপ শা শা শক্ত শা স্পা সপ 


ঠাার উপর স্বিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নীরব রহিলেন ; পরে ঘেন গতভাবে বজিলেন, “ই, 
হাম কিসিকো কব লোঙ্গে 1” 


সাধনার দিক ২৯৭ 


স্পা লস ২ শু ৯ পাসপস্টিশা পি পাশ 


দেখিতে লাগিলেন । খুব শীঘ্রই জিলাপী প্রস্বত হইয়া গেল। তখন 
এই “ছলে ছুইটি ঈঘং বহিমে হাসিয়া! তাহার দিকে চাহিয়া বলিল “বাবা, 
ইয়ে সব বড়া উপদ্রব বাচাইয়া, তুম হাম দোনোকে ঞ্িলাবী দে দেও) 
হম্‌ সবকো বাট দেয়েজে * 1” বালক দুউটিব ব্ূপ যেমন মনোহর, কণ্ঠ" 
স্বব ও কথা বলিবার ভঙ্গী9 তেমন মিষ্ট। ইহাদের কথা শুপিয়। বাবাজী 
হহাবাজ মু্ধ হইলেন, ফ্াভার মনে হইল যেন ঠহার] সাক্ষাৎ রুষ্ঃ 
বলবাম। জিলাপী তৈয়াব তয় গেলে ভাহা লইয়া আর কাহাকেও না 
কিয়, সেই ছেলে ছুইটিকেই দিলেন , কেন ভাহাদের কথা শুনিবেন এরূপ 
কোন বিচার মনে উঠিল না । তাহাবা সমন্ত বালকদ্িগকে ঝাটিয়। দিলেন, 
নিজেরাও কিছু খাইলেন। ইহাব পরই বালক দুইটি সহসা অস্তহিত 
তইয়া গেলেন, কেহ আব ভাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। তখন 
বাবাজী মভাবাজ বুঝিতে পাবিলেন যে, সাক্ষাহ শ্রীরুষ্ণ বলবামই আসিয়া 
ঠাঙার প্রতি রূপা করিয়া গেলেন। এক অপূর্ব আনন্দে কবাহার 
দেহমন ভরিয়া গেল-_ব্রজবালক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলষাম শ্বয়ং আসিয়া যে 
তাহাকে দর্শন দিয়া গেলেন ইহাতে নিজেকে ধন্য নোধ করিয়া আনন্দাাশ্রু 
মোচন করিতে লাগিলেন । 

আর একবারের কথা । তখন পবিক্রমার পথে সেরগণড হইতে 
নন্দঘাটে যমুনা পার হইয়া মাঠগ্রামে যাইতে হইন। কোন কোন 
বংসর মেরগড় হইতে গিয়া যমুনার বন্যাব জন্য নন্দঘাটেই বাত্রে থাকিতে 
হইত | এই বৎসরও বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় অত্যন্ত কাদা হওয়ায় বয়েলের 
গাডী সে পধাস্ত যাইতে বেলা পড়িয়া গেল। বৃষ্টি হওয়ায় যমুনাতেও 


শপ সদ স্প্প ৭৮ পপি পাকি শট শপ শশীপপদ শি ০ শা ১০ 22০ 
সপ পাশা 


« বাবু, তুমি আমাদের দু'জনকে কিলাগী দেও, আমরা সকলকে বন্টন করিয়। দিব। 
মভুবা ইছারা ঘড় উৎপাত করিষে | 


২১৮ শ্রী/ঠ ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরি'ত 


জল খুব বাড়িয়াছিল। স্থৃতরাং যমুনা পার হওয়া সন্তব হইল না, সে 
রাজি সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইল। 

সেদিন একাদশী । শ্রীযুক্ত বাবা্জা মহারাজ একাদণীর ব্রত করিতেন, 
তবে নিজ্জল।৷ করিতেন না, ফলমূলাশ্ কিছু খাইতেন। বেলাশেষে যখন 
নকলে নন্দঘাটে পৌছিলেন, তখন৪ তিনি কিছু খাই পান নাই । 
সাধুব। সকলেই একাদশী করেন, কিন্ধু ভাঙার! পথে গ্রামবণশী গৃহস্থদিগেল 
নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইয়া আসিয়াছিলেন | উাতাদের 
সঙ্গে যে গঙ্গা নায়ী গাভীটি থাকিত্ত, তাহার দৃপ্ধ দোহন কনিয়া হাব 
রুদেছবব আহারের বাবস্থা করা হইযাছিল। একেলা ভিানই অভুক্ত, 
ছিলেন। এখানে আসিয়! তাহার আহারাথ খাছযগামগ্রী, অস্ত: কিছু 
ছুধ সংগ্রহ করিবার দন্ত গ্রামে লোক পাঠাইয়া «ওয়া হইল । 

পরিক্রমা পথে সকলে এক একটি বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইলে ছাতা! 
লাগান, তাশ্ু খাটান প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োঞ্জনের অনেক কাজ শ্রযুক্ত 
বাবাজ্তী মহারাজ বান্দোবন্ত করিতেন, ই পূর্বেই বলিয়াছি। এদিনও এই 
সকল সম্পন্ন করিয়! তিনি ্লানে যাইবেন, এমন সময় যাহাদিগকে ছুদের 
সন্ধানে গ্রামে পাঠান হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে 
ছুধ পাওয়া গেল ন1। তখন অগত্য। তিনি ভাবিলেন, আজ গাছের পাত। 
খাইয়। থাকিবেন | বাহিব হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্ত যাহার 
পাত। বিশেষ বিহ্বাদ নয় এবং খাওয়া যাইতে পারে এমন কোন গাছ সহসা 
দৃষ্টিপথে পতিত হুইল না। দেখিলেন বেশীর ভাগই লেবু গাছ, একটু 
পরে দেখিলেন দূরে একটি জলাশর, সেখানে সিজেড়ার (পানিফলের ) 
লতা! রহিয়াছে । এই পাতা হয়ত খাওয়া ধাইবে, হয় ত ফলও দুই চারিটি 
মিলিবে ভাবিয়। সেখানে ম্বান করিতে চলিলেন। স্ানাস্তে পাতা তুলি- 
বার জন্ত হাত বাড়াইয়াছেন এমন সময় লক্ষ্য পড়িল হূর্ঘ্যান্ত হইয়া 


সাধনার দিক ২১৯ 


স্াসপি স সপ শী শী সপ সমিতি পি 


গিয়াছে । শয্যাশ্যেব পর বুক্ষাদিব পত্রচচ্ছদন শাস্ব-নিবিদ্ব | স্থহরাং 
পাতা] না ভুলিয়াই কিরিয়। আমিলেন। “আজ আমার কিছু খাওয়া 
নো হয় ও নয়” ভাবিয়া আহারের চিন্তা ত্যাগ করিলেন। 

'অহঃপব ঠানুবক্টীর আনন্তিব অস্থে নিশ্চিন্থ চিত অনেকক্ষণ পধ্যস্ত 
ভঙ্গন করিয়া প্রাঘ মদারাহ্রে নিশ্রামাথ কেবল শয়ন করিয়াছেন এমন 
সমযে কোথা টা একটি বালক এক লোট! দুদ লইয়া আসিয়া হাকিতে 
লাগিল, শব কাত] তৈ? বানু” কাত] হৈ? সাহাব গুরুদেবও 
এই সময শযন ছা হলেন , ঠেলেটিব স্বর শুনিয়া তিনি একটু হানিয়া 
নিকটগ্ক বালকদাস নামক একটি সাপুকক বলিলেন, "বালকদাস, বাবুকো 
দেখায় দত 1” এই কথায় বালকদাসভী ছাহাব বাহিরে আদিলে 
ছেলেটি ভাহাব হাতত লোটাট দিয়া বলিল, “বাবুকে লিয়ে যত, ছুধ লে 
আয়া, উন্কো দে ছে” বলিরাই অন্থঠিত হইয়া গেল। বালক- 
দাসজী ছু" আনিয়া বাবাঙ্ী মহারাক্তকে দিল তিনি আশ্চর্যযান্থিত হইলেন 
এবং কে আনিল দেখিতে নি কাহারে এ দেখিতে পাইলেন ন!। তখন 
ক্টাতার গ্ররু্দব বলিলেন, "আতর হব পিলে, তুমারে লিয়ে তি সহ ছুধ 
আগয়া।” তখন তিনি এ দুধ পান করিলেন, দেখিলেন-_ভাহাতে 
মিশ্রী, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি মিশ্রিত আত্ছ। পান করিয়া তাহার চিত্ত 
অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । এত বাদ অন্তভব করিলেন যে, তেমন 
স্বাদ ছুধে আর কখনও পান নাই। দুদের লোটাও আর পরে কেহ 
লইতে আসেন নাই । সাক্ষাৎ ভগবানই ভাতার জন্য এই দুধ বহিয়া। 
আঁনিয়াছিলেন ! 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাক্ত বলিয়াছেন, "বাবা, এইবপে গ্ুরূদেবের 
নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম এবং কলিকাতায় ওকালতি ব্যবসাও 
করিতে লাগিলাম । এই অবস্থার আমার একবার এমন তীব্র বৈবাগ্য 


২২০ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তরাস বাবাজী মহারাজেব প্ভীবন-চরিত 


মি আত পম সপ সপ শা তি স্পট শাস্তি তিসসি শপ আপা 


আদিল যে আমি মনে মনে স্থিব কবিলাম, আমাব এখন সংসারে থাকাব 
অবস্থা নয়। কুতরাং আমি সংসার-সম্বদ্ধ একেবাবে পরিত্যাগ করিয়া 
শশ্রীগুরুদেবেব নিকট গিয়া সাধু হইব এবং ঠা্তাব শ্রীচরণের সেবা কবিয়া 
অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত কবিব। এইরূপ সঙ্গল্প করিয়া মামার এক- 
ভন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে * এই সমস্ত মনের ভাব জ্ঞাপন কবিলাম এবং আমার 
স্জীর ভবিষ্যতে ভরণপোষণের উপযুক্ত এক প্রকার শন্দোবস্ত কবিয়া 
তাষ্ঠার উপব তত্বাবধানাদির ভার 'অপণ কবিলাম। ইনি অভ্যস্থ পণ্ম- 
পরায়ণ ছিলেন এবং আমাদেব উভয়েব মধো ধশ্মপথে পরম্পবের আন- 
কুল্য করিবার ভাব ছিল। স্রতবাং তিনি আমাব এই সন্দেশ বাধা 
দিতে ইচ্ছা করিলেন না, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যেদিন এই- 
রূপে সকল বন্দোবস্থ শেষ কবিগ্না সাধু হয়া বিষয়ে কুতনিশ্চয় হইলাম, 
সেই দিন রাত্রে আমি যে ঘরে শয়ন করিভাম সেই ঘরে প্রবেশ করিবার 
জন্ভ দরজা খুলিবামাত্র দেখিলাম সম্মুখে ভগবান্‌ শ্ীরু্ণ চতুর 
মুত্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। সাভার বদন প্রসন্ন, নয়নহয়ে করুণার স্রোত 
অবিরত ধারে প্রবাতিত হইতেছে । জ্যোতিতে সমন্য ঘব আলোকিত 
তইয়াছে। তখন আমার হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ শোত বহিতে 
লাগিল, সমস্ত জগংকে আনন্দময় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম | অবশ- 
ভাবে অশ্রপুর্ণনেত্রে শ্রীভগবান্কে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং করিলাম । উঠিয়া 
৫, তিনি টে হইয়া গিয়াছেন। আমার অন্তরে আনন্দের 


পা সস 


তে? নাম গে মি টির, বাবাজী মহারাল্ের প্রতিবেশী 
ছিলেন ; একসঙ্গে হাইকোর্টে” ওকালাঁত করিতেন এবং যোগীসম্প্রদায়ে একমঙ্গে যোগ 
শিক্ষ! করিয়াছিলেন | ইনি বাবাজী মহারাক্সের সহিত কয়েকবার ব্রজ-পরিক্রমায় 
গিয়াছিলেন এবং ভীহার প্রীত “বরে চৌরাণী ক্রোশ বন-পরিক্রম।” নামক পৃস্থিকায় ত্র 
পরিক্রমার অতি ভক্দর বর্ণনা দেওয়। আছে । 


সাধনার দিক ২২১ 


উদ শা শীশিিশ  সটিশ | সিসি 


শম্োত তখনও বহিতে লাগিল , কয়েকদিনই সেই শ্রোত চলিয়াছিল। 
সংসারকে ছুঃখময় অতএব পবিত্তাজ্য বলিয়া বোণ হওয়াতে আমার যে 
শীত্র বৈরাগা আসিয়াছিল, সমস্ত স্মাবকে আনন্দময়রূপে দর্শন করিয়া 
সেই ভাব আর রহিল না। বরঞ্চ আমাব শয়নকক্ষেই যে তিনি দর্শন 
দিয়াছেন ইভাতে আপাততঃ আমার সংসাবে অবস্থানই তাহার অভিপ্রেত 
বলি বোধ হইল | সংঙ্গাব পবিত্যাগ কবিয়া সাধু ভইবার ইচ্ছা৪ ইহার 
কলে তিবোহিত হইমা! গেল এবং পবমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। ইহাব কয়েক মাস পরবে পুঙ্জাব বন্ধে শ্রীশ্রী গুরাদেবের নিকট 
'আসিয়া এই সব বিষয় জ্ঞাপন করিল তিনি বলিলেন, প্যহ দর্শন বহুত 
ভাগদে মিলতা হৈ। লেকিন যশ দশন ছায়া দর্শন হৈ, ইসকে পরে 
উবভী দর্শন হৈ” (এ দর্শন বহু ভাগো মেলে; কিন্ ইহা ছায়া 
দশন , ইহার পর আবও দশন আছে )। 

অত:পর নিয়মিত ভক্জন সাধন করিয়া, নির্বিশেষে সকলের সেবা 
করিরা, এবং তাহার গুরুদেব যে বলিয়াছিলেন নব-নিশ্মিত আশ্রম সম্পূর্ণ 
হইলে তিনি নিঙ্গে আসিয়া সেখানে বসিবেন ও তাহাকে কাজ ছাড়াইয়া 
আনিয়া নিজের কাছে বসাইবেন_-সেই দিনের অপেক্ষা করিয়া, বাবাজী 
মহারাজ কাল কাটাইতে লাগিলেন । 


চু অধ্যায় 
বন্দাবনে আশ্রম-নির্মাণ 


শ্রঘুক্ত বাবাঙ্গা মহাবাজেব গৃহস্থাশ্রমে অবস্তাননালের এবটি প্রধান 
কযা প্রবুন্দাবনে বুহৎ দন্দিক ৪ আশ্রম প্রতি, কাভাহ ই্রইগ্ুকের 
যে ল্বানে থাকিতেন, তথায় মন্দিক এ আশ্রম ভাল ছু নিশ্মাণ 
করাইয়াছিলেন ও জয়পুর তই 
ছিলেন, ইহা পুর্বেই বলিছ 
আশ্রমে আনিয়া স্বাপন বলা হয়। এই নূতন আশ্মটির শা 
“নিষ্বার্কাশ্রম”। ব্রজবামীরা সাধারণ: নিগ্বার্কাশরমকে "কাঠিয়া বারাক] 
আশ্মান” ও ছোট পুরাতন আশ্রমকে “কাঠিয়া বাবাকা প্ররাণা আস্তান” 
বিয়া থাকে | শুনা যায়, বছুবংসর পূর্বে "আমাদের মৃহন আশমের 
স্বানটি দেখাইয়া (তখন ইহা পতিত জমি মাত্র ছিল) গ্রাযুক দাদাগুরুজী 
মহারাজ্ত বলিয়াছিলেন, “এখানে এক বুহৎ আশ্রম ও মন্দির হইবে ও 
সেখানে বহু সাধুসেব; হইবে ।” উত্তরকালে ভাঙার এই ভবিষদ্ধাণীই 
যেন আশ্রমন্ধপে মুষ্ঠি পরিগ্রহ করিয়াছে । 

শ্ীপ্লীদ।দাগ্ুরুভী মহারাজ ১৩১৬ সালের ৮ মাঘ দেহরক্ষা করেন। 
উহার কিছুকাল পূর্বে তাছার অন্ঘতি ও অভিপ্রায়ান্রসারে শ্রীযুক্ত 
বাবাহ্গী মহ্তারাক্ত এই নূতন জমি খরিদ করিয়া সেখানে বুহদাকারে 
নৃতন মন্দির ও আশ্রমবাটী নিশ্মাণ আরম্ভ করেন। নিম্মাণকাধ্য শেষ 
হইতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। শ্রযুক্ত মাতাদিন স্কুল নামে 


ঘুগলবিগ্রভ 'আনাইয়া স্বপন কবিয়- 


ছি। 





রি রথ ৭ ৪ পর চাল 
লহ পিতা? তা হা এও মাতা শু রন বা বর জী শে 


প57)ল পাত ক তিল পাবেন আল্ছ পু ১৩২ 


বন্দাবনে টিনিনিসা? ২২৩ 


সপ ৮ স্পা শা স্ চে শা শা শি শিস সি সপ শা স্প্পাপসপসসসপল স৯ শ  পস 


বাবাজী ম মহাবাজেব একজন ইসি? নয়াৰ্‌ বধ রর | দশ হাঙ্াব টাকার 
ঘা হইতে পারে, এইন্ধপ একটি দালানের নকৃস। (70180) উহার 
ছাপ: তিনি করাইয়া! লন এবং তদন্রসাবে প্রথমতঃ কাঘা আর্ত তয়। 


র্‌ 


পর্ববণ্বের ধ্লায় এবারেও তিনি কলিকাহ। হইতে টাকা পাঠাইতেন 
এন ষ্টাহার গুরুদেব তকাবদান কবিছ। নিশ্মাণকাহা করাইতেন। 
ইতাল অল্লকাল পছ্ে। নিশ্বাণকাযা কিছু অগ্রসব হলে তাহা 
গ্ুর-দেব মানবলীলা সম্থবণ কবেন। অতঃপর একজন স্কানীয় 
বণ্ট পীরের উপব বাধাভাল লেওসা হয়। ইহাকে পুশণা আস্থানে 
* ইঠাকুন্জীব মন্দিংবক সন ডাকাইয়া আনিয়া পরী বাবাভী 
মহান বলেন) পন্েখ,। এই বাঙ্গ ঠাকুবজ'র, মনোযোগপূর্বক একং 
সহ হব সভিত সমস্থ কাজ কলির, এ কাছে প্রুবঞ্চন' করিলে তোঘান 
পন৮ ভাল হইবে না| ইতি হাহাছে সম্মত হন | সন্ত থাকে যে, 
*ন প্রুভিবতসব পূজার সমছে, সম্ভব হইলে অন্থ সময়েও গিয়া কাজ 
াখছবন,ত কোনস্তানে কাজ খারাপ বা অপছন্দ ভইলে হাহ| ভাঙগিয়' 
পনবাহ ঠিক কবিয়া গাথিতে হইবে | অনস্থব তাহাকে প্রান বুঝাইয়া 
পিছ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আছেন এবং মধ্যে মদো টাক! পাঠাইতে 


চি 


থাংকন। আশ্রম নিশ্মাণকাধা ধীরে ধীবে অগ্রসর হইতে থাকে *। 


৪ শপ সপ | শপ শাশপশশ শশী | শপ শা 


টা ভারে? মধ্যে মধো কাজ (ররর বন্ধও ধারা | এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার 
কথা শুনা যায়। একবার অনেকদিন পর্যাস্ত বাবাজী মহারাজ কিছু টাকা পাঠাইতে 
ন' পারায় কণ্টাষ্্ররের অনেক টাকা বাকী পড়িয়! যায়। টাক! পাইবে কিন ভাবিয়া 
হাতার চিন্তা! হইল, ব্র্গবাসীরাও কেছ কেহ তাহাকে বলিতে লাগিল “বাঙ্গালীবাবু তোমাকে 
ঠাক দিবে, এক পয়সাও দিবে না।” অতঃপর তিনি কাজ আর করিবেন কিনা ইতস্তত; 
ক'রঠে লাগিলেন । এই সময়ে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, কে তাহাকে বলিতেছে, 
“তোর কোন ভয় নাউ, তুই সমস্য টাক! পাবি, এক পয়সাও বাকি থাকিবে না, তুই মঙ্গির 


২২৪ শ্ত্রী ১*৮ শ্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জ্রীবন-চরিত 


প্রতিবংসব পুজার সময় গিয়া এ কাঙ্ছ দেখিতেন *, অমনোনীত অতশ 
কথন কখন ভাঙ্গিঘা গডিতে হইত | এতদ্বাত্রীক্তচ আর একটি ব্যাপাব 
ঘটিত, প্রিবংসবই গিয়। কাক্ছেব প্রান অনেকটা বাছাইয়া পিয়া 
আসিতেন +। শ্টাভার মনে হইত, “এইখানটা আর একটু না 
বাডাইলে চলে না, শ্রখানে এই কাজ্টক করিকুল ঠাকুরজ্ীব সামকুনট 
দেখিতে বেশ স্বন্দর হইবে, ম্রতবাং ওটা করিসতই হয়, এই বানান্দাট 
'আব একটু লঙ্গা না হইলে মানার নাগ ই্াদ। এমন আবেগ ডিছল 
হইতে আসিত যে শেষ পথাস্ত দেইরূপই ব্বস্থ' কৰিয়া আসিদুহশ 
ইহাতে পূর্বের গঠন কিছু কিছু বঙগলাইত্তে এবং মত্প্য মনো ভাজিছেদি 
তইত। এইন্রপে ক্রমে ক্রমে প্রায় ষাট হাজার টাকা বায়ে বিবাও 
'আশ্রম প্রস্থত হইয়া উঠিল এবং বিলদ্ছ৪ প্রধানতং এই কারনেহ 
কব্‌।” উহার কয়েকদিন পরেই এক মোকদমায় অনেক টাক পায় শনুভ্তা লাবাছী 
মহারাজ কণ্টাক্টরের তৎকালীন দেন! শোধ করিয়া! দ্েন 

প কণ্টাতীরও শ্রয়োজনানুলারে মে মাধ কলিকীঠায আসিয়া ঠাহার নদেশ ? 
উপদেশ লইয়। যাইতেন । ভখনও ধহট্রকু ও মেরূপ কাদা হইযাচ্ছে, চাহার নকস' দেঙি 
কোন শ্বান অমনোনীত হলে তাহা। াক্রিয়। নূতন করিল করিবার কথা বলিয়া দি: 
ও ঠাহাই কর হইত। 

1 ঠাহার গুরুত্রাতা গ্রধুন্ত সারদ্রাবাবু লিখিক্লাছেন “তিনি ধখন শ্রীনুনলাবন 
সুতুহৎ্ আশ্রম নিশ্নাণের কা আরম্ত করিয্লান্িলেন, তখন তাহার হাতে অধিক উ'* 
ভিল না। তাছার ওকালতির আয় হইতে এই কাধা সম্পন্ন হওয়া দুরস্থ মনে কার 
আমাদের গুরুপ্রাত। নশেন্রাবাবু এ আমি একদিন ভাহাকে বলিলাম “আপনার হাতে বেশ 
টাক! নাই, হখাপি গণ করিয়্াও আশ্রমের কাধ্য এভ বাড়াইতেছেম কেন? উত্তরে তি 
বলিলেন “জীপ্রীগুরুদেবের আশ্রম নিশ্মাপের কাধা তিনি বেরূপে্ট হউক সম্পন্ন করিবেন " 
বাস্তবিক তাছাই ঘটিল, যেন অলেকিক তাবে অজ্পদিন মধো ওকালতি বাবস' দ্বার' 
আশ্রমনিষ্মাণ ও ঠাকুর প্রতিচার জগ্য প্রয়োজনীক্প অর্থ আসিয়া "গল" 





বুন্দাবনে আশ্রম-নিশ্মাণ ২৫ 


তইম়াছিল। এই সম্বন্ধে পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিজে আমাদিগকে 
এক সময় বলিয়াছিলেন, “বাবা! তখন ভাবিয়া অবাকৃ হইতাম, 
এ কি তইতে চলিল 1? অথচ এবপ আন্বগ ভিতর হইতে আসিত যে, 
াহ' বোধ করিতে পারিতাম না। এখন ত দেখ, ইতাতেই কুলায় 
না। ঠাকুরজীর কাজ ঠাকুবজ্জীই করাইয়া লইয়াছেন।” 

এইবূপে নানার্ধিক সাত বংসর পবে ১৩২১ সালের শেষভাগে 
স্নপুহৎ আশ্রঘবাটী নিশ্িত হইয়া উঠিল। শ্রবুন্দাবন সহরের বহিাগে 
একপ্রাস্থে বেলএয়ে ষ্রেশন হইতে হবল্পদনরে লাইনের পারশ্থে জয়পুর 
রাক্ষাব মন্দিচিরব পশ্চাদ্ব্রী রাস্তা পশ্চিম দিকে পূর্বদ্বারী আশ্রমবাটা, 
সন্মর্ণ শ্রহহ তোবণ, ভোরতণেব উভয় পার্শে দুই সারি ঘর, ভিতবে 
প্রশস্ত প্রাঙ্গন, চকমিলান চারিদিকে আটা আশ্রমবাটী, মধাস্থলে 
নার্তিবহং জগমোহন ও নাটমন্দিরযুক্ত উচ্চ মন্দির। মন্দির ও 
জগমোহভতনেব মেঝ মার্ধেল পাথরে বাধান। উত্তর ও দক্ষিণে 
দরদালানের মত বারান্দা, সেখানে ঘর নাই, বানরের উপদ্রব নিবারণের 
নিমিত লোভার শিক দিয়া আটা *। তোরণের ঠিক উপরিভাগে 
দোতলায় একটি বড় ও দুইটি ছোট ঘব মাছে। 

১৩২২ সালের শুরা জ্যৈ্ (ইংরাজী ১৯১৫, ১৭ই মে) সোমবার 
সুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতত এই মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অপূর্ব, অভাবনীয় উৎসব হইয়াছিল এবং 
প্রতাক্ষদশিগণের নিকট তাহা চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 








* আশ্রমে অবারিত সাধুসেবা প্রবন্তিত হইবার পর ইহার দক্ষিণাংশে "সম্তনিবাস” 
অর্থাৎ সাধুদের খাকিবার জন্ত স্থান হইয়াছে এবং পরে মন্দিরের পশ্চিমদিকে পশ্চিম 


পার্থে আরও কতকগুলি ঘর ও বারান্দা প্রভৃতি হইয়াছে । শেষের দিকে বাবাজী মহারাজ 
এই পশ্চাৎ দিকের ঘরেই থাফিতেন। 


২২৬ শ্রী ১০৮ ম্বামী সন্তদাল বাবাজ্জী মহারাজের জীবন-চরিত 


ডাক্তার শ্রযুক্ত বিপিনচন্দ্র চক্রবন্তী লিখিয়াছেন, “কিছুদিন পূর্বেই 
মন্দিয় সম্পূণ হইয়া গিয়াছিল। মন্দিব প্রতিষার জন্য তাবাকিশোব বাবু 
চারিদিকে নিমন্ত্রণ কবিতে ছুটিলেন। তিনি দেশ হইতে অনেক লোক 
আনিলেন, কলিকাহ। ও অন্যান্ধ স্থান হইতে গোক্ামী প্রহ় ও কাঠিয়া 
বাবার সমন্ শিষ্ধাকে নিমস্্ণ করিলেন । ইহা বাদে তিনি এক আশ্চম 
নিমস্থণ করিলেন, যাহা আক্কালকার দ্দিনে কেহই কবে না, বিশ্বাস 
করে নী । কালীঘাটেব মা কাল:কে শিদন্ধণ কবিলেন, পুবী গিয়া জগন্নাথ- 
দেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আদিলেন। শুলুন্দাবতন যাইবা প্থ গয়ায় গি। 
গদাধরকে নিমস্তণ কবিলেন 4 কাশীনে বিশ্বেশ্ববকে শিমস্থণ করিলেন ।" 

আর একটি কথা শ্রযুক্ত 'আশুতোম ভট্টাচ।ধ্য মহাশয় বলিয়াছেন । 
"১৩২২ সালের ৩রা চ্যৈম সোমবার অক্ষয় ভতীয়া দিনে ভিনি 
বুন্দাবনে মন্দিব প্রতিচার দিন অবধাবণ করিলেন, তখন শ্টাহার হাত 
টাকাকদ়ি বিশেষ ছিল না। 'আশ্রম প্রতিষ্চা খবচ দরে থাকুক, 
ঠিকাদারের নিকট দেনাই প্রচুব ছিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় ক্রমে 
নিকটবর্তী হষইয়া আসিল, ভাত] দেখিয়াই যেন "ক্তবংসল ভগবান 
টাকার যোগাড করিয়া দিলেন। একসঙ্গে কতকগুলি মফঃঘ্বলের 
মোকদ্দগমা উপস্থিত হইল এবং কলিকাতাতেও কালীকরুষ্ণচবাবুর বাটা 
মামলায় দৈনিক চারি শত দশ টাকা করিয়া ফিস্‌ পাইতে লাগিলেন । 
এইকূপে টাকার যোগাড় হইয়া! গেল। 

“এই উৎসবে যাওয়ার জন্য বহস্থানে নিমস্ত্রণ-পঞ্জে দিয়াছিলেন! 
আমি এবং অন্তান্য অনেকে এই সকল লিমস্ত্রণ-পত্র লিখিয়াছিলাএ। 
সেই সকল পত্রে ইহাও লেখা ছিল যে, সকলকে পত্র দ্বিত্তে পারি এমন 
ক্ষমতা আনার নাই, স্বৃতরাং তুমি তথাকার সকলকে জানাইবে, এই 
উৎসবে যদি কেহ আসেন, বে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। 


বন্দাবনে আশ্রম-নিম্থাণ ২২৭ 

“এই নিমন্কণ ব্যাপার উপলক্ষে আমাব জীবনের একটি স্মবণীয় ঘটন! 
ঘটিয়াণ্ছিল, তাহ এই স্থলে শিপিবন্ধ না করিয়া পাবিলাম না। একদিন 
অপাং্হ্ত 'আহাবাত্থ বাবাজ! মহারাজ শবনকক্ষে বসিয়! আমাকে টিয়া 
ককণানি নিমন্থণপজ লিখাইতেছিলেন, এ ঘবে তাহাব গাও (আমার 


পডদ্দিশি ) উপবিষ্ট ছিলেন | ছিদি বলিলেন, "অন্দিব প্রন্থিষ্ঠা তইবে। 


আদব ম. প গণশাব মার * এই উৎসবে দাওয়ার জন্থা কহ আগ্রহ ছিল, 


রর 
শ্্ 
কাবা আব দেখিতে পাউছেন ন।1” ইহার কিছু পূর্বে আমার মা 


“দু'্ধুবে বাবাজী মহাবাক্স বলিলেন গ্ঠাগো! ভীভাবাও প্রতিষ্ঠায় 
চাইবেন ।' ষ্ঈটহাব কটা বলিলেন, “ভাহাবা মরিয়া গিয়াছেন, এখন আব 
হল প্রতিষ্ঠায় ঘাইবেন 1 বাবাজী মহারাজ বলিলেন, তুঘি বিশ্বাস 
বব, ঠাহাব! মাইবেন 1 ইহাকে উ্টাতার জী আন প্রতিবাদ করিলেন 
না, একটু ম্বগতঃহাবেই বলিলেন, এখন ভাহাবা গেলে আমবা ত 
ত পাইব ন' 1) আমি প্রভাক্ষতঃ এই কথাবাতায় যোগ 
দিই নাই, কিন্তু বডদিদি যাহা বলিতেছিলেন, আমিও দুঃখিত 
চিন্তে তাহাই ভাবিতেছিলাম | পরজ্ঞ বাবাজী মহারাজে? কথাব উপর 
আমার বিশ্বাস ছিল, স্রতরাং আমি মনে করিলাম তাহারা ফাইবেনই, 
কিন্ত আমরা দেখিব না! উচা ভাবিয়া একটু দ্বঃখ যে না বহিয়া গেল, 
তাহা নহে । যাহা হউক অতঃপর আব একথা হইল না, পত্র লিখিবার 
কাধ্য চলিতে লাগিল। 
“মন্দির প্রতিষ্ঠার পর বাটা ফিবিবার সময় উৎসবের প্রসাদ লাড্ডঃ 
কচুবী প্রভৃতি আমরা অনেক সঙ্গে আনিয়াছিলাম। আমাদের গ্রামের 


* আমায় অপর এক দিদিকে ( স্োদরা ) তিনি এই নামে ডাকিতেদ। ভাগিনের়ের 
নাম গণেশ ' 


২২৮ ই ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাক্তী মহারাজের জীবন-চরিত 


পার্শবন্তী আন্দিউড়াগ্রামে আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে খুডতৃত এক ছে'গা 
ভগিনীর বাড়ী । তাহার! আমাকে অতান্ত ম্বেহ করিতেন । উৎসবের 
প্রসাদ দিবার জন্য একদ্বিস তাহাদের বাচী গিয়াছি, তিনি আমাকে 
অতিশয় আদরেব সভিত বসাইলেন এবং বলিলেন, “আমি স্বপ্সে 
দেখিয়াছি জেঠাইমা * আনাকে বলিতেছেন থে) “আমি বন্দাবনে মন্দির 
প্রতিচায় গিয়াছিলাম, তোমার জন্য প্রসাদ আনিয়াছি, নাঞ।” এই কথা 
শুনিবামাত্র বাবাজী মহ্াবানত যে পত্র লিখাইবার সময় বলিয়াছিলেন 
“ঠাহারাও যাইবেন', সে কথা আমার যনে পড়িল, আমান শবীব 
রোমাঞ্চিত হইল ও চোখে জল আসিল, ভাবিলাম ধন্য প্রন তোমার 
লীলা! এইরূপে ছ্ান্ডা পরলোকগতা মাতাব বুন্দাবনে গিয়া মন্দির 
প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করা দশন করিবার উপায় আমার মত অঙ্গের 
আর কি আছে?” 

উৎসব উপলক্ষে বুন্দাবনে যাইতে যাহারা ইচ্ছুক এমন সমস্ত আত্মীয়- 
স্বজন ও দেশস্থ বহু লোক কলিকাতার বাসায় একত্রিত হইলেন, আসিবার 
খরচ প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই দিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদিগের, 
কলিকাতাস্থ নিমস্ত্রিতবগের এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাহারা সমাগত 
হইয়াছিলেন তাহাদের সকলের বুন্দাবন যাইবার জন্য বাবাজী মহারাঙ্ত 
কয়েকখানি গাড়ী রিজার্ভ করিলেন । মোগলসরাই, হাতরাস প্রত্ৃতি ষ্টেশনে 
পূর্বেই লোক পাঠাইয়া রস্থই করিয়া এই সকল যাত্রিগণের জন্য পথে 
খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হইল । তাক! ছাড়া প্রতি গাড়ীতে জলখাবার ও 
শিশুদের ভন্ত ছৃপ্ধাদি সরবরাহ করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের উপর 
ভারার্পন কর! হইল। এই সকল বন্দোবস্ত করির] রাখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ কয়েকদিন পূর্বেই বুন্ধাবন রওনা হইয়া গেলেন। একজন 


সোপ ৯ তর 


* ইনি আমার মাকে জেঠাইমা বলিতেন 
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্পশপসমপিিি 


পি 


বলিয়াছেন, প্যাহার পক্ষে যে পরিমাণ সম্ভব মিঠা কুমণ্ডা লইয়া যাইবার 
জন্য আমাদের নিকট পূর্বেই পজ্ দিয়াছিলেন এবং তদচ্ূসারে আমরা 
বত বন্তা মিঠা কুমড়া নিয়া গিয়াছিলাম | বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা 
শীপুক্ত জ্জানকী সামন্ত মতাশ্য ধনী লোক। তিনি বুন্দাবনে দান করিবার 
নিমিত ইতিপূর্বেই কাবেন্সী হইসে কয়েক শঙ টাকাব নুতন পয়সা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহাও বস্তাবন্দী হইয়া এই যাত্রীদের একদলেব 
$ পৃর্নোক্ত বিপিনবাবুদেব দলেব ) সঙ্গে চলিল। 

'আশ্ববাবু বলেন “মন্দিরের সম্মুখেব বান্তার অপর পার্স্থিত জয়পুরের 
রাজার মন্দিরে সকলের থাকিবাব স্থান করা হইয়াছিল । এই মন্দির 
সমগ্র দালানগুলি বেশ বড এবং প্রক্যেকটিতেই অনেকগুলি ঘর আছে, 
অন্দিরটি তখনও প্রতিষ্ঠিত ভয় নাই । এখানে বহুসংখ্যক লোকের স্থান 
হইল। ইহাদের বাবহাবের জল তুলিবার জন্য বহু মঞ্জুর নিযুক্ত ছিল। 
লোকসকলের থাকিবার স্থান নির্দেশ, জলখাবার, সরবৎ, শিশুদের দুগ্ধ 
ইজ্যাদি বিলি কবিবার নিমিত্তও আমাদের মধো ব€ু লোক নিযুক্ত ছিল। 
জ্যষ্ঠমাসে বুন্দাবনে ভীষণ গরম পড়ে অনেক সময় “লু” * চলে, বেলা! 
দশটার পর রাস্তায় পা দেওয়া যায় না। উভয় মন্দিরের মধ্যবর্তী সেই 
অতি উবপ্ত বালুকাময় পথ লঙ্ঘন করিবার জন্য কতকগুলি কাপড়ের 
হকার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন গরুর গাড়ী বোঝাই করা তরকারা, 
বরফ) চিনি, আটা, ময়দ। প্রভৃতি আসিত |” 

সোমবারদিন সকালে পুরাণা আসম্থানে কীর্তন আরম্ভ হইল । 

* অতান্ত উততন্ বাযুপ্রবাহ। খালি গারে লাগিলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট করে, 
কখনও কখনও মৃত্যু পথাস্ত ঘটে । 


1 হ্রীমৎ ছিজয়কৃ্ণ গোস্বামী প্রভুর ভকশিক্প নুকষ্ঠ প্ীযুক্ত রেবতীমোছন সেন মহাশয় 
ব্রজবিদেহী মহত্ত প্। ১০৮ দ্ামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের মর্ব্যলীলা বর্ণন উদ্দেে 
একটি মুললিত গান রচন| করিয়৷ এই দিবস দ্বয়ং গাহিয়াছিলেন | 


২৩০  শ্র!১*৮ স্বানী সম্তাদাস বাবান্জ্রী মহারাজের জীবন-চবি 


স্পা ৬ স্ট 


তারপর সকল শ্রীঞবাবাবিহাবীস্রীউ ও শ্রীত্ররাধাবাণীজী বিগ্রত- 
যুগল এবং শ্রীশ্রকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র লইয়! মহা" 
সমাবোহে শোভাধাত্রা কবিয়া নগরভ্রমহ্ণ বাহির হইলেন *। এদিকে 
বা দ্বার! মনোভবরূপে 2সক্জিত নুন আশে চাবিজন 


টি 


বিখ্যাত পর্চিত বেদধক উপর নানাপ্রকার মণ্ডলাদি অন্থিত করিমা বু 


ভা 


মজ্ঞারস্ত বারুলন। মা উৎসাহে কাজ চলিতে ভান সকল পিকুবহ 


[০] 


আনন, সবারই প্রা" আশন্দে ভরপুর | বিপিনবাবু বলেন “এই পরি: 
মত কাছে অণমবা কিঞিৎ খাটিতে পাবে দন্ত হইয়াছিল | তইীকপ 
মনোভাব লইয়া ব্রক্কবাসী এ বাঙ্গালী, সাধু ৭ গৃহস্থ বত লোক 

ব্রতী হইলেন। সাধুদিগের কন্বপ্রণাল ব স্রশর্থলা বিদ্যয়কর ! বসুই 
তাহাদের হাতে, সতম্র সহন্্র লোকের উপঘোগ বান্না হইতেছে, বিবাট 
ব্যাপার, অথচ কফেখাও একটু চেঁচামেচি ষ্টাকডাক নাই, নীলের মেল 
কলের মত সকলে স্ব স্ব নিপ্দিষ্ট কশ্ম করিয়া যাইতেছেন অংক প্রচুব 
খাছাবস্থ গ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে ! দেখিলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মন ভবিয়া উ্চে। 
নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শো ভাযাত্রীদল ফিরিলে অভিষেকের কাম্য আরপ্ত 
তইল। যুগলবিগ্রহের অভিষেকের জলন্ত বন্ৃতীর্ধোদক পূর্বেই সংগ্রহ 
করিয়া রাখা হইয়াছিল । প্রথমে প্রষ্ীদাদাগুরুছীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
তাহার সম্মুথে শ্রশ্ররাপাবিহারীজিউ এ শ্রাশরাধারারীভীকে সেই নানা- 
তীর্ধোদকাদ্ি দ্বার] প্রচুর বাগ্যোচ্চমের মধো 'অভিমেক করা হইল? 
অনস্যর সেই জলের ছারা ্রীশ্রীগরুড়দেবের ও অ্রশ্রীমহা বীরজীব 


৮ কাঠি বাবাস্তী মহারাক্তের নি মতাম্রসারে এই সকল সুষ্ঠ 


(বাহ পূর্ষের ১৮৯৭ খুষ্টাজে পুরাণ! আস্বানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ) আনিয়া! এই সময়ে 
নৃতদ আশ্রমে প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 
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মু্ডচুগলকে অভিষেক কবিয়া যথাস্থানে স্কাপিত করা হইল | তিনদিনে 
এই বিবাট অনুচান সমাপ হইল । 

'অগপ্রিহ লোকে প্রদাদ পাইয়া পধিক্ুপ্ু হইলেন। সাধুসেবা, 
দালছুস্ব!। কাঙ্গাপীবিদায় প্রভৃতি সকলই হইল। কলিকাতা হইতে 
বল্গবণ* কবিয়। যে পস্ুসা গিয়াহিল, ত'তা কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ 
করবা হইল | ব্রজবালীবা ধা ধন করিত লাগিলেন। নবনিম্মিত 
আশমই নিমন্টিত লোকলবল বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কাধ্য 
শেষ হলাব পব9 বত লুচি, লাড্ডু, কচবী, মণ্ডা, মিঠাই উদ্ব্ত 
হইয়াছিল, হাহা বলোকে বাজী শিল্পা গিয়াছিলেন ২ বঙ্গদেশ তইতে 
হহাব! গিছাহিলেন। ঠাহাবাও ফিবিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে প্রসাদ 
সঙ্গে নিমা আসিয়াছিতলন | 

আশ্রম গ্রাতিদা অস্থে, মনঃপ্রাণ সেখানে রাখিয়া, অবিলদ্বে সেখানে 
গিয়া স্থায়ীভাবে থাকিবাব বলবতী আকাক্ষা লইয়', ত্রিশ হাজার টাকার 
উপব ঠিকাদারের দেনার ভাব * মাথায় কবিয়! বাবাজী মহারাজ 


বলিকাশ্রায় ফিবিয়া আসিলেন । 


* প্রাতিষ্ঠার খরচের জন্য দেনা বিশেষ হয় নাই বলিয়া শুনিয়াছি। কি তখন 
কণ্টবরের ছেদ! শোধ হয় মাই, তাহারই এই পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল। 


গর্ধম অধ্যায় 


বানপ্রচ্ছ 


ংসার তাগ করিয়া শ্রীবন্দাবনে গিয়া একান্তে সাধন-ভজন করিবার 
স্বল্প তাহার অন্তরে অনেক দিন হইতেই ছিল। কাহার গুরুদেব দেতে 
থাকিতে ছুই তিনবার তাহার নিকট এই প্রস্তাব করিঘ়াছিলেন, 
গুরুদেব অনুমতি দেন নাই, তখনও সময় হয় নাই-_লংসারে পাকিয়া 
তাহার আরও অনেক কম্ম করিতে হইবে-_ এই সকল কথা বলিয়া 
তখনকার মত নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাব বছ পর্বে একদিন তাহার 
সহিত সাক্ষাতের কথা বর্ণনা উপলক্ষে পগ্ডিতপ্রবর প্রীযুক পঞ্চানন 
তর্করত্ব মহাশয় ১৩৪২ সালের পৌধমাসের 'প্রবন্ঠক' পত্রে এক প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন “সর্বত্যাগের আস্তরিক ইচ্ছা যে তখনই "্ঠাহার অন্তনিহিত 
ছিল, ইনি তাহার ইঙ্গিত না করিলেও আমার 'অহ্থমান হইয়াছিল।” 
ভগবান্‌ শ্রফ স্বয়ং তাতাকে দর্শন দিয়া একবার তাভাব সংসারত্যাগের 
উদ্ঘম নিবৃত্ত করেন, একথা তাহার নিজ্রমুখে আমরা শ্ুনিয়াছি ও 
পুর্ববাধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি । 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধা মহাশয় ১৩3২ সালের ফাল্গুন মাসের 
'প্রবর্তকে' লিখিয়াছেন ত্রিশ হাজার টাকার দেন! স্বদ্ধে লইয়া! মন্দির 
প্রতিষ্ঠা শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তিমি সর্বদা ভগবানের নিকট 
কাতরভাবে নিবেদন করিতেন “প্রভূ, এই দেনা শোধ না হইলে তো 
আমি কেবল তোমার সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারি না 
আর কতদিন আমাকে এই ওকালতির বন্ধনে রাখিঘে ?' আমাদের 


বানপ্রস্থ ২৩৩ 


সঙ্গে দেখা হইলেই বলিতেন “ভগবান্‌ আর কতদিনে আমাকে সংসাব 
হইতে ছুটি দিবেন? এই ত্রিশ হাজার টাকা দেনা শোধ না তইলে 
কে] আনি বন্দাবনবাসী হইতে পাবি না।? কক ক” 

এইট বর্ণনা হইতে তীানার এই সময়ের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তাহার গুরুদেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন, নৃতন আশ্রম প্রস্তত 
হইলে তিনি সেখানে গিয়া বসিবেন এবং তাকেও সংলাব ছাড়াইয়া 
লইয়! নিঙ্জেব কাছে রাখিবেন, ** তিনি এই আগ্তবাক্যের উপর দুঢ়বিশ্বাস 
বাখিয়া সংসারেব যথাকর্তবায কবিয়া উপযুক্ত দিনের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। সেদ্দিন৪ নিকট হইয়! আসিয়াছিল, হয়ত খণ না থাকিলে 
আশ্রমপ্রতিষ্ঠাব পব আর ফিবিয়া আলিতেন না। খণ মুক্তির পরিপন্থী 
বলিয়া খণপরিশোধেব উপর তিনি চিরদিনই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কবিতেন। ইহার পর দেখা যায়, গুরু-কৃপায় অতি শীপ্রই এই ধণ শোধ 
হইয়া গেল; শুধু বৃন্দাবনেব ঠিকাদাবের খণ নহে, সর্বপ্রকার খণ 
শোধ করিয়া, সংসারের সর্বকর্তব্য সমাপন করিয়া, সর্বপ্রকার বন্ধন- 
শূন্য অবস্থায়--অস্তরে, বাহিরে যথার্থ উপযুক্ত অবস্থা উপস্থিত হইলে, 
তিনি সর্ববত্যাগপূর্বক সন্ীক শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। সংসারের 
বাধন ছিড়িয়া তাহাকে যাইতে হইল না, সকল বাধন খসিয়া পড়িল, 
ংসারই তাহাকে ছাড়িয়া দিল। একেবারে মুক্ত করিবেন বলিয়া 
এইবূপ ভাবেই শমভগবান্‌ তাহাকে লইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই 
সকল আমর! ক্রমে ক্রমে বর্ণনা! করিতেছি । 


* “আমি এই কথা গ্যনিয্া দুঃখিত হুইয়। বলিলাম “মছারাজজী । তুমি আমাকে পুরে 
বলিল্লাছিলে যে নৃতম নিয় প্রস্তুত হইতেছে, সেই মন্দিরে তুমি গিয়। ঘসিষে এবং 
আমাকেও কার্ধা ছাড়াই! আনিয়া! তোমার পান্ছে রাখিবে ; * **-_প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
কৃত ভাহার গুরুদেখের জীবন-চরিত, ২১৬ পৃঃ । 


২০৩৪ শ্রী ১০৮ স্বামী স্ন্তপ্াস বাবাজী মভারাজের জীবন-চবি 


৭০০৮ পাপা পদ পদ শা শা হিতে 


গীহায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“আররুক্ষোমুনেযোগং কর্মকারণমুচাঙহ | 
যোগাবঢশ্য তশ্সৈব শমঃ কাবণমুচাতছ ৭ ৩ 
যদ হি নেন্দিয়ার্থেষু ন কন্মস্বতষজ্ডতে 
সর্দস্্ল্পসণন্যাসী যে'গাবটস্থদোচাত ॥8 | 

অস্যাথ :--- - 

ফোগাবস্থালাভেচ্ছ্র মননশীল পুরুষের পক্ষে নিক্ষাম কম্মকেই এ 
অবস্থালাভ বিষঘ কাবণ বল] যায়, এবং যিনি যোগ অবলম্বন কনিয়ু' 
তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তীহাব এ অবস্থায় নিশ্চিহ 'অবস্থিতির 
পক্ষে শম অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপশন্য সমাণিতে স্কিতিই কারণ বলিয়া উক্ত 
হয় ॥ ৩॥% 

[ইহার পরে সমস্ত ষ্ঠ অধার দরিয়া প্রভগবান্‌ এই সমাধিযোগ 
অবলম্বন করিবার উপার় সঙ্বন্ধে বালয়াছেন এবং ইহার ঠিক পরেই চতুর্থ 
শ্নোকে তৃভীয় শ্লোকোক্ত যোগান অবস্থার ব্যাখ্য। করিতেছেন ।] 

“৪1 যখন পুকষ সর্বপ্রকার বিষয়ছোগসক্কল্প পরিত্যাগপূর্ববক 
ইন্জিয়ের ভোগ্য বিষয়ে এবং এ সকল বিষয় প্রাপক কর্মে আসক্তচিত 
হয়েন নাতখনই তাহাকে যোগারূঢ বলা যায় ॥ 9৮ 

ইহাতে দেখ। যায়, এইপ্রকার যোগান অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে 
কম্মত্যাগ পূর্বক সমাধিযোগ অবলম্বনের চেষ্ট! বিভিত নহে । বাস্তবিক 
পক্ষে কেহ সংসার ত্যাগ করিলেই সংসার তাহাকে ত্যাগ করে না, 

ংসারাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার পূর্বেই বাহাতঃ সাংসারিক কর্খত্যাগ 
করিয়া সংসার হইতে দূরে বনে কিন্বা অপর কোথাও গিয়া একান্তে 
আসনে স্থিত হয়া সমাধিযোগের প্রয়াস করিলেই তাহা সফল হয় না, 
সংলার চিন্তে থাকিয়া যাওয়াতে চিত্তে তাহ উদ্দিত হইন্বা সাধককে ভ্র 


শানপ্রস্থ ৩৫ 


করে-__কাহাকেও কাহাকে ও সংলাবেই ফিরিয়া আসিতে হয়। আসকতিশন্য- 
চিত্ত সংসারের সহিত যোগ-স্বত্রটি ছিন্ন হইলে এরূপ হয় নাঃ 
মাপক সহঙ্দেই সমাধিযোগ লাভ বরেন। ভোগা বিষয়ে ও তদুৎপাদক 
কন্মে সম্প্ণকুপে আসভিশগ্ভ এই “ফোগারু৩” অবস্থা লাভ হইলে “শম” 
'অবলম্বন*র় এন তৎপুব্ব পথাস্থ এই যোগার অবস্থা লাভের করন নিককাম 
কম্মযোগই অবলম্বনীয় ( ভাহা ভাগ করা কর্তবা নহে ) ইহাই স্প্টভাষায় 


ইউ ও 


গাতাল ঘ্ অন্যায়ের ভুতীয় গ্লোকে শ্ভগবান্‌ উপদেশ কবিয়াছেন। 


খ 


*লাবকম্মভাগপূর্বক একান্তে প্যানাভামে রঙ হইবার উপযুক্ত কাল 
চকে উই যুদা কথা হইলে, অন্রকুল অবস্থা বিষয়ে আর একটি কথা 
মাছে ললিয়া মনে হয়। কোনও মান্মের চিন্ত যতটুকু ছোট বস্থ 
বলিয়। আমরা সাধারণতঃ মন কবি, ইহ] বাস্তবিক তত ক্ষুত বন্ধ নহে। 
বিশ্বমানবেবর চিতন্্ব সভিত-প্রকূভপক্ষে বিশ্বেবই সতিত, “স্থত্রে মণিগণা- 
ইব" ভভার যোগ আতক্ছ এবং এই ঘোগের কারণ আসক্তি নহে , এ যোগ 
হতাবিক, নিত্তা, আবনাশী | স্হবা" সাধকের চিত্ত আসক্তিশূন্য হইলেও 
'অপর কাহারও যদি ষ্ঠাহার প্রতি আসক্তি, তাহার নিকট হইতে কোন 
কিছু প্রাপ্তির বলবতী আশা, পাতার নিকট ন্থায়তঃ কিছু পাইবে এইবপ 
বলপান্‌ সংস্কার প্রভৃতি থাকে, সে যর্দি এসকল ফারণে প্রবলভাবে 
্টাহাকে পিছু টানিতে থাকে, তাহা হইলে ত্যাগী সাধকের চিত্তে কিছু 
বিক্ষেপ জল্মাইবার পক্ষে ইহারও ফল অবশ্বন্তাথা এবং শুদ্ধ চিত্তেই তাহ 
অধিকতর অন্ভূত হইবার সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কোনও 
সাধকের সম্পূর্ণ অনাসক্তচিত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেঃ যদি বাহাতঃ এই সকল 
কারণেরও অবসান ঘটে, তাহা হইলে সংসারত্যাগের পক্ষে তাহার বথার্থ 
উপযুক্ত সময় ও সম্পূর্ণ অন্থকূল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 
শীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ইহাই হইয়াছিল। 


২৩৬ প্রা ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শপ শালি 


ইহার সাত বৎসর পূর্বে উংরাজী ১৯০৮ সালে দেশস্থ পৈতৃক 
সম্পত্তিতে তাহার যে'অংশ ছিল, তাহা এক দানপত্ত্র করিয়া বাবাজী 
মহারাজ বৈমাক্জরেয় ভ্রা্তগণকে সমানাংশে ভাগ করিয়া দিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। ইহা ম্বারাই বিষয়বাসনা তাগ প্রমাণিত হয় না সতা, কিন্ত 
এ যাবৎ স্টাহার সাংসারিক জীবনের সম্বন্ধে আমবা যাহা জানিয়াছি 
'তংসমুদ্য় বিচার করিলে এতদিনে অথবা! ইহার পূর্ষ্বেই তাহার যে 
বিষয়-ভোগবাসনা পরিতাক্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃস"শয়ে ধাবণা করা 
যায়। খণপরিশোধ প্রভৃতি বাহিক অন্ুকল অবস্থা আসিবাব জন্যই 
যেনতিনি অপেক্ষা কবিশ্তেছিলেন । 

এই সময়ে পাবনা, বরিশাঙ্গ প্রড়তি মফঃস্বলেব নানাস্বানে কতক- 
লি বড় বড মোকদ্দমায় তাহার যাউন্দে হইয়াছিল। এই সকল 
মোকদ্দমা করিয়া তিনি বহুসহম্্র টাকা পাইয়াছিলেন। মাসিক দশ 
হাজার টাকার উপরেও তাহার এই সময়ে উপার্জন হইতেছিল। 
এই বৎসর বর্যাকালে তীহাদের দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ও 
তছৃপলক্ষে দেশের বলোকে তাহার নিকট সাশ্াযা প্রার্থনা করিয়া পত্র 
দেন। তিনিও প্রত্যেককে তাহার প্রীর্থনান্রূপই দান করিয়াছিলেন । 
তাহার দানের এই বিশেষত্ব আমরা ব্ৃবার লক্ষ্য করিয়াছি । অভাব- 
প্রন্ত ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তাহার অভাব মোচনের মত করিয়াই 
দান করিতেন । 

জৈঠ হইতে ভাদ্র--এই চারিমাসকাল মধো তাহার এত উপাঞ্জন 
হইল যে, দেশের ছৃভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগকে বন্ধ টাকা দান করা 
সত্বেও শ্রীধন্দাবন আশ্রম নির্মাণ জন্য তাহার ঠিকাদারের প্রাপ্য সম্পূর্ণ 
শোধ হষ্টয়া গেল। একটি বিশেষ প্রসঙ্গে এই কথা তাছার নিকট আমরা 
পয়ে শুনিয়াছি। ঈশ্বরার্থে বায় করিয়া কেহ বিপদগ্রন্ত হয় না, তাহার 


০০৮ ২৩৭ 


পাশ শাস্পি শপ 


সেবায় অকাতরে কেহ কিছু দ্দিলে ভগবান তাহার অনেক বেশী 
তাহাকে আবার দেন, এই উপদেশ তিনি বু লোককে দিয়াছেন । তিনি 
বলিছেন “বাবা! ঠাকুরজী কাহারও নিকট খণী থাকেন না।” দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপে নিজ্ঞজীবনের এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেন, তাহার 
ওকালতির সাধারণ উপার্জনে সর্ববপ্রকাব বায় নির্বাহ করিয়া যে বিপুল 
খণ দীর্ঘকালে৪ পরিশোধ করা দুঃসাধা হইত, তাহা কেমন করিয়া 
চারি মাসের মধ্যেই পরিশোধিত হইয়া গিয়াছিল, তাহ] বলিতেন। 
অবশেদে ভাদ্রমানে পূজার বন্ধের প্রাক্কালে (আগষ্ট) ১৯১৫) 
মেদিন হাইকোট ছাড়িয়া আাসিলেন, সেদিন সেখানে যে দৃশ্য দেখ! 
গিয়াছিল তাহা ভুলিবাব নয়। বার লাইব্রেরীতে সমবাবসায়িগণের 
উপন তাহার কিরূপ প্রভাব ছিল, সেখানে তিনি ঘে এক নৃততন আব- 
হাওয়া স্থটি করিয়াছিলেন, তক্ন্ত ও তাহার আদর্শ চরিত্রের জন্য সেখানে 
সকলে এমন কি প্রবীণগণণ গ্তাহাকে কিরূপ তালবাসিতেন ও শ্রদ্ 
করিতেন তাহ। পূর্বেই বলিয়াছি। নব্য উকিলদিগের অনেককেই তিনি 
কাজ শিখাইয়াছিলেন, ইহাদেব সহিত তাহার একটা আস্তরিক ছাত্র- 
শিক্ষক সম্বন্ধ ছিল, ইহারা তাহার নিকট হইতে সর্বপ্রকার সহায়তা ও 
সন্গেহ ব্যবহার সর্বদা পাইতেন, ইহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই 
সমস্ত অন্ধ] ও প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া যেদ্রিন তিনি এই সমাজ হইতে 
চিরবিদায় লইকত চাহিলেন, তখন সেখানে যে শ্রদ্কাপৃত, অশ্রসজল, 
বিষাদ-মলিন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত । একজন অন্ধা- 
ভাজন প্রত্যক্ষদর্শী * লিখিয়াছেন “১৯১৫ থৃষ্টান্বের আগষ্ট মাসে যেদিন 
তিনি হাইকোর্ট পরিত্যাগ করিলেন সেদিনের কথা আমরা কখনও ভুলিব 


* ছাইকোর্টেক্স ভৃতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্ীযু্ত মার মদধনাথ মুখোগাধায় 
মহাশয় । ইনি তৎকালে উকিল ছিলেন। 


শপ সপ পাননি | শীট পাস 
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না। ভিনি একটা মোকন্দমা শেষ কবিয়া লাইব্রেবীতত আসিয়া বঙ্গিলেন, 
আমরা শুনিলাম তিনি আব ওখানে আঙসিবেন না, সংশার পবিতাগ 
করিয়া শ্ররন্দাবনে ফাইবেন। আমরা 'তখন দুল দ 
আসিয়া ভাতাকে ঘথাপীতি অিবাদন করিয়া বিদায় লইতে লাগিলাম। 
এই সময়ে সার বাসদ্বহাবা ছোষ ধুর ধাবে বাহার নিকটে আসিয়া 
তাহাব পদধূলি লইতে উদ্যত হইলেন | তিনি তাহাতে বাধা দিয়। 
বলিলেন, “কি করেন, টি শরেন, আপনি আমাল বংয়াজো্ঠ ” সাব 
রামবিহারা উত্বব দিছেন, বয়সে বড় তইলে কি হয়। আপন 
আমা 'অপেক্ষা কত বড হাতা আমি আপনাতক ব্যাহত পানিল না। 
আপনি আমাকে আপনার পায়েব ধুলা ছিন |” ৮ 

ইহার পরে আর দ্বইটি মাসমাত্র তিনি শংসারে ছ্ভিছলন, নানাদিকে 
যেসকল অবশ্বা কণ্ঠটবা ব্াপাছুব হিনি জড়িত ছিলেন হহসমন্টের 
বন্দোবস্ত করিতে যতদিন লাগিঘ়্াছিল, -হুদিনই মাত্র ছিলেন । এই 
সময়ে একটি চিন্তা তাহার মনে উদিত হইল | দেশস্ত বত দুঃস্থ আম্ত্রী 
স্ব্ন এবং বহু অপর লেককেও তিনি মাসিক শিদ্রমিতরূপে অর্থ সাহায্য 
করিতেন। তিনি ভাবিলেন, ইহারা এতদিন সাহাষা পাইয়াছেন, এখন 
আগি হঠাৎ চলিয়া গেলে, অর্থ সাহায্য বন্ধ হওয়ান্ডে অভাবে পড়িয়া 
ক্লেশ পাইবেন। তখন ইহাবা আর আমার সংসার-ত্যাগেব প্রতি 
সহান্রভৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারিবেন না, অথবা তাহার সাফলাকামনা 
করিবেন না, কেহ কেহ হয়ত আমার প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করিবেন । 
এরূপ অবস্থায় এতগুলি লোকের সমবেত ও ক্লেশোভ্ূত আত্তরিক প্রার্থনা 
বৈরাগ্যের পথে আমার আত্যোন্তির অন্তরায় দ্ববপ হইবে, এবং উহাতে 
সাধনভজনের ব্যাঘাতও জন্মিতে পারে এইক্প ভাবিয়া তিনি তাহা- 
দিগকে এককালীন কিছু অধিক সাহাধা করতঃ তাহাদের অনুমতি লই! 


বানগ্রুস্থ ২৩৯ 
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বন্দাবনে যাইবেন সঙ্কল্প করিতেন | প্রচ্ছার জন্বা ভাইকোর্ট বন্ধ ভইবার 
কষেকদিন পরেই, ইতিপু্ের ববিশালে যে একটি মোকদ্দমা কবিয়া 
আসিয়াছিলেন, হাব পারিশ্রমিক হ্রূপ পাচ হাজাব ট্রাক প্রাপ্ 
হইলেন এবং গৃঙ্লের আসবাবপত্রা্ি বিক্রয় কবিয়াও কিছু টাকা 
হইল । ইহা তইত্তে কলিকাতায় গন ভাহাব যে সকল খুচরা দেনা 
চিল, তাহা পরিশোধ কবিলেন। সমস্ত খন পরিশোধ করিয়া উদ্বন্ত 
টাকা] লইয়া তিনি দেশের 'অভিমুখ যাহা কবিলেন। দেশে গিয়া 
গাম ভইনে গ্রামাস্তরে দুম করিয়া, পর্ববোন্ত ছুংস্থ আত্মীয়-স্বজন 
এবং অপর প্রত্িপালাদিগের সহি সাক্ষাৎ করিলেন এবং ধাহার 
যেরূপ প্রয়োজন, ভদন্ূসাবে প্রাতাককেই এককালে কিছু অধিক 
পরিমাণ অথ দান করিলেন । শ্রযুক্কা! মুক্তিদা দেবী বলেন, "কিনি 
গতস্যাশ্রঘ ছাডিবার সময় সমপ্ত আত্ীয়-স্থজনকে এবং অপর লোককেও 
অঞ্চণী কবিয়া গিলছেন।” যাহার! খানের জন্য কষ্ট পাইতেছিলেন, 
উাহাদিগেব খণ ত পরিশোর্ কবিঘাছিলেনই, তদ্ুপবি কন্ঠাব বিবাহ, 
পুল্রুব উপনয়ন প্রভৃতি যাহা যাতা প্রয়োজ্ঞন ছিল, তন্ুহপযোগী দানই 
সকলতুক করিয়াছিলেন | ধাভাদিগকে মাসিক সাহায্য করিতেন, ভাহাদের 
সকলকেই কিছু বেশী করিয়া এককালীন দান করিলেন। এই্ট্ূপে সকল 
প্রার্থিগণকে সন্তষ্ট করিয়া মধুরবাক্যে তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ পূর্বক চিরদিনের জন্য চলিয়া! যাইবার অন্তমতি লইয়া আসিলেন। 
এই সময়ে তাহার বিমাতৃদেবী ভাহার সহিত শ্রবৃন্দাবন যাইয়া থাকিবার 
জন্য বিশেষন্নপ দ্ষিদ্‌ করিয়াছিলেন । সংসার, ত্যাগ করিবার পক্ষে তখনও 
তাহার উপযুক্ত সময় হয় নাই বলিয়া শ্রীযুকু বাবাজী মহারাজ অন্নেক 
বুঝাইয়। ষ্ঠাহাকে নিরঘ্ত করিলেন। অত্ঃপব ইনি নিজ পুভ্রগণের 
নিকটেই রহিলেন। 
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দেশ হইতে ফিরিয়াই কার্তিক মাসের শেষহাগে গৃহসথাশ্রম হইতে 
চিরবিদায় লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বন্দাবন যাক্জরা করিলেন। ধন- 
সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, নিঃশেষে বণ্টন করিয়া দিয়া বৃন্দাবন পর্যন্ত 
যাইবার ভতীয় শ্রেণীব বেলভাড়াও তাহাব অবশিষ্ট রহিল না। গভেব 
আসবাবপত্র, পুস্তক, আলমারী প্রণ্চতি মুল্যবান জিনিষ ইতিপূর্বে 
বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল, * বাকী যাহা ছিল তংসমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আশ্রি 
প্রভৃতি উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিয়া দিলেন । সরন্বতী স্কুলেব 'ডুতপূর্ব 
হেড পণ্ডিত পৃঙ্গনীয় শ্রীযুক্ত জ্রানকীনাথ কাবাতীথ সাহিতা-শাস্বী মহাশয় 
তাহার সংসার ত্যাগের স্ম€্ণীয় দিনে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি 
বলিয়াছেন “সেই দিন যেন আমি পুনরায় ভগবান্‌ বুদ্ধদেবেব প্রব্রজ্ঞা 
স্বচক্ষে দেখিলাম । ঘর বাড়ী গাড়ী সব সার্জান ছিল। বন্ধুবাদ্ধবকে 
যদৃচ্ছা দান করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন, “তোমাদের যার যা 
প্রয়োজন হয়, লইয়া যাইও | শ্লথ বস্বাঞ্চলে একজন কয়েকখানি নোট 
বাধিয়া দিয়াছিল 1, ভাবভোলা স্তিমিত নয়নে তিনি তাহা লক্ষা 
করেন নাই।” 

একান্ত নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবেন এবং ভিক্ষালন্ধ 
অন্নে শ্ী্ীঠাকুরজীর সেবা চালাইয়া স্বীয় গুরুস্থানে থাকিয়া ভগবস্তজনে 
কালাতিপাত করিবেন এইক্সপ মনোভাব লইয়া তিনি শ্রীবুন্দাবন যাত্রা 


« “সংসারের সমন্ত সামগ্রী, পুষ্তকাদি, আসবাবপত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া যে অর্থ 
সঞ্চিত হইল ও তাহার নিঞ্জের যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহার সমস্তই আশ্রিত ও প্রতিপালা- 
গণকে দান করিয়া একেবারে নি:সম্বল হইয়া *+ * * সন্ত্রীক শ্রীবৃদ্দাবনধামে গমন 
করিলেন।” ( ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ মংখ্যা! 'ভীনুদণন' পত্রিকায় সার মন্গখনাথ মুখোপাধ্যায় 
লিখিত “ব্রজবিদেহী স্মরশে" প্রবস্ক হইতে উদ্ধৃত )। 

1 ইহ ছার়াই জীবৃন্গাবন যাত্রার পাখের সঙ্ুলান হইয়াছিল । 
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চে 


বানগ্রস্থ ২৪১ 


শা 


কবেন। আদশ সহধম্মিণী চিরাদিনেব সেবিক। ্রীমাঠাকুরাণী সঙ্গে 
চলিলেন। প্রস্থানের প্রাঙ্গালে ঠাহান জোষ্ঠ গুরুতভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয় 
নাবাদশবাবু জিজ্ঞাসা কনিচাছিলেন ছে ভ্হ্রঠাকুরজীব সেবা যাহাতে 
'নবগথ্বেগে চলে, হদুপমুক্ত বাবস্থা কিছু করিয়াছেন কিনা । শ্রীযুক্ত বাবাজী 
অহাবাক্গ উত্তরে বলিয়াছিুলন “দাদা! এই আশীর্ববাদ করুন যেন 
৬খধানতুক সিদ্ধুকের মপো বক্ষ কারতে নাহয় 1? 


*. পাঁটনা বি. এন. কলেজের অধ্যাপক শ্রীষুক্ত তধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশন্র 
লখিত। তিমি এই ঘটন। শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন। “তগবান্‌কে সিন্কুকের 
মধো বদ না! করিতে হয়” অর্থাৎ অর্থকেই যেন ভগবান্রূপে না দেখি-_তগবন্নির্ভরত! 
তরি অর্থের উপরই যেন নির্ভর না করি। 

১৬ 


ষ্ঠ অধ্যায় 


আবরন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধন। ও সিদ্ধি 


১৩১২ লালের ৩*”শ কাহিক ( ১৬ই নভদ্বর্ঃ ১১৫) গ্রশতাগি- 


2 


পূর্বক ই্সুক্ত কাবাজ্ঞা মতাবাজ ভ্বন্দাবল "আশ্রমে আসিত পৌতিলেন 
এবং অতঃপর সম্্ীক এখানেই বুদ ললিত ও গাগিলেন । স্বহঙে 
শ্রপ্নীঠাকুরজীর সেবাপুজা করিতেন ৪ অগ্বান্ আনেক সবাক নাচ 
করিতেন, বাকী সময় ধ্যান জপ কিছ কাদাইিনেন। বিশ্াম অঙ্নহ 
কবিতেন। শ্রিযুক্তী মাতাঠাবু লাগী হথাথ সন্মিণাকপে কবির পেবার 
কাচ্ষা তাহার সঙ্ভায়হা করিতেন আশ্রম পরিক্কান আাখিততন, বন্ধন 
কবিতেন ও যখাসাধা ভজন কবিছেন। শযুকধ বাবাজী মহান, 
পর্ণসন্নান লাভ কবিবার পব যখন শ্রীযক্কা মাহাঠাককাপী কার বাটা 
আসিয়া থাকিলেন, সেই সময় আশ্রম ঝাড়ু দেওয়া হইতে বন্ধন, 
প্র্রঠাকুরজর পুক্ত;, এমন কি তদুপরি বোগীর শুশযা পধাস্ত সম 
কাম্য বাবাঙ্ঞা মহারাজপক অনেক সময় একাকী শ্বত্স্ করিছে হইয়াছে, 
তখন সমন্ত রাজি জাগিয়া জন করিতেন, নিজ যাইাতেনত নং । 

আমরা যখন তাহার চরণাশ্রয় লাভ কবি, খন তাতাতক কোন- 
প্রকার সাধন করিতে দেখি নাই--তাহান বন্ধ পূর্বেই কাতার সাধন 
সমাপ্য হইযাছিল। ১:২২ সালে অথবা তৎপরে আশ্রমে থাকিয়া ঠা্ভার 
তপশ্চর্য)! প্রত।ক্ষ করিয়াছিলেন এপ লোক এখন বিশেষ কেছ জীবিত 
নাই। এইজন্য ঠাহার জীবনের এই অংশটি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 
সংগৃহীত তয় নাই, ইহা অপেক্ষাকত গোপন রহিয়া গিয়াছে । শ্রীযুক্ত 


শ্রবুন্দাবনে বাস, নিববচ্ছিন্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৪৩ 


বাঘবদাসঙ্জ' নামক ভীাহাব একজন প্রাচীন ত্রঙ্বাসী সাধু গুরুভ্রাতা 
এখন ব্ছমান আছেন । বস্থতঃ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেব এই সময়ের 
সপন সন্গদ্ধে হাব কথিত বিবরণ, অথবা কথাপ্রস্ঙ্গে কখন কখন 


কি 


হাতাদ নিজমুখ যাহা শুনা গিমাছে) তাভাই মব্র আমাদের সম্বল । 
হান নিজ স্বীর নাপন সম্থদ্ধে কিছুই প্রকাশ কবিছেন না; এসম্বদ্ে 
শ*ন্ব থাকাই ভাভাব স্থভাব ঠিল। যখনই এসদ্বক্ষে কোন কথা আমরা 


সস 


কবাতাপ নিকট ভুলিযাহি, হখনই- সেই সুক্ন্ডেই নীবব ভইয়। গিয়াছেন। 
অভ্াসমত কিছুগণ পারব থাকিয়! বলিয়াছেন “বাবা! আমার লাধন 
ছল কিছু ছিল না! গুরক্ূপারেই আমার সমস্ত হইয়াছে ।” আর 
£হ লুথ। প্রায় স্ব্বদাত সঙ্গল চক্ষে, এমন স্ববে বলিতেন যে তাহাতে 
আমাল জদয় রীতা হইয়া যাতউি | আজও ভাতার সেই সময়কার 
যু স্মবদ হইলে চক্ষে জল আসিয়া পডে। 

তিনি সন্পদ। লক্ষ্য কৰিতেন প্রাচীন খধিদিগের দিকে, আপন গুরু- 
দুধের দিছিক। আমাদিগকে বলিতেন। প্তপশ্থ। করিয়া কিন্ধপে 
এগবান্কে লাভ করিতে হয়,নাহা বুঝিতে হইলে আমার বাবাকে দেখ ।” 
পুবাণে দেখা যায় এক একজন খযি বহু বসব ধবিয়। কঠোর তপশ্চর্ধ্যার 
ফুলে অবশেদমে হগবানকে লাভ কবিয়া রুতার্থ হইয়্াছেন। ন্ব-গ্রণীত 
ঠান্কার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে ভিনি দেখাইয়াছেন কত দীর্ঘকাল 
ধপিয়া, আশৈশব সংশাব ও লোকলমাজের সহিত সম্পকশন্য জীবনের 
একটি দিন একটি মুহুর্ভও বুথা বায় না কবিয়! কিরূপ অতি তীব্র একনিষ্ঠ 
সাদনেব ফলে তিনি অবশেষে শ্রীভগবান্কে লাভ করিয়া কৃতরৃত্য 
হইয়াছিলেন! সাধনের কথা উঠিলেই তাহার লক্ষ্য পড়িত এই দ্বিকে, 
এইটিং তাহার স্বাভাবিক ছিল। তাহার বিরাট ত্যাগ, তিতিক্ষা ও 


কঠোর সাধন আমাদের নিকট আদশস্থানীয় হইলেও তাহার নিজের 


২9৪ শা ১০৮ স্বামী সঙ্দাল বাবাভী মহাবাঙ্গের ক্রীবন-চবিত 


সর্বদাই উল্তরূপ ধারণা ভিল। সাধন প্রসঙ্গ ভিনি 
আমাদিগকে থে সকল কথা বলিয়াতেন ভাত ভইতহেই আমাদের এই 
ধাণণা জ'নারাছে | 

প্রযুক্ত বাঘবদাস্ডী বলিয়াছেন, “্মহাবণজ আ্রীরন্দাবনে আসিব 
পব "আছি ভাভাকে দন বাতি কোন স্মদে শ্যন ক বত লেখি নাই 
প্রায় সমস্ত সনয়ই প্যান লাগাহয়া থাকিততিন | এক বহর পথান্ত রি 
ছঈাক যবব 'মাটার কটি একবার মাত্র আহার কনিনছেন। চাল 
তরকারী, এমন কি একটু লবণ পথান্থ ইহাব সহি গহন কবিছেন না! 
এই সময়ে ভিনি মৌনী ছিলেন । আহাবেব এই নিয়ম ছাডিব'র পরে 
অতি সামান্য আহার করিতেন |” 

এসময়ে তিনি এত অল্প সময় শ্রইয়! খাকিতেন এনং তাহা এত 
গভীর বাত্রে ফে, তাহা আনার নছ্বে পড়িবার সন্ভাবন"' ছিল না 
এই সম্বন্ধে প্রকৃত কথা ্টাহার নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছি। 'অন্কিবিক্ক 
বাষুপ্রধান ধাতুর ব্রন গপ্বাশ্রমে থাক। কালেই ভাভাব প্রান নিএ 
হইত না। একথা স্ব-প্রণীত ঠাভাব গুরুদেবেব জীবন-চরিত গ্রন্থে তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন । এখানে আসিয়াও সেই অবস্থাই তাহার ছিল | 
অনেক রাত্রি পধ্যস্ত ভঙ্ঞন করিতেন। তাহাব পর কিছুকাল শয়ন 
করিতেন। আবার শেমরাতে উঠিভেন। একদিন প্রত্যুষে মন্দিরে 
গিয়া দেখিলেন শ্রীপ্রঠাকুরজীর অলঙ্কার চুরি হইয়া গিয়াছে। এই 
ঘটনায় তাহাব মনে হইল, “আমি ভঙ্জন ছাড়িয়া নিয়মিতরূপে যে 
শয়ন করি, ইহা বোধ হয় শ্রী্ীগরুদেব ইচ্ছা করেন না। নিদ্রা 
আমার এককপ হয়ই না। 'তবে আর কেন আলশ্তয করিয়া পড়িয়] 
থাকিয়া এই সময়টুকু নষ্ট করি?” এই সময় হইতে তিনি সমস্থ 
রাত্রি জাগিয়া ভজন করিতেন । শেষরাজে উশ্রীঠাকুরজীর মঙ্গলারতি 
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শ্রীবন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধন! ও সন্ধি ২৪৫ 


কবিবাৰ ডস্থ পৃজ্জাবীকে লাগাইয়া দিয়া অত্রন্পকাল একটু বিশ্রাম কবিয়া 
ল্ইততন মাত্র। 

হা্ার এই সময়ের আহাব-সন্থদ্ধায় একটি নিয়মের কথাও আমরা 
তাহার শিজমুখ হইতে কথা প্রসঙ্গে শ্রবণ কবিধাছি। শ্রভগবহ প্রসাদের 
দাহান্ধা সঙ্গদ্ষে বর্দিতে গিয়া একদিন বলিরাছিলেন, “বাবা, ভগবান্‌ 
কপ। কিছ হজজননিবেছিহ ভোগ অমৃতদয় কবিয়। দেন। আমি 

ক সময়ে শুধু মহাপ্রসাদ * পাব বলিয়া সপ্ধল্প করিয়্াছিলাম। যেদিন 

হই এইকপ অন্ন প্রমাদ মাত্র গ্রন্ণ কবিতে আরম করিলাম, সেইদিন 
হতেই নিবেছিত অন্নেব এক অকুতপূর্ অমুতমরর ম্বাদ পাইতে 
লাগিলাম |” ক্গণকাল চপ কৰিয়া খাকিয়; গলনশ্রুলোচনে গদগদস্থরে 
বলিলেন, “বাবা, ডিনি কখনও বিস্বাদ বস্থ আমাকে খাগয়ান নাই |” 

এতদ্বাতীত শ্ঠাহার এই সময়ের সাধন বিষয়ে আরও ছুই একটি কথা 
আমরাজানি। দিশেবও অধিকাংশ সময় জন করিতেন । ধ্যান জপ 
কবিয়া শবীর ক্লান্ত হইলে উপনিষদ, হ্রামদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ 
করিতহন। আশ্রমস্থ ্ঞরাধাবিহাবীজীব নিয়মিত মেবা করিতেন। 
বহুকালাব'ধ পুজা, শৃঙ্গাব হইতে বাধা, বাসনমাজা পধাস্গ সেবার প্রায় 
সর্দবিপ কন্মই স্বহল্ছে করিয়াছিলেন। আশ্রম-সংক্রাস্ত নানাকর্খে লিপ্ত 
থাকিলে ক্রোধ প্রভৃতি উপজাত হইতে পাবে বলিয়া যতদুর সম্ভব তাহা 
হইতে নিলিপ্ত থাকিবাব জন্যই মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার 
এই সময়ের সাধন জীবনের যে বিববণ পাইয়াছি, ভাহ1 গীতোক্ত নিম্- 
লিখিত শ্লোকগুলির বণিত অবস্থার সহিত স্বন্দর মিলিয়া যায়। 

বৃদ্ধা বিশ্দুদ্ধয়া যুক্কে ধত্যাম্ানং নিয়ম চ। 
শব্খাদীন্‌ বিষয়াংস্তাক্তা রাগছেষৌ বুযুদশ্য চ ॥ ১৮ ॥ &১ 


মাপা পপ শি শপ 


». অর্থাৎ অনবপ্রসাদ। 


পু 


২৪৬ এরা ১০৮ স্বামী সস্তদাস বাবাজী মহাবাক্তেব জীবন-চবি- 


বিবিক্রুসেবী লঘাশী যতবাক্কায়মানসঃ | 
ধানাসাগপবে। নিলাৎ বৈবাগাং সমুপাস্রিনই ৭১৮ ৭৫৩ 
অহহ্বার* বলং দপং কামং ক্রোং পবিগ্রহম্‌। 
বিমুচা নিশ্বমঃ শান্তো! বঙ্গভয়ায় কল্পে ॥ ১৮ ॥ ৫৩ % 
এসছদ্ধে আন 5 একটি কথা আন্তে। সাধনা ৪ তদ্দশ্চর্ধার এক 
বাহ্ারূপ থাকিলে ও, প্রদানতঃ উহ! অন্যরেব জিনিম | লাঙাবণ দলাকেবল 
মনের খবর পায় যাঘ না» অপবের অন্থবে কি চিজা উদ্দিন "মথব' 
নিবৃত্ত তইতেছে, তাহার আভাষমাহ্ আমবা মন্মান কলি” পালি এব 
এইরূপ অন্তমান'ও সকল ক্ষেত্রে সফল হয় না । এক্ধপ অবস্থায় লোকান্থব- 
চরিত মহাপুরুষগণ যীহারা 'মামাদেব আপেক্গ। অনেক উদ্চহন বাকজ্ঞা 
বিচরণ ও বাদ করবেন, ভীহাদের অন্তযেব খবর কি কবিয়। পাওয়া 
যাইবে 1? মঙ্থাপুকমেব। সাধন ফলে যে সকল অবস্থা উন্তবোন্থব লাভ 
করেন ও যে সকল ভুমিতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা সাধারণ মানবনুদ্িব 
অগম্য। এই সকল অবস্থা শাস্ে নানাস্থানে বণিত থাকিলেও, কেবল 
বাহালক্ষণণুষ্টে শ্রেচ সাধঘকগণেন আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিণয় কবা 'আমা- 
দিগের পক্ষে কখনই সম্ভব নদুত | 
শ্রীযুক্ত দাদাগুরুভ্রী মহারাজ্জ ( পরমারাধা শ্রী ১০৮ স্বামী রামানাস 
কাঠিয়! বাবাজী মহারাজ ) বলিয়াছেন “হাতীকা দো দাত রয়তা হ্যায়, 
এক বাহার দেখানে কী, দুসরা ভিতর আপনা খানে কী, ভিতর কা দাত 


* বঙ্গান্বাদ-_বিপ্যদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণার দ্বার! চিন্তকে নিশ্চল করত;, শব্দাদি 
বিষয়ের ধ্যান পরিতাগ করিয়া, কাহারও এবং কিছুর উপর অনুরাগ ও দ্বেষ পরিহার 
করত:, নির্জন স্থানবানী, অল্পাহারী হইয়। বাকা, শরীর ও মনকে সংযেষনপূর্ববক, সর্ববঙ্গ। ধান- 
যোগে স্থিত ও নৈরাগাকে আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রন্থ 
পরিভা!গ পূর্বক ব্রহ্মভাবে স্থিত হইবায় যোগাতা। লাত করেন ॥ ৫১৫৬ ॥ 


শ্রাবুন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন 'তীত্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৪৭ 





শপ শস্্পীশি শী শত আপোস্টাসপসসস পাস সপ 


দুলবাকো ম;লুম নেস্ী পড়তা হ্যায়। সম্তন্কা ভী এয়সী দো বৃত্তি 
বয়তী হ্বায়, এক বাহার দেখানে ফী, ছুদর। আপনা ভিতর কী; উস্কা 
খবর কিসিকো নেতি মিল্হা জায়।” এই কথা তিনি সিদ্ধ মহা 
পুরুষদিগেব অবস্থা লক্ষা করিনা বলিয়াছিলেন, তথাপি শ্রেঠ সাধকগণের 
সম্বঘ্বে« একথা সমভাবে প্রযোজা হয়। স্ৃতরাং এই ছুই কারণেই 
বাধাঙ্জী মহাবাছেব এই সময়ে সাধকজীবনের বিববণ প্রায় অজ্ঞাত 
বতিয়া গিয়াতছ। 

তথাপি একটি আশার কথা আছে । তাহার এই সময়ের আভান্তরীণ 
সাধনজীবনের শ্রনিপিষ্ট ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, লোকচক্ষুর অস্তরালে 
অতিবাহিত প্ঠটাতাব জীবনের এই গোপন অংশের কথঞ্চিং পরিচয় পাই- 
বাব একটি শ্লুযোগ ঘটিয়াছে। স্টাভার স্বতত্ত-লিখিত একখানি জীর্ণ 
খাতা আমাদের তল্তগত হইয়াছে । তাহার দেহে থাকা কালে এই 
খাতা আমর! দেখছি) ভখন সাধারণতঃ ইহা তিনি সকলকে দেখিতে 
দিতেন না, কিন্তু কাহাকেও কাহাকেও দিয়াছেন এবং তাহ প্রসন্ন ভাবেই 
দিয়াছেন। ১৯২২ সনে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর বাড়ীতে 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন 
আমাদের একজন গুরুভ্রাতা এই খাতাখানি লইয়া! নাড়াচাড়া করিতে- 
ছিলেন দেখিয়া শ্রাযুক বাবাজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন “এই ! কি 
করিতেছিস্‌? তিনি বলিলেন, “বাবা, আমার নিজের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ছুই একটি উপদেশ ইহা হইতে লিখিয়া লইতেছি |” ইহাতে 
বাবাজী মহারাজ বিশেষ প্রসন্ন হইয়াই বলিলেন “আচ্ছা ! আচ্ছা 11৮ 

এই খাতা তাহার ডায়েরী নহে, কারণ ইহাতে কোন ধারাবাহিক 
বিবরণ পাওয়া যায় ন।। ১৩২৩ সালের আবাঢ় মান হইতে আরস্ত 
করিয়া! ন্যনাধিক ছুই বংসর কাল পর্যন্ত ইছাতে তিনি মাঝে 


২৪৮ শ্১*৮ শ্বামী সম্তদাস মীযানী, মহারাজের জীবন- ট্রি 


লা সম পাটি সপ সিস্ট ম্সল্ 


মাঝে রি কিছু লিরিরাছেনও লক্ষ্য রি পড়িলে দেখা যায় যে, 
ইহার নধ্যে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর কথা আছে । কোথাও দেখা যায় শাস্থ এব" 
গুরুবাক্য হইতে তাভার সাধন জীবনের বিশেষ বিশেম অবস্থায় যাহা 
তাহাব পক্ষে অত্যাবশ্রক বলিয়া তৎকালে প্রতিভাত হইয়াছে, এমন 
ছুই একটি অমুলায উপদেশবাক লিখিয়াছেন | সম্পূণ অনন্যচিন্ হইয়া 
তাহাই তৎকালে নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে অতিশয় ছুঢ-প্রহত 
করিতেছেন ও সর্ধবোপ্রি তজ্ঞগ্ কাতরভাবে শ্রগুরুব সহায়তা প্রাথন 
করিতেছেন। অপর কোথাও দেখা যায়, কোন একটি নূতন অবস্থা 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং তক্জন্তা আনন্প-বিহ্বল-চিতে গদগদ ভাবে শ্রীগ্ুরুব 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন । 

প্রধানত: ছুইটি কারণে এই খাতার সারাংশ জনসাধারণে.প্রকাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ ইহা হইতে তাভার এই সময়কার 
সাধন জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া ন। গেলেও, কি প্রণালা 
অবলম্বনে, কোন্‌ মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে এই সময়ে তিনি দ্রুত অগ্রসর 
হইয়াছেন তাহার প্রামাণিক ও স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, আব 
ছিতীয়তঃ ইহার "হ্রনির্বাচিত সারাংশ প্রকাশিত হইলে তত্দারা 
সাধনেগ্ম, জনগণের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। 

নিবিষ্টচিত্তে তাহার এই সকল লিখা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, 
এই সময়ে তাহার চিত্তে পাশাপাশি দুইটি স্রোত বহিতেছিল। যে এক 
অলন্ধ বস্তর টান যশ, মান ও সম্পদের মধ্যেও তীভ্ার চিত্রকে নিতা 
অন্থথী রাখিয়াছিল, যাহা বিবৃদ্ধবেগ হুইয়া আজ তাহাকে সংসারের 
বাহির করিয়া জানিয়াছে, সেই ভগবদভিমুখী চিত্তশ্রোতের ক্রমবর্ধমান 
বেগের পরিচয় পাওয়া যায়; আশ্রমে থাকিয়া সাধন করা কালে পরে 
ক্রমশঃ এই আত্তি ও সাধনবেগ যে উত্তরোত্তর তীত্র হইতে তীব্রতর 


শ্রবন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ত্র তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৪৯ 


২ আপি সস জ পি 


তইয়া উঠিয়াছে, ভাহা এই খাতায় নানাস্থানে সুপরিস্ফুট,| ৬ই ফাল্গুন 
ভারিখে দেখা যায় সাধন পথের আলোকবস্ঠিরূপে উপনিষদ হইতে 
দুইটি শোক সর্বদা স্মবণেব জ্গ্ত লিপিবদ্ধ কবিলেন। তাহা আমরা 
পকুব যথাস্থানে উদ্ধৃত করব। তারপর লিখিতেছেন ৭ ক 
-তমেবৈকং ক্গানথ আত্মানমন্তা বাচো। বিমুঞ্চথামুতলোম সেতৃঃ॥ কক 


অনু কোন কথাই নাই, অন্ধ কোন লক্ষা নাই, সেই একই লক্ষ্য, একই 





কাথা, ইহাই একমাত্র সেতু)” লেখার নাচে দাগটানা ঠাহার নিজের | 





সময় সময় দেখিতে পাঞ্ুয়া যায় যে অল্প কিছু লাভ কবিয়া সাধারণ 
সাধবে-ব চিত্ত তুষ্টিতে ভবিয়া যায়, ফলে সাধনের বেগ শিথিল হয়। চরম 
লক্ষোব প্রতি নিনস্তর-বদ্ধদৃষ্টি এই পুরুষের যে তাহ! হইবার কোনই 
সম্ভাবনা ছিল ন' তাহাবও পরিচয় স্থপরিস্ফুট । ৯ই ফাস্ধন তারিখে 
নিজেকে সতর্ক কনতেছেন “সাবধান ! সাবধান 1! সাবধান 111 ক + 
যেন সাধনে নিশ্চেষ্টভাব “তুষ্ট না আসে। ইহা যোগপ্রতিবন্ধক। 
সাংখ্যপ্রবচনস্থজ তৃতীয় অধ্যায় *৮শ হইতে ৪৫শ স্থত্রে বিশেষদূণে 


বণিত হইয়াছে। আলম্তই বাস্তবিক সর্বববিধ তুষ্টির মূল।” 


এই ব্যাকুল আন্তিধারার পাশাপাশি একই সঙ্গে তাহার সমকালীন 
আপাতপৃষ্টে প্রায় বিপবীতমুখী আব একটি ন্োত বহিতেছে দেখিতে 
পাই, যাহা এই ব্যাকুলতার মধ্যেও তাহাকে সর্ধদা আশ্বস্ত করিয়া 
সাধনে অচঞ্চল, স্ুপ্রতিষ্ট রাখিয়াছে। তাহার প্রতি শ্রীগুরুর যে বর 
ছিল *তোমার নিশ্চয়ই পষমাত্মদর্শন হইবে", “ভগবান্‌- সত্যই অহনিশি 
ছায়ার স্তায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন* এই সকল কথা সর্বদ। স্মৃতিতে 


জাগ্রত রাখিয়া যাহাতে মূহুর্তের জন্যও আত্মবিশ্বত হইয়া উদ্যমহীন ন। 
হন, ভদ্বিবে দৃঢ়গ্রযত্ব করিতেছেন । 


২৫০ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


২৬শে মাঘ তারিখে লিখিয়াছেন “গতকলা মাধীপুণিমা গিয়াছে । 
দেখিতেছি ইতিমধ্যে অবস্থাসকল আসিতেছে ৪ যাইছেছে, স্থায়ী 
হইতেছে না। সকলই তোমার হাত, যেরপে রাখিকেছ তদ্রপে্ট 
থাকিতেছি। আর অসন্তোষ পোষণ করিতে ইচ্ছা করি না। 
“অসন্থষ্ঠা দ্বিজা নহাঃ1” “যোগন্থঃং কুরু কম্মাণি লঙ্গং- আাক্কা! ধনঞয় ! 
সিদ্ধযসিত্্যাঃ সো ভতা সমত্বং যোগ উচাতে |” ইহ| সববদা ম্মপ্তবা |” 

একদিকে যেমন ক্রমবদ্ধমান বাকুল শ্বাি তীতান সাধনবেগকে 
দিনে দিনে দণ্ডে দুগড তীব্র হইতে তীব্রতর কবিয়া তুলিত্েছে, অপর- 
দিকে তেমনি ইহারই সঙ্গে পাশাপাশি গুরুবাকো অপরিসীম আস্থা 
জনিত আশ্বাস মুহুক্ঠের জন্যও উাহার চিন্তে নৈরাশ্বা অথবা অসস্ভোষ- 
জনিত অবসাদ আসিতে দেয় নাই ; আব এই উভয় মনোবুত্তির সেই 
ওতপ্রোতভাবে বিজন্ডিত রহিয়াছে একটি স্থির বিশ্বাস যে নিজেব কিছুই 
নাই, নিজে এই যে সাধন করিতেছেন, তাহা কিছুই নহে, গুরুকপাই 
একমাত্র সঙ্ছল-__তীহার সাধনপথের অদ্বিতীয় পাথেয়। তাই দেখিতে 
পাই ধখনই একটি নৃতন অবস্থা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তখনই 
প্রীগুরুদেবের প্রতি মর্মাশ্রুসিক্ত অসীম রুতজ্ঞতা তাহার চিত্তকে 
অভিভূত করিয়াছে । 

'একস্থানে লিখিয়াছেন £-- 

প্জ ক ধন্য গুরুদেব, তোমারই কপায় নিত্য নৃতন পন্থা প্রকাশিত 
হইতেছে । আহা শ্রীভগবন্মুপ্িতে অস্ত দেখিলাম এই সমস্য অবস্থাই 
মৃ্তিমান্‌ হইয়। প্রকাশিত রহিয়াছে । ধন্য প্রিয়াজী ! তুমিই এই তথ্য 
অগ্য প্রকাশিত করিয়াছ। ধন্ত! ধনু 1! ধন্য 11” 

(১) দেখা যায় ষে ১৩২৩ সালের ২১শে মাঘ তাহার একটি বিশেষ 
অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তজ্ন্ত শ্রীগুকুকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 


্ ইরন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধন! ও সিদ্ধি ২৫৯ 


করিতেছেন। (খাভাব এই অংশ পবে রাহানে সম্যক উদ্ধৃত করা 
হইবে |) ২৬শে যাঘ ভাবিখে দেখিতে পাই শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া 
প্রার্থনা করিতেছেন “তে মহারাজ, তৃমি সহায় 5ও, নতুবা নিজের কোন- 
প্রকার সামর্থা দেখিতেছি লী। হৃদয়গ্রহ্ি সময়মত ছিন্ন করিবে 
বলিয়াছিলে, এখন৪ কি নার সময় তয় নাই 1? আশাতেই এই পর্যান্ত 
বভিয়াছি।” 








পাঠকের বিবেচনার লাহাযার্থ এই খাতার লিখিত বিবয়গুলি সম্বন্ধে 
মে কয়টি কথা এযাবহ বলিয়াছি, তৎসমন্ত নিয়োদ্ধাত তাহার স্বলিথিত 
বিষয়গুলি পাঠ কবিতুল স্হােই বোধগমা তই । 


২৬শে জোষ্ঠ 
পথ 


১। শরহ্ধা--গুনবাদুক্য বিশ্বাস, ছ্ছেত় সন্তোষ; বাক্য যথা 
"তোমার নিশ্চয়ই পরমাত্মদর্শন হইবে, ভগবান্‌ সতাই অহনিশি ছায়ার 
স্থায় তোমার সঙ্গে আছেন” ইত্যাদি | 

২। বীর্ষা--এই শ্রন্ধা (বিশ্বাস ও সন্তোষ ) হইতে নিশ্চয়ই বীর্ধয 
('অনললভাব ও অশ্ীষ্টসিদ্ষিব নিমিত্ত অনবরত যত্বু ) উপস্থিত হইবে; 
তাহ] না হইলে শ্রন্ধা উপজাত হয় নাই । 

৩। স্থৃতি--শ্রদন্থা ও অনবরত যত্ব হইতে স্মৃতি € অভীষ্টের স্ববূপ 
বিষয়ে স্থৃতি ) উপজাত হয়; না হইলে (ভজন ছাভিলে আর অনি 
বাহাবিষয় মনকে অধিকার করিল এইরূপ হইলে ) শ্রদ্ধা ও বীর্যের ক্রাট 
বুঝিতে হইসে । 

৪। সমাধি__এই স্থতি হইতে চিত্তের একবিবক্লিণী বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়; তাহা না হইলে পূর্বের তিনটির ক্রি বুঝিবে। 


২৫২ শ্র: ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


৫ | প্রজ্ঞা_সমাধি হইতে প্রজ্ঞা--সর্ধত্র জ্ঞানালোক প্রকাশিত 
হইবে , না হইলে সমাধি হয় নাই, মুচ্ছা মাত্র | 

৬। অসম্প্রজ্ঞাত--সমাধিক্ঞাত প্রজ্ঞা প্রত্থিমিত হইলে একেবাবে 
শূন্যে স্তিভি-__চিন্ের লয় নিরবলম্ব শনাভাব প্রাপি ভইবে | ইহাই 
গীতার “ন কিঞ্চিদপি চিস্তয়েং* অবস্থা । ভাগবুতেব ১১শ স্বন্দোক্ত 
ধ্যানও এই | 


৭| ভগবদ্দশন ( পবনাত্মসাক্ষাংকার )--এই নিববলম্ব অবস্থায় 


পরমাধ্সা শ্বতঃ প্রকাশিত হয়েন, এই নিরবলম্ব অবস্থাই স্বরূপদর্শন 
বিষয়ে সর্ববিধ বাধাবজ্জেত অবস্থা। 


৪ঠ1 আষাঢ় 
সর্ববদ। স্মর্তব্য 


১। আদ শ্র্ধা-_গুরুবাক্যে ঞববিশ্বাস, এই বিশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গেই সম্ভোষ জন্মে; অ-ইএব শ্রদ্ধাকে যে সন্তোষ অর্থে বাসদেব ভাষো 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সত্য । এই শ্রদ্ধাই সমস্ত সাধনের মূল। 
উহাই শ্রীননংকুষার নারদজীকে উপদেশ দিয়াছেন। 


২। দোব--পরিত্যক্তা--পরচরিত্রান্থশীলন ও নিঙ্গা । ইহাই বর্তমানে 
সস্ভোষের প্রধান বিদ্ব । প্রদোষদর্শনে তৎক্ষণাৎ চিত্ত মলিন হয় , অতএব 
দোষদশনই মহৎ দোষ---এক ঈশ্বরই সকল ভ্বীবের বুদ্ধির প্রেরক, অতএব 
দোষগুণ কিছু নাই প্রত্যেকের প্রত্যেক কাধ্যে (ভালমন্দ সর্বববিধ 
কাধ্যে ) স্ঠাহারই খেলা দেখিয়া সন্তোষ ও আনন্দ অন্ভব করিতে চেষ্টা 
করিবে। 


অতএব নিত্যগ্রাহ-নিত্য সন্তোষ | স্মরণ রাখিবে- 


শ্রবন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৫৩ 


“সিদ্ধ্যসিছ্োঃ সমো ভৃত্বা সমত্বং যোগ উচাতে |% 

নিতা পরিতাজ্য--পবচচ্চ। ও পরচ্দাষদশন এবং আত্মপ্রশংসা | 

৩। জ্ঞান__জ্ঞগন্লিয়ন্তা একমাত্র পরমেশ্বব, “যন্তান্তস্থানি ভৃতানি 
যেন সর্বামিদং হম্‌।” গাছ তম ২২। 

৪1 মুর্খ হা শ্বতঃপ্রবৃন্ত হইঘা অপবকে উপদেশ দান। আপনাকে 
উপদেশ ছাবা সংস্শাদন করিতে পাবিলাম না, অথচ অপবকে সংশোধন 
কবিব-_মুর্খতা আর অধিক কি আছে? ভগবান্‌কি নিয়ন্তা নেন? 
স্ব্রংপ্রবুন্ত উপদেশ দান কেবল অতঙ্কারমূলক । 

৫ | সর্বধদ| সবপান--(১) “আলম্ট যেন কোনপ্রকারে প্রশ্রয় ন। 
পায়” (২) কৌন কম্ম দ্ূষণীয় নহে, সেবার নিমিত্ত কর্খ মাথায় করিয়া 
কবিবে, মান অপমানকে মুখেব বিচার জানিবে। 

৬। ধ্যান-_-(1) গ্রক্ষরূপে পরত্রক্ধ একমাজ বন্ধু । 

(17) তিনি ব্রজনাথ (বিষণ ও তৎশক্তির ) ভিতর দিয়া যাইতে 
পথ দেখাইয়াছেন। 


(111) অনন্তন্প--জীবের প্রতি রূপাব নিমিন্ত এইবপ ধারণ 
করিয়াছেন। 


(1) তদাশ্রয় পরম'্ম! পরক্রহ্ম_যিনি এই অনন্তের অন্ত, তিনিই 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ও চিদ্ঘন | 





বাহ্য ব্যবহার কালে 
(ক) বর্লীয় 
(১) পরচরিজ্ঞাছশীলন, পরনিন্দা, পরদোষদর্শন | 


(২) আত্মগ্রশংল। | 
(৩) আলম্য। 


২৫৪ শ্র ১০৮ স্বামী সম্তুদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


(8) প্রয়োজনীয় উপস্থিত কশ্মে মান অপমান বোধ | 
"(৫) কপটা5রণ। 
(৬) বৈধস্থল ভিন্ন স্বতঃপ্রবুন্ত হইয়া অপবকে উপদেশ দান | 
(খ) গ্রহণীয় 
(১) বাক সপ্ঘম। 
(২) সবল সন্বাবাক্য। 
(৩) সেবাবই নিমিত্ত সকল কম্ম এ ভোগ, নিঃহর নিহিত নভে | 
আভান্তরিক সাধন বিষয়ে 
(১) জনদগুরুবাকো আদ্বা, জপ। 
(২) (ক) সন্তোষ (লাভালাভে) জঘ্লাজয়ে। স্খে তুহখে, স্কাতি নিন্দায়) 
(খ) ন েষ্টাকুশলং কশ্ম কুশলে নান্ষজ্জতে | 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টে। মেধাবী ছিন্নসংশদং ॥ 
(গ) সত্য বিগ্যার়ানত্যধাবণা-( স-- ত--য-্সত্য) 
পরত্রহ্ষ বিশ্ব বময়তি 
(৩) ব্যান--(ক) গুক 
(খ) অ্রজনাু 
(গ) অনস্তরূপী 
(ঘ) পরবক্ধ--সদা এক নিরবচ্ছিন্ন জঞানানন্দময় | 


৫€ই আষাঢ় 


বিক্ষিগুচিত্ত কিরূপে একা গ্র হয় 


যোগস্থব্র-তপ্ঃম্বাধ্যায়েখবরপ্রপিধানানি ক্রিয়াযোগঃ-- 
(১) (২) (৩) 








শ্রীবন্দাবনে বাস, নিববচ্ছি্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৫৫ 


সখি লা পম 


(১) তপঃ--(ক) শারীরিক শুদ্ধির চেষ্টা হাতি নিজ গ্রভৃতির 


টি] 
1) 
০৪] 
* 
এ্খা 
-্্ 
এ 


(খ) কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মাংসধ্য এই সকল 
ইক্দিয়-বিক্বাব বহন কব'-” 


(২) ন্বাধ্যায়__-সংশান্ব-_উপনিষং প্রভূ নিচ্য পাঠ এবং নাম 
হ্রপশ2 

(৩) ঈশ্ববপ্রণিধান-ীভাকে সব্নিয়ন্থা জানিয়া তাহাতে সর্বব- 
ক্ম্মাপিণ-কোন বিযময় নিচ্ছে মান অভিমান নাং লঞ় | 

৬ আষাঢ় 
নিজধ্যান নিরূপণ 

১ *্্ মন্থ তোমার গুরুদন্ত প্রথম মনু, ইহা দ্বারা তোমাকে 
বর্ষ হইতে অভিন্ন ধ্যান করা উচিত । 

কক হ্ধ ছিতীয়_“বান্ুদেবঃ স্পমিতিশ ইত্যাদি বাক্যে জগৎ 

ং তুমি ব্ঙ্ম্বব্ধপ কীন্তিত হইয়াছ , তাহাবও বিষয় স্ততরাং একই । 

২। ভ্তবপধ্যালোচনায়৪ জীব ব্রহ্গাংশ এবং জগংও ব্রহ্মাংশ, ইহা 
শি ৪ অপব শাস্দেব উপদেশ, ইহাই নিশ্চিত সত্য (সাধকের পক্ষে )। 

৩। “ঈশ্বর; সর্ববভূতানাং হাদ্দেশেইজ্জুন তিষ্ঠতি” ইত্যাদি বাক্যে 
এবং শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের জগন্লিয়স্ততবও সিদ্ধই আছে। 

৪1 ক্রন্ষেব জগতংকারণহও সিদ্ধ আছে, উহার নিমিত্ত এবং 
উপাদ।ন উডয় কারণই তিনি। 


মীমাংস। 


স্থতরাং যখন সমজ্ই ব্রন্ষ, এবং তোমার মন্ত্রোপদেশের সারও ইহাই, 
"খন তোমার ধ্যানও এইরূপই হওয়া উচিত, যথা :-- 


২৫৬ গ্রী ১৯৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের ভ্রীবন-চরিত 


পাপ 


(১) স্বয়ং রঙ্গ 
(২) অপর সকল লীবই ব্রঙ্ধ, স্ততরাং যোগীশবর এ শুগাল উভয়ই 
তুল্যরপ ব্রহ্ধ- সর্বত্র সমদর্শনই প্রধ!ন ধ্যানাঙগ | 
(৩) সমস্ত কন্ম ব্রদ্ষেবই কর্ম, অতখাং নিজের কর্থ্ধে আহ্গথানি 
অথবা হর্ষ এব* অপবেব কম্মে নিন্দা বা প্রশংসা মুর্খতা শি অজ্ঞানতা 
মাত্র । উা সর্ববথা ব্জ্কলীয় | 
শ্রীম্ভাগবত ১১শ স্বন্ধ ২৮ অধ্যায় ১২ উত্যাদি শ্বোকে ও দেবিতেছি 
ঠিক ইহাই বর্ণনা কবিয়াছেন। অত্তএব সাবধান, পবনিন্দ: এবং দোম- 
দর্শন বঙ্জনীয়__-বিশেমরূপে ইহ্না স্মরণ বাখিতে ভইবে। 
শ্রমন্ভাগবত ১১শ জন্ধ ১৯ অপ্যায় ৪৫ শ্োক 
“গুণদোমদৃশির্দোষোগ্ঞণস্ত,ভয়বজ্জিতঃ” 


১৪ই আষাটঢ 


বিশেষ সাধন-_সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুক্িবিশিষ্যতে । 


১৭ই আষাঢ় 


দেখিও অহঙ্কার না আসে এবং অপর দিকে হাহাশাও না আসে-- 
“সিদ্কাসিন্থোঃ সমো তৃত্বা সমন্বং যোগ উচ্যতে |” 


৮ই শ্রাবণ 


ঈশ্বরের আননদময়তা, সর্বাজকতা, সর্বজতা প্রভৃতি ধর্ম সর্বদা 
উপাসনাকালে ধ্যেয় এবং আপনাকেও শুদ্ধ, নির্মল, ব্রদ্ষরূপে 
তৎকালে অভিন্নভাবে চিন্তা করিবে--ইহাই বেদাস্তদর্শনেরও মীমাংসা 
“আনন্দাদ্ষেব খষিমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি স্মরণীয় ) 


শ্রীবৃদ্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধন! ও সিদ্ধি ২৫৭ 


সি সামি জপ শি সপাস্িতসি 5 উপ সপ সি শাহি 





১৬ই শ্রাবণ 


“প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেব চ পাগ্ুব। 

ন ছেষ্টি সংপ্রবুন্তানি ন নিবুত্তানি কাক্ষতি ॥% 

“ত্যাগী সবলমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্রসংশয়:৮। 
ছিন্নস*শয়ঃ £--নিশ্চয়ই ব্রহ্ম একমাত্র কর্তা) সংশয় কেন ? 


২৭শে পৌষ 
প্রথম ব্রহ্গসাধন (বরমানে ) 

১। তিনি স্বদয়াকাশের পরপারে নিশ্মল দষ্টাব্[পে অবস্থিত ; জ্রগং 
আপনা হইতে প্রকাশিত করিতেছেন এবং আপনাতে লয় করিতেছেন ॥ 
বন্ভমান্‌ জগৎ তীহারই প্রকাশ । 

ক্রাস্তি 
২ম্সম সাধন 

তিনি অন্তরে, তিনি বাছে, তিনিই অন্তর তিনিই বাহ, তিনি সর্বব। 
যখন তিনিই সর্বকর্তা, তখন কোন্‌ কাধ্য কিরূপে চলিবে, কোন্‌ বস্ত 
কিরূপ থাকিবে, তাহার চিন্তা কি নিমিত্ত ? 

অনন্তাশ্চিস্তয়ন্কো মাং যে জনাঃ পযুটপাসতে। 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহষ্‌॥ গীতা ৯ অঃ ২২। 


গীতার উক্ত ধ্যান 


শনৈঃ শনৈরুপরমেদুদধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া । 
আত্মসংস্ং মনঃ রুত্ব। ন কিঞ্িদপি চিত্তয়েখ ॥ ৬ষ্ঠ ২৫ | 


২৫৮ রী ১০৮ ্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পদ শি সপ শ্পী শপ ৩ তস্পসটিসসিল সিসি সি স্পা | পপি শসা পাপসপিসপাশ্সিন 


্ীম্তাগবত 

হংসোক্ত উপদেশ ( সনকাদ্দিকে--শ্রীমন্তাগবত ১১শ স্বন্ধ ১৩ অঃ) 
আমি ডর্টা পরমাত্া, দেহাঁদি দৃশ্যবর্গও ব্রহ্ম হইলেও দৃশ্বারূপে আমি আত্ম! 
হইতে পৃথক) ইহাতে আমিবৃদ্ধিই ভ্রম, গুরুসেবা ও তত্চিন্তা ছারা 
এই ভ্রম পরিত্যাগ কর। 

বর্তমান ত্রিবিধ সাধন 

১। বাক্য সংঘম--যৌন ( বাগৃদণ্ড )-_ 

২। কর্-__ সেবা পূজা, আশ্রম সেবা ইহাই এইক্ষণকার গুরুসেবা 
( কশ্মাণ্ড )--- 

৩। মন-_-মনোদণ্ড_-ভূমা আত্মস্বর্ূপে অবস্থিতির যর, হৃৎপুগুরীক 
কেন্দ্র" ত্রন্ধাণ্ডের উদ্ধাতম ত্রহ্মরদ্ধ, এবং অধস্তন পধান্ত ব্যাঞ্চির অন্ভব 
আবশ্টাক | শ্য়ং বর্ষ, নিজ এবং অপর দেহাদি (দেহ, উন্ভ্রিয় ও চিত্ত ) 
দৃশ্যরূপ ব্রদ্ব--ইহার পরিচালক ব্রদ্ধ , ইহার সম্বন্ধে নিজের কিন্বা৷ পরের 
কোন কশ্শ দোষাবহ নহে--ত্রহ্ষপ্রেরিত এবং ব্রদ্দেরই বিকাশ । সুতরাং 
“ন শেচতি ন কাক্্রতি” বাকা সত্য, ইহার প্রতিপালন চেষ্টা । এইন্ধপে 
নিত্য সন্তোষ সাধনই এই মনোদণ্ড। ইহাতেই মন স্থির হইবে (“এষা 
সাক্ষী স্থিতি: ইত্যাদি ) এবং অমননীয় বিষয় মনন করিবে ন|। 

[ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ১ম হইতে ২৭শ খণ্ডের 
বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া তাহা হইতে সাধনোপযোগীরূপে এইরূপ 
সারমশ্ অবধারপ করিয়াছেন £--] 

১। গুরুশুজবা। সেবা ও তন্বাক্য পালন প্রথমে প্রয়োজন ; তঙ্দারা 
হুখের আশার নিবৃত্তি হয়। 

২। তীহার বাক্যে শ্রদ্ধা--সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ধাক্ষণা প্রয়োজন) 
আদেশ পালন করিতে করিতে প্রস্থ জঙ্গে । 


শীবুন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন 'শীত্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৫৯ 


সি শ্মশান 


৩। মাই অথস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ; তিনিই মহতম, সর্ববময়ঃ 
হছ্বাীত কিছু নাই। ইনিই জীবের (সাধকের) আত্মা; তিনিই 
উপান্ত, জ্ঞাতবা, ইহাই পরম সত্য । এতদ্িষয়ে দৃঢ় ধারণা চাই । 

51 ত্াহাব জ্ঞানেই সমস্ত জ্ঞাত হয়, সাধক আনন্দময় হয়েন এবং 
সম্পূণ কামচাবী হয়েন | 

বরাহ দ্বাদশী 
২১শে মাঘ, ওরা ফেব্রুয়ারী শনিবার 

দেখিতেছি এই দেহ যেরূপ লীমাবন্ধ ভাবিতাম, ইহা তদ্রুপ নহে, 
ইহার অসংখা শ্বব আছে, প্রত্যকটি কব এক একটি অনন্ত লোকের 
অঙ্গীভৃত অংশ , ধ্যান সেই শ্ঞরে পৌছিলে এই জীবদেহই অনস্ত 
রঙ্গাগুরুপ দেহ হইয়া যায়_-অতি ুপ্ম অনন্ত আকাশময় সমগ্র ব্রহ্ধাণ- 
বাপী দেহ হইয়া যায়। তাহাতে ত্ষ্টারূপে জীবাত্মা অন্তমিহিত; 
এই হ্ৃংপুণগ্তরীক অনন্ত ব্রদ্ধাগ্ুরূপ দেহের হৃংপুণ্তরীক, ইহাতে জীবাত্মা 
প্রতিষ্টিত। বিছ্যাগ্প্রভাযুক্ত অতি সুক্ম জ্যোতিরূপে ইনি প্রথম প্রকাশিত 
তয়েন; তৎপর এই জ্যোতিও ডাহাতে লীন হইয়া যায়। শান্োপদেশে 
অন্মমান করিতেছি এই জ্ঞোতিলীন অবস্থায় জীবাত্মন্বব্ূপে নিয়ত 
অবস্থিতি করিতে পারিলে পরমাত্মম্বদূপ প্রকাশিত হইবে; আপাততঃ 
এই জীবাত্ম-অবস্থাই একপ্রকার সম্পূর্ণ নিলিপ্ত অবস্থা বলিয়া বোধ 
করিতেছি। 


গীতায় বলিয়াছেন-_ 


নিষ্বন্থে। নিত্যসত্বস্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ 


এই দেহই বিরাট দেহ বলিয়া অন্থভব হইলে (এবং প্রত্যেক দেহই 
এইকপ ), ইহছাক্স (স্থূল দেহ, শুক্র দেহ-_ইন্জিয় পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার 





২৬০ প্র ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সপ তত পলি তি শিিপাপপান্পািপিস্শী শী স্পা 
৮ 


এবং বুদ্ধির ) সমস্ত কাধ্যই ইহার,  অধিনায়কের__ই হার নিযন্তাব__ 
জগনিয়স্তার; জীবাত্বা ধিনি ইহাতে অম্প্রবিষ্ট১ তিনি কেবল সাক্ষী 
ত্বরূপ- ত্রষ্টামাত্র | ুতরাৎ এই ধ্যানে অবস্থিত হইলেই নি্বন্ঘ নিত্য- 
সব্বস্থ আপাততঃ হওয়া যায়, এবং যোগক্ষেম আপনা হইতেই বহি 
হইয়া যায়। আত্মবান্‌ ৪ এই জীবাতস্বরূপে স্থিত হওয়া হইলেই এক 
প্রকার এক অর্থে হওয়া হইল । এই জীব উক্ত নিজন্বূপে স্তিত হট 
তাহার, ও যে অন্ত ব্রঙ্গাগুরূপ দেতে তিনি প্রবিষ্ট তাহার, মূল কারণ মুল 
আশ্রয় পরব্রদ্ধের ধ্যানই এইক্ষণকার পক্ষে অবলম্ব নীয় বোধ করিতেছি। 
এই পন্থা--“এা! ব্রাহ্ষী স্থিতিঃ পার্থ।”__ধন্ত গুরুদেব! তোমারই রুপায় 
নিত্য নৃতন পন্থা প্রকাশিত হইতেছে ।__-আহা! শ্রীভগব মুক্তিতে অছা 
দেখিলাম এই সমন্ত অবস্থাই মৃহ্ভিমান্‌ হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে । 
ধন্য প্রিয়াজী। তৃমিই এই তথ্য অগ্ঠ প্রকাশ করিয়াছ ।-_ 
ধস্ত! ধন্য! ধন্ত [| 
২৬শে মাঘ 
গতকলা মাধী পুণিমা গিয়াছে । দেখিতেছি ইতিমধ্যে অবস্থাসকল 
ক্রমাগত আলিতেছে ও যাইতেছে, স্থায়ী হইতেছে না; সকলই তোমার 
হাত, যেরূপ রাখিতেছ তদ্রপই থাকিতেছি, আর অসন্তোষ পোষণ 
করিতে ইচ্ছা করি না। “অসস্ধষ্টাঃ দ্বিজা নষ্টাঃ" | 
“যোগস্থঃ কুরু কম্ঘাণি সঙ্গং ত্যন্া ধনঞ্জয় । 
সিদ্ধাসিহ্যোঃ সমো! ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥” 
ইছ1 সর্ববদ| ম্বর্থব্য । জবার লিথিয়া স্পষ্ট করিয়া দিলে বুঝে না, 
ইহাতে ক্রোধের উদয় হয়। তংসম্বন্ধে প্রর্তবব্-_ 
“কাম এষ ক্রোধ এধ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
মহাশালো মহাপাপ্মা রিচ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥” 





শ্বুন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৬১ 


ক স্পা লী অপি পাস 


'আর বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবে__ 
“যদা বিনিয্তং চিন্তমাত্ান্যেবাবতিটতে | 
নিস্পহঃ সর্বকামেভ্ো যুক্ত ইত়াচ্যতে তদা ॥” 
দেখিতেছি লিখিয়। সময় সমন অভিপ্রায় প্রকাশ করা এইক্ষণকার 
অবস্থায় বন্ধ কবিভে পারিব না; কারণ আশ্রমের ভার আমার উপরে 
সকলে দিয়াছেন এ গ্রহণ কবিয়াছি, নিজে একেবারে চুপ করিলে কাধ্যের 
ক্ষাতি হয়। এই "অবস্তায় এইক্ষণ হইতে যতদুব সম্ভব কোন অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিব না, একান্ত আবশ্বকীয় বিষয়েই করিব । ইহাতে অন্ততঃ 
সাদারণ আশ্রম সংক্কাস্থ কাধোর চিন্তা দূর হইবে। নতুবা তাহারও 
প্য্যালোচনা সময় সময় করিতে হয়। মহেন্ত্রের ও হ্বারিকের ভ্বার! 
স্মাক্‌ কায্য সঙ্কুলান হয় না। কি কবিব ইহাও ভগবৎ ইচ্ছা । 
হে মহারাজ । তুমি সহায় হও, নতুব1 নিজের একেবারে কোন প্রকার 
সামর্থ্য দেখিতেছি না। হ্ৃদঘগ্রস্থি সমদ্» মত ছিন্ন করিবে বলিয়াছিলে, 
এখনও কি তাহার সময় হয় নাই ? আশ্।তেই এই পধ্যস্ত রহিয়াছি। 
গু শান্তি: | 


২৮শে মাঘ 


অহেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিষ্মমো নিরহক্কারঃ সমছুঃখনখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্ত্ঃঃ সততং যোগী যতাত্মা! দুনিশ্চয়ঃ | 
মধ্যপিতমনোবুদ্ধিধো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহ্ঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপে! মানসমুচ্যতে ॥ 
এইটিই তোমার সম্যক্‌ সাধন, ইহাই প্রশস্ত পন্থা ৷ 


২৬২ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চবিত 


পিপি সা সই 


৪ঠা ফাল্ন 
বথা স্রদীপ্লাৎ পাবকাদছিম্ফুলিঙ্গাঃ 
সহশ্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ | 
তথাক্ষবা বিবিধাঃ সৌম্াভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে ত্র চৈবাপি যন্তি ॥ (গুক-২-১-১) 
বুদ্ধি হইতে ক্ষিতি পধান্ত এইরূপ প্রকাশিত, বৃদ্ধির পব ভিনি-- 
“এবং বুদ্ধেং পরং বৃদ্ধা -----” ইত্যাদি গীতাবাকাও স্মন্তবা। 
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কম্ম 
তপো, ব্রহ্ম পরামৃতম্‌। 
এতদ যো বেদ নিষ্তিতং "ভায়া 
সোহবিগ্াগ্রস্থিং বািকরত্তীহ মৌমা ॥ (মুণ্ডক ২য-১-১* ) 


৬ই ফাল্কন 


ধন্যগৃহীত্বোপনিষাদং মতাস্থং 

শরং হা,পাসা নিশিতং সন্দধীত। 

আয়মা তগ্ভাবগতেন চেতসা 

লক্ষযং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিস্ধি ॥ (মুণ্ডক ২-২-৩) 


১। গোপনে স্থিত মন্ত্ররূপ ধন্্ু লাভ করিয়া-_- 
২। উপাসনা স্বার! স্থশাণিত নিশ্মল জীবচৈতন্তরাপ শরকে সন্ধান 
করিয়া-_ 
৩। ভগবস্তাবগত চিত্তরূপ বলবান্‌ হত্যের হারা আকর্ষণ করিয়'-- 
( এইক্ষণে এইটির প্রধান অন্ভাব দেখিতেছি ) 
৪| ব্রক্ষরূপ লক্ষ্যকে তেদ কর। 


্রবৃন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীত্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৬৩ 


পাস্পিসপি 





স্পা পপি শা সসপাসটি সপ পপি পপি শিস | পাস সপ সপ শী সপাশপীশ | শপ পপ 


তত (ব্রক্ষ ) ভাব গত (প্রাপ্ত )_-এই ভেদবুদ্ধিযুক্ত অথবা স্বতন্ত্র 
ভাবযুক্ত চিত্তের দ্বারা হইবে না, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (ত২) ভাব প্রাপ্ত 
অথবা স্বাতন্ত্ররহিত তদদীনতা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ধ চিত্তের দ্বারা মন্ত্রকে 
আকধণ করিতে হইবে; তবে শর লক্ষ্যের দিকে চলিবে । ধন্থু নোয়াইতে 
(নমিত করিতে ) না! পারিলে শর চলিবে কাহার বলে এবং লক্ষ্যই 
বা প্রাপ্ত হইবে কিনূপে ?% কেবল ধন্তকে শর লাগান যায় ; কিন্তু তাহাতে 
শর চলে না, ধনু নোয়াইয়া শর চালাইতে হয়। তগ্ভাবগত-চিত্ত ভিন্ন 
কিন্ধ অপরে নোয়াইতে পারে না। 





প্রণবো ধন্তঃ শরো হাত্বা ব্রহ্ম তত্লক্ষ্যমুচ্যতে | 
অপ্রমন্তেন বেস্তব্যং শরবন্তন্নয়ো! ভবে ॥ 

যম্মিন্‌ দেযৌঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষম্‌ 

ওতং মন: সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্্বঃ। 

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্থা-_ 

বাচো বিমুঞ্থাম্তশ্তৈষ সেঃ ॥ (মুণ্ডক ২-২-৩1৪।৫ ) 


'অন্য কথ! নাই, অন্য কোন লক্ষ্য নাই, সেই একই লক্ষ্য, একই কার্ধা, 
ইহাই একমাত্র সেতু; 

এই চঞ্চল চিত্ত লইয়া তবে কিন্ধূপে ইহা! হওয়া সম্ভব ?--“তন্তাবগতেন 
চেতসা আয়মা”, নতুবা সেই ধঙ্থকে নোয়ানই যায় না, তাহাতে শর 
কিন্নপে ফোজন! করিবে? 

ছে গুরুদেব! তুমিই একমাজ্র ভরসা, তোমার বাক্যই একমাজ 
আশা--“কয় সদগ্ুরু কা আশ, হোয় ঘটমে প্রকাশ ।” 


২৬৪ শর ১০৮ স্বামী সন্ভদাস বাবাজী মহারাজের জী চরিত 


৯ই ফাল্গুন 
সাবধান! সাবধান 1 সাবধান | 
ভগবানই যখন কর্তা, তিনিই সব করিবেন, কালক্রমে যাহ! হওয়ার 
তাহা সব হইবে, এইরূপ জল্পন! করিয়া যেন সাধনে নিশ্েষ্টভাব “তুষ্টি” 
আসে না। ইহা যোগ প্রতিবন্ধক, সাংখ্যপ্রবচনস্থত্র তৃতীয় অধ্যায় 
৩৮-৪৫ স্থত্রে বিশেষরপে বণিত হইয়াছে_-আলম্তান বান্বিক সর্ববিধ 
তুর মূল। 
১৬ই ফাল্গুন 
ব্রদ্েবেদমমৃতং পুরত্থাদ ব্রঙ্গ-- 
পশ্চাদ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 
অধশ্চোর্ঞ্চ প্রশ্থতং ব্রশ্মৈ-_- 
বেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম | (মুণ্ডক ২য়।২।১১) 
“এব সর্ধভৃতান্তরাত্মা” (এ ২য়।১ম।9 ) 


ফান্তনী পৃশিমা 
ধ্যান 
গভিণী স্ত্রী যেমন অতি যত্বের সহিত সর্বদা সশঙ্কিত ভাবে গর্ভ ধারণ 
করে, তদ্রুপ অতি যত্বে আদর পূর্ববক বীজমন্ত্রকে হংপুণ্ডরীক মধ্যে নিয়ত 
ধারণ করিবে ; কখন যেন তুলিয়া না যাও, অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। 
বীজমন্ত্রই পরব্রহ্গের প্রতিনিধি স্বরূপ । 
বদী চৈত্র কষা চতুর্থ 


বীজমন্ত্র সেতুহ্বরূপ, পরত্রঙ্জগের সহিত যোগ করিয়া! দ্নেয় এইরূপ 
ধ্যান করিবে। 


প্রীবন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছি তীত্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৬৫ 


সাপ শম্পা সপাশিিসপিসপশিশেসপ  পসপত সত শট পপ 


ককা। পঞ্চমী 
পরমাত্ম! নির্মল গুণবর্গের অতীত চষ্টান্বক্বপ-_ 
“হু তদ্ধিষ্তোঃ পরমং পদং সদা পশ্বাস্তি সরয়ো দিবীব চক্ষরাততম্‌” 








কৃঝ। অষ্টমী 
কিন্তু সর্বাতীত ডর্টামান্রই আর দশ্াবর্গ-_-জগত, তুমি নিজেও 
তিনিই, ভিন্নভার আনিও না, ধ্যানের সময় এবং সকল সময়েই এই ধ্যান 
বাখিতে হত্্র কবিবে। 


৩০শে চৈত্র 


কষ পঞ্চমী 

১। দোষদর্শনই প্রকৃত দোষ, সমদর্শনই গুণ। 

২। অপমান স্থলে শোধনের জন্ত বিশেষ কপা অনুভব করা চাই। 
অপমান প্ররফুল্প অন্তরে লইতে না পারা পধ্যন্ত প্রকৃত জীবন আরম্তই 
নয়। যখন বিশেষ নিকটে নিবেন, তখনই অপমান দিয়া থাকেন। 
শরীরের যাতনা অনেকেই সা করে; কিন্তু অপমানের যাতনা সা 
অল্প করে; পরের তাচ্ছিলা ও অপমান, সহা করা অতি ম্পৃহণীয়। 


কৃষ্ণা প্রতিপদ-__বদী জ্যেষ্ঠ আরম 
আগামী শুক্লা দশমী ( দশহরার ) দিন ৫৮ বৎসর পূর্ণ হইবে ; 
স্ৃতরাং ভবিষ্যৎ উক্তি পূর্ণ হইতে অতি অল্প সময় অবশিষ্ট । 
প্রথম ধ্যান 


১। চতুঙ্দশ ভূবনব্যাপী এই ত্রন্ধাণ্ড ঘে বিরাট পুরুষের দেহ তিনি 
ধ্যেয়। এই ভুবন তীহার বাহ্‌ দেহ, তিনি ইহার প্রাণস্ব রূপ । 


২৬৬ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


২। (ক) ইহারই অঙ্গীভূত তৃমি 
(খ) তৃমি সেই বিরাটরূপী -বিরাটের প্রাণই তোমার প্রাণ । 
এই ধ্যানে দেহস্থ প্রাণের আশ্রয় হৃদয়ে শক্তির ঘা লাগিতে লাগিতে 
ভাতা বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং প্রাণ বিশেষ আশ্রয়রহিতবহ হইছা 
সর্বাঙ্গে ব্যাপ্প হয়। তখনই যথাথনকুপ স্বয়ং যে বিবাটরূপী তাহার 
অনুভব হয়। স্বয়ং ভুবনবাপী বিবাট আকাশময় তশ্বিশিষ্ট বলিয়া 
বোধ হয়। 


অতঃপর দ্বিভীয় ধ্যান 


১। ব্রহ্ষাগ্ডাতীত বিরাট আকাশের উর্ধে, অধে এবং চত়ী্দিকে 
অনন্ত নিম্তন্ধ সত্তাসমুদ্র আছে--তাহাই যথার্থ মহং-ইহ1 মহাকাশ, 
ইহা লোকাতীত-_অলোকী | (এই মহৎ অলোক আকাশই বো 
হয় বৌদ্ধদের অলোক আকাশ-_শৃন্ত )। এই মহাকাশের মো 
ব্রন্মাণ্ড ষেন আকাশে খগ্যোতবৎ; সেই নিম্তক মহাকাশই এই 
ব্্ষাণ্ডেও ওতপ্রোত হইয়া আছে,--এই ব্রহ্মা যেন এ মহাসপ্ক' 
সমুদ্রের একটি ঘূর্ণাবং প্রকাশিত। ইহা এক অন্ৈত, ত্রন্ধাগুরপী 
তোমার উর্ধে, অধে, চতুদ্দিকে এবং অন্তরে ইহা এক অদ্বৈতরূপে 
প্রতিষ্ঠিত। 

২। ক্রমশঃ__-এ মহাকাশের বহিরঙ্গ আনন্দ, এ আনন্দের অন্তুভব- 
কর্তা ব্রহ্ম; তুমি তাহারই অঙ্গীভূত, তোমার পার্থকা নাই, কেবল চে 
অনস্ক আনন নিশ্ন্ধভাবে অন্তব কর। 


তৃত্তীর ধ্যান 
এই আনন্গ চিন্ময়--অনন্ভত মহৎপুরুব ধাহার প্রকাশ, ধাহাতে 
এই মহৎপদবীও অন্তমিত--মছৎ হৃস্ম কোন আখ হ্বাঙার হয় ন' 


উর্দাবনে রায় নিরবচ্ছির তীতর সাধনা ও সিধি ২৬৭ 


পাস স্পা 


সে অপ্রকাশঃ, এবং এই মৎপুরুষের আশ্রযস্থানীয় পুরাপপুরুষই 
পরমাত্মা পরত্রদ্ম। ভূমা ধ্যানেব পর কেবল সর্বাতীত ভ্ষ্টারূপে ইনি 
ধোয়। এই পধ্যস্তই পথ এইক্ষণ পধ্যস্ত লক্ষ্টীভৃত হইতেছে । 


৮ই জ্যৈষ্ঠ 
সর্বময় সর্দ্দনিয়ন্থা এবং নিশ্মপ (নিপ্িপ্র) সত্তাজপে ধ্যানই 
দেখিতেছি সর্ধকালে এইক্ষণ পথাস্ত ফলপ্রদ। ইহার 'অন্তভতি অপর 
সকল ধ্যান। 
এই সঙ্গে ম্মবণীয়-_ 
“গু তদ্বিষোঃ পবমহং পদং সদা পশ্বাস্থি স্ুবচুয়া দিবীব চক্ষুরাততম্” 


৭ই আশ্বিন 
ললিতা সপ্তমী 


কোন বন্তরতে কোন প্রকার দোষ বা অশুদ্ধি নাই ; ততসন্বদ্ধে যে 
শাস্থবাক্য ইহা কেবল জীবের অবস্থাভেদে। পীড়িত বাক্তির পক্ষে 
যাহা দোষ, সুস্থের পক্ষে তাহা গ্রণ; মন্ুষ্বের পক্ষে যাহ। হেয়, অপবিভ্তর, 
অন্ত জীবের পক্ষে তাহা উপাদেয় এবং একশ্রেণীর মন্ুক্ের পক্ষে যাহা 
অপবিজ্র, অপর শ্রেণীর পক্ষে তাহা পবিত্র, উপাদেয় । যাহা এক 
জীবের পক্ষে বিষ, অপরের পক্ষে তাহা অম্ৃত। ক্বতরাং বস্বর নিজের 
কোন দোষ বা অপবিভ্রতা নাই; অতএব পরমহংস সমস্তই পবিজ 
ত্রহ্মময় দর্শন করিবেন । 

এইক্পপ ফোন কর্থ বা মানলিক ভাব নিজে দুষণীয় নহে; সকল 
ভাব, সকল কর্খ, হয় সত্ব, না হয় রজঃ) না হয় তমঃপ্রধান; তিন গুণই 
নিত্য ভগবত; ক্কৃতরাং দোষ কোথায়? প্রত্যক্ষতঃও অনেক 


২৬৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সনজদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরি'ত 


্পস্টি্পাপো ৮ শি সস সদ স্পস্ট পি সমস পা ্পি্ীশিপি স্পর্শ সি সপ পাস পদ শা সিশদি শা শা 


সময় এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয় যে মিথ্যার৪ উপাদেয় জগতে আছে, 
দ্বারা সতোর অপেক্ষা অনেক সময় অর্ধিক উপকার ( যাহাকে জীব- 
ক্ুগতে উপকার বলা যায় তাহা ) সাধিত হয়| সতোর দ্বারা অনেক 
সময় অপকার হয়। ভিংস্াতে এইরূপ উপকার অনেক স্যয় ঘট; 
যেমন অপরকে (হইতে পারে পবম শাধুকে ) বিনাশ করিতে উদ্যত 
সর্পকে অপবে বিনাশ করিলে উপকান হয়। রাঞ্বিচারে প্রাণদণ্ড 
ইত্যাদি হিংসার কার্যা, তাহা উপকারের নিমিন্ব। ইাছি। 

স্ৃতরাং দোষদ্শনই অবিদ্যা অজ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তির তাতা সর্রথা 
পরিত্যজ্য । 


৮ই আশ্বিন 
প্রীরাধা অষ্টমী 
হয়তো একেলা পব্‌ ক্যাক্যা খেল খেলা” 
কিন্তু স্মরণ রাখিবে শ্রীন্রীগুরু মহারাজজীর বাবহার ও তৎপোষক 
বাক্য, যথা £-- 


“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মমসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্ধকন্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ॥” 


১৯শে কান্তিক 
প্রভু এক ; বিশ্বরচয়িতা _বিশ্বকর্তী-বিশ্বপ্রকাশক এক | জগতের 
প্রত্যেক কাধ্যের কর্তা তিনি স্বয়ং এক। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক 
কাধ প্রত্যেক চিন্তা জগতের প্রত্যেক ঘটনা জনম্ত জগতেয় সহিত 
সম্বন্ধ-_-অকাটাভাবে সম্বন্ধ হইয়া আছে? অনম্ত জগৎ সেই একটি 
ঘটনা উৎপাদন করিবার জন্য অনন্ত হস্তে অনন্ত কাল হইতে অনন্ত 


প্রীবন্দাবনে বাস, নিববচ্ছি্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৬৯ 


'মায়োজন করিতেছে । এই যে পক্ষীটি ভাকিয়! উঠিল, এই ব্যাপার 
এই মুড়ত্তে এই স্থানে উৎপাদন করিবার জন্য ব্রদ্মাদি তৃণ পধ্যস্ত সমগ্র 
ব্রহ্মাণ্ড বাস্ত; সকলে ইহার দাস ভইয়া এই নি“মন্ত অনন্থ বলি আহরণ 
করিতেছে; ইহার নিমিত্ত পবন বহমান ভইতেছে, ইহার নিমিত চক্ু, 
স্মা উদয় হইতেছে: সাক্ষাংসম্বন্ধে স্বয়ং জগতপতি ইহার কর্তা, আর 
কে আছে যে ইহার দ্বাসত্ব স্বীকাব করিতে কুষ্টিত হইবে। ধন্য 
ক্গংপতে । তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক । 
ও তৎসৎ ও 





খাতার সারাংশ যথাসম্ভব প্রকাশিত হইল। তথাপি এই সকল 
পড়িয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, তাহার সাধন অবস্থা সম্বন্ধে সকলই 
জানা হইল । সিদ্ধির সমীপবন্তীী হইলে যে সকল উচ্চ অবস্থা সাধকের 
প্রকাশিত হয়, তাত] চিরদিনই সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য। ফলতঃ, 
তাহার লোকোত্তর জীবনের এই গোপন-অধ্যায় যাহা স্বভাবতঃ গোপন 
থাকিবার, তাহা গোপনই রহিয়া গেল। 

অধ্যায়ের এই অংশ সমাপ্ত করিবার পুর্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ 
করা আবশ্টাক | শ্রীযুক্ক বাবাজী মহারাজের চেহারার পরিবর্তন এই সময়ে 
অতি শীদ্ব শীম্র ঘটিতেছিল, এই সকল পরিবর্তন সাধনজীবনে তাহার 
দ্রুত উন্নতির স্থচক ছিল। যাহারাই তাহাকে এই সময়ে দর্শন করিয়াছেন, 
তাহারাই এই বিষয় জানেন। আর ত্বাহার বিভিন্ন অবস্থার যে 
কয়খানি ফটো এই গ্রন্থে দেওয়া হইল তাহা হইতেও সাধারণভাবে এই 
বিষয় সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। ১৩২২ সালে যখন তিনি 
সংসার তাগ করেন তাহার তৎকালীন চেহারার সহিত কিছুকাল পরে 
সাধনাবস্থার চেহারার তুলনা করিলে এতছুভঘ্ যে একই পুরুষের 


২৭০ শ্র ১০৮ ন্থামী সম্তদাস বারা মহারাজের জীবন-চরিত 


সত পপি লা” শর্ট শী তল পা শি পা পাশ লাইলী লাশ শী 


ছুই বিভিন্ন আর সত পূর্বে জানা না বিল তাহা মনে করা 
কঠিন ভয়। 
এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাক্তের পূর্ববাশ্রমে থাকাকালীন পরিচিত এক ভদ্রলোক এক স্ময়ে 
শ্রবুন্দাবন আশ্রমে আসিয়া তাহারই নিকট “তাবাকাশাববাবু কোথায়” 
এই খোজ করেন। উত্তরে বাবাজী ম্হাবাক্ত বলিলেন, “তিনি তত 
মারা গিয়াছেন !” ভদ্রলোকটি ইভা শুনিয়া বিশেষরূপ আক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। পবে অবশ্থাই এই উত্তরের যথার্থ মন্দ ও প্ররুত ঘটন তিনি 
অবগত হুইয়াছিলেন। 
ইহার পরে কখন কোন্‌ সময় তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধননোরথ হইয়া- 
ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা আর এই খাতায় তিনি লিখেন নাই । 


চি ক যা ক ধ্ঃ 


স পাট পোস্ট পাস্সিল 


এই সময়ে আমি নবদ্বীপে থাকিয়া টোলে পড়িভাম। সেখানে 
সতীশচন্দ্র আচার্য্য নামে আমার একজন সতীর্ধের সহিত একছ্দিন ভীবনে 
যথার্থ কলাাণলাভের পস্বা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। কথায় কথায় 
তিনি বলিলেন “ভাই ! এই সংসার পার করিতে পারেন এন্ধূপ এক 
জনকে আমি দেখিয়াছি । আমার স্ত্রী মারা গেলে মনে অত্যান্ত বৈরাগ্য 
আসিল। সেই সময় সমর্থ সদ্গুরুর অন্ত্েষণে অনেক তীর্থে ঘুরিয়াছি। 
বৃন্ধাবনে গিয়া তারাকিশোর চৌধুয়ী নামে এক মহাত্মার সাক্ষাৎ পাই। 
সে সময় তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন। 
সেকি অপরূপ তেজঃপু৪ দিব্যকান্তি, তাহা তোমাকে কি বলিব? 
আমি তাহাকে দেখিয়। অতিশঘ্র আকৃষ্ট হইলাম ও তাহার নিকট দীক্ষা 
প্রার্থনা! করিলাম, তাহাতে তিনি লিখিয়া এই উত্তর দিলেন “আমার 
সাধন এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে পধ্যস্ত আমার সাধন পূর্ণ না হইবে, 


শ্রীবুন্দাবনে বাস, সঃ নিরবচ্ছির তীত্র সাধনা ও সিদ্ধি ২৭১ 


স্পা ৮ পি পাপা | পেস 








শম্পা পাস শপ সস স্পা পা ০ শস্পিপপসিসিপিপপিপাস অপি 


সেই পথান্ত আমি কাহাকেও দীক্ষা দিতে সমর্থ নহি। তুমি ছুই বৎসর 
পরে খবর লইলে তখন এই বিষয়ের উত্তর দিতে পারিব।” * 

শ্যুক্ত বাবাজা মহারাজের তপঃপ্রভায় উজ্জল দিব্যমৃদ্ঠি দর্শন করিয়া 
অথবা দৃব হইতে তাহার ত্যাগ ও তপন্থণর খ্যাতি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া 
আর অনেকে তাহার নিকট এই সময়ে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। 
ইহাদের মন্বা সমস্থিপুবেব (বিহার ) ডাক্তার ৬হরিপদ ঘোষ, সান্তাহার 
বেলওয়ে ষ্টেশনের তৎকালীন কম্মচাবী ৬ প্রসন্নকুমার ঘোষ ও ব্রজেন্দ্রকুমার 
বসব মহাশয়গণ অন্ভতম | উইভাদের সকলকেই তিনি অঙ্করূপ উত্তর 
দিয়াছিলেন । 

হার খাতা ভইতে যেসকল অংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে 
হাতাতে দেখা যায়, ১৩২৪ সালের “রষ্কা প্রতিপদ--বর্দী জোষ্ঠ আরম্ভ" 
তারিখে লিখিয়াছেন “আগামী শুক্লা দশমী (দশহরার ) দিন ৫৮ বৎসর 
পূর্ণ হইবে, সুতরাং ভবিস্বাদুক্তি পূর্ণ হইতে অতি অল্প সময় অবশিষ্ট 1 

১৩২৫ সালের ১৯শে শ্রাবণের পর আর সাধন বিষয়ে কিছু লিখেন 
নাই । 

ইহার পরে ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে নাসিক কুম্তমেলায় তিনি 
প্রথম দীক্ষাদান করেন। ইহার পর অল্পকালমধ্যেই আরও অনেকে, 

এবং পূর্ব হরিপদবাবু, প্রসন্নবাবু, ব্রজেন্ত্রবাবু প্রতিও তাহার নিফট 


০ পপ পপ সা সি 





_ * এইরপে আমি প্রথম রী বাবাজী মহারাজের খবর পাই। ইনি অবন্য ছুই বৎসর 
'অপেক্ষা করিতে পায়েম নাই, চিত্তের হ্যাকুলতা। বশত; অন্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাধা 
ইন। কিন্তু বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎকারে তিনি নিজে আশ্রয়লাত করিতে না পারিলেও 
তাহার গণের প্রেরণ! আমাকে যে বাবাজী মহারাজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছিল, 
একখা উল্লেখ না! করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহারই ভাবসংক্রমণের কলে আমি 
বাবাজী মহায়ান্ের কৃপা! প্রাপ্ত হই, তৎপূর্বেষ আমি তাহার নাম পর্যযপ্ত জানিতাম না। 


২৭২ শ্রী ১০৮ শ্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


দীক্ষালাভ করেন। তখন তাহার সাধন সমাপ্ত হইয়াছে । সে সময়ে 
আর তাহাকে কোন প্রকার সাধন করিতে অথবা কোনরূপ অসাধারণ 
ভাবে থাকিতে ইহার! দেখেন নাই । উহার তাহাকে তখন যেরূপে 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ইহাদের নিকট শুনিয়াছি। সাধুদদিগের 
নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, শ্র্্ররাধাবিহারীজীর ম্বো করিয়া, নানঃ 
বিষয়ের আলাপ করিয়া ও নানাকশ্মের পরিচালন! করিয়া_-প্রয়োজনাভি- 
সারে স্বহন্তে সম্পন্ন করিয়া, বাহ্দষ্টে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন 
করিতেছেন, দিনের পর দিন এমনি যাইতেছে, অথচ 'এই সমহ্ডেক 
অন্তরালে একটি প্রশান্ত অবিচল--নিত্য-স্থির ভাব, তাহা লক্ষ্য করিতে 
চেষ্টা লাগে না, সন্ধানীপৃষ্টির সম্মুথে তাহা সহজেই ধরা পড়ে। যখন 
কাজ নাই, তখন আত্মসমাহিতভাবে চুপ করিয়া থাকেন : সাক্ষাৎ শঙ্করেব 
্ায় মৃত্তি, কাছে গেলে অস্তরে সাত্বিকবুত্তির উদয় হয়, ৩ *র সুধাবধী 
সহা্য দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে, তাহার অস্তর মধুময় হইয়া যায়--ঠক 
যেমনটি পরে আমরা দেখিয়াছি । 

এই সকল লক্ষ্য করিলে পিশ্চিতরূপে উপলব্ধি হয় যে, ১৩২৫ সালেব 
শ্রাবণ হইতে ১৩২৭ সালের শ্রাবণ পধ্যন্ত দুই বং্সর কালের মধ্যে কোনও 
সময়ে ঠাহার গুরুদেবের বর ফলিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ সিদ্ধিলাভ 
ঘটিয়াছিল। দীক্ষাদানের উপযুক্ত অবস্থালাভের জন্য অপেক্ষা ও পরে 
যথাসময়ে দীক্ষাঙ্দান, তীব্রাতিতীত্র সাধনসম্গেগ ও পরবর্তী সর্ববিধ 
সাধনশূন্ত গুণাতীত আপ্তকামভাব সুম্পষ্টরূপে ইহাই চিত করে। 


(জেরে সত তদের 


মত অধ্যায় 


জন্ন্যাস, ব্রজবিদেহী অহস্তপদ লাভ, আশ্রমে 
সাধুসেবার প্রবর্তন 


১৩২৬ লালের ঝুলন পৃণিমার কিন চারি দ্দিন পূর্বে বাবাজী 
মভাবাজেব কনিষ্ঠ গ্ররুভ্রাত! তদানীস্কন ব্রঙ্গবিদেহী মহস্ত শ্রীযুক্ত বিষণ 
দাসজী আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “আমি আর মতস্তাই রাখিতে চাই না 
এই সম্বন্ধে যাহা কণ্তবা বোধ নরেন তাহা আপনি করুন|” 

এই ব্রজ্গবিদেহী যতস্তপদের একটু ইতিহাস আছে, তাহা এই স্থলে 
বিবুত করা আবশ্বাক। “মহন্ত” বলিতে সাধারণতঃ লোকে কোনও 
মঠাধাক্ষ কৎক্াী থাকেন, বাস্কবিক অধিকাংশ স্বলে এই অর্থেই মহন্ত 
শব্ধ ব্যবহৃত হয় এবং এই পদ অনেকটা ম্যানেজাব বা তত্বাবধায়কের 
পদ। এতছ্বাতীত আর এক শ্রেণীব মহস্ত আছেন, তাহাদিগকে 
সম্প্রদায়গ্ুরু নহস্ত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। মহৎ শব্ধ হইতে 
হিন্দী ভাষার মহস্ত শব উৎপন্ন হইয়াছে--ইহার বুযুৎপত্তিগত অর্থ মহা- 
পুরুষ । ইহাদের পদ আচাধ্য ও নেতাব পদ এবং তদ্রপেই ইহািগকে 
কাধ্য করিতে হয়। নির্দিষ্ট কোন মঠ, আশ্রম অথবা তৎসংলগ্ন 
সম্পত্তি ইহাদের থাকিতেও পারে অথবা না থাকিতেও পারে, অনেকে 
বৃক্ষতলবাসী অথবা গুহাবাসীও হইয়া থাকেন। ব্রজ্জবিদেহী মহন্ত পদ 
এই শেষোক্ত শ্রেণীর । এই পদের মধ্যাদা যেমন প্রচুর, দায়িত্বও তেমনি 
যথেষ্ট । ইনি ক্রজধামস্থ মত্ত টৈষ্ণবমণ্ডলীর অবিসম্বাদিত নেতা ও 
সকলে ইছার অনুশাসন মানিয়া চলেন। ব্রজপরিক্রমাকালে সাধু* 
মাতের নেতৃম্ব্ূপে ইহাকেই যাইতে হয়, সর্বত্র বিরোধ ও ধর্ছ- 


২৭৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সি পি পি 


বিষয়ক সন্দেহের মীমাংসা উহাকেই করিতে হয়, সঙ্গীয় সাধুগণের 
আহারাদির বাবস্থা৪ ইহার করিতে হয়। এই মৃহস্যপদ সম্পর্কিত 
সম্পত্তি কিছুই নাই। সাধন-সম্পদই ব্রক্তবিদেহী মহস্তেব একমান্ 
সম্পদ, ইহা না থাকিলে এই পদে কেহ টিকিতে পারে না । যাহা 
হউক, প্রি্রীদাদাগুরুজী মহারাজ দেহ পরিত্যাগের কিছুকাল পূর্বের, 
তাহার শরীর প্রাচীন হওয়ায় এবং মহ হইবার উপযুক্ত কেহ তখন 
সাহার নিকট ন থাকায়, তাহারই সম্প্রদায়ের বুন্দাবনবাসী সাধু শ্রীযুক্ত 
কিশোরদাসজীকে এক বিশেষ সর্তে লেখাপডা করিয়া ব্রজবিদেহী 
মহস্তপদ অর্পণ করিয়াছিলেন। তৎসম্বক্ধে এই সর্ভত 'লথা হয় যে ভিনি 
দাদাগুরুজী মহারাজের স্থানে মহন্ত হইলেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, 
ততদিন অনাচারা না হইলে তিনিই মহস্ত থাকিবেন। কিন্ত তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার কোন শিষ্ত মতন্ত হইতে পারিবেন না। ্রশ্রীদাদ। 
গুরুমহারাজেরই কোন শিশ্বা তখন মহন্ত হইবেন (“তোমারি পিছে 
হামারি চেলামে মহম্তাই আ যায়েগা; তোমারি চেলা মহস্ত নেহি 
হোগা” )। ১৯৭৭ সনের (বাং ১৩১৪) ১৩ই আগষ্ট এই দলিল 
সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজী এই সর্তে হ্বীরূত হয়েন এবং 
তখন হইতে তিনি মহস্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কালিয়দছের নিকট 
রাম্গুলেল৷ নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। এখনও তাহার শিষা 
প্রশি্তাগণ সেখানে বাস করিতেছেন। 

তিনি হস্ত হুইবার কিছুকাল পরে শ্রীরীদাদাগুরুজী মহারাজ 
দেহরক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজীও মহ্ক্কাইর কাধ্য চালাইতে 
থাকেন। ব্রজবিদেহী মহস্তকে জক্মাষ্ মীর পর দশমী হইভে গীবত 
করিয়া! প্রায় দেড়মাস ব্যাপিক়া অজ চৌরাঠী। ক্রোশ বন-পরিজ্ঞযষ! করিতে 
হয়! সেই নিয়ঙাচ্সারে তিনিও ভীতীদাদাগুরুজী যহারাজের ভ্চান পত্থিক্রযা 


সন্সযাস, ব্রঙ্গবিদেহী মতস্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবার প্রবস্তন ২৭৫ 


রি শি শপিশ্পাশশা  তিীপিস্পিশ 


কবিতে যাইডে লাগিলেন । পবিক্রমান সময় যেখানে যেখানে জমাত 
পণ্ডিত, সেই সবস্থানেই তিনি প্রত্যহ বৈকালে শ্রমন্ভাগবন্ত পাঠ কবিতেন। 
দাবা আকৃষ্ট হইয়া ব্রজবাসী অনেকে আলিয়া সেই পাঠ শ্রবণ করিতেন, 
এইকুতপ ভাঙার ব্রজেব মধ্যে খুব নাম হইল | পরম্ত এমন কিছু কিছু 
নাও ঘটিল ঘে হাহ! 'অবগত ভইয়া স্বানীয় অন্তান্ত মহস্ত এবং প্রায় 
সমস্ত সাধুই তীহাব বিরোদী হইচে বাধ্য হইলেন । ইহার পর যখন 
বন্দাবনে অদ্ধকুন্তেব সময় টপস্থিহ হইল, তখন ভীহার ভয় হইল যে» 
কুন্তমলায় স্ব্দদেশীয় মতম্থগণ আগমন করিবেন এবং তাহাদের নিকট 
কাহার নাষে স্কানীয় মতস্থ এ সাধুগণ হয়ত নালিশ করিবেন । এই ভয়ে 
ভঁত হইয়া শ্রমুক্ত বাবাজী মহারাজের গ্ররুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিষুদাসজীকে 
তিনি বলিলেন__ব্রজবিদেহী মহম্তপদ এখন তুমি গ্রহণ কর।” তখন 
শযুক্ত বিদুদদাসজীর বয়ল পঁচিশ বংসবের কম ছিল। সুতরাং তিনি 
নিজে তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া কলিকাতাস্থ গুরুত্রাতৃবর্গের 
মভামতের জন্য তাহাদিগকে তার করিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। 

প্রযুক্ত বাবাক্গী মহারাজ একদিন হাইকোর্টে যাইতে প্রস্তত 
হইমাছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত বিষণুদাসজীর নিকট হইতে এই মন্মে এক 
টেলিগ্রাম পাইলেন যে অন্য মহন্তরা শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজীকে মহস্তপদ 
হইতে অপসারিত করিয়। তাহাকে মহস্ত পদে অধিষ্ঠিত করিতে চান, 
তাহাতে বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি তত্রত্য গুরুভ্রাতাগণের মত কি? 
টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই তাহার অপর এক 
গুরুভ্রাতা ৬নগেন্রনাথ মিআআ মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া ইহাকে সঙ্গে 
লইয়া তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভমনারায়ণ রায় মহাশয়ের 
নিকট উপস্থিত হছইলেন। সকলে পরামর্শ করিল শ্রীযুক্ত বিফুদাসম্জীকে 
টেলিগ্রামে জানাইলেন যে, গুরুদেব যেক্গপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, 
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তাহ। বক্ষ) করাই কর্তবা। স্ততবাং শ্রযুক্ত কিশোবদাঁসক্জী জীবিনু 
থাকিতে শ্রীযুক্ত বিষুদাসজী যে মহস্ত ভন, উহা ইাভাদের উচ্ছ| নয় । 

ব্রজবিদ্হী মতস্পদ নির্বাচিত পদ | যদিও ভবিষৎ মহস্ত হুনা- 
নয়নের অপ্িকার ব্ঠমান মহস্থের সর্বদাই আছে, তথাপি মনোনীত 
ব্যক্তির মহস্তাই সাধুমগুলীব 'অশ্টমোদন-সাহপক্ | শতরাহ ভ্টাতাদের 
টেলিগ্রাম পাওয়া সমবৃও শ্রীযুক্ত বিষ্দাস্জা শ্রিবুনণাবনেব 'অদকুল্ছে 
সমবেত মতম্তগণের অন্রবোধে মহস্তপদ গ্রতণ কবি বাধ্য তইলেন। 
১৩২১ সালেব ১৯শে ফাল্গুন ভারিখে এই ঘটনা হইল। ইহার 
কয়েকদিন পরেই বুন্দাবনেব মেল! উঠিয়া হবিদ্বারে গেল। শ্রীযুক 
বিষুণনাসন্জী ব্রজবিদেহী মতস্তরূপেই হরিম্বাবে গেলেন। শীযুক্ত কিশোব- 
দাসজী তথায় গেলেন, কিন্তু কলের! বোগাক্রান্ত হইয়া বুন্দাবানে 
ফিরিয়া আমিলেন এবং দুই একদিন মপ্যেই দেহততাগ কবিলেন। 

শ্রীযুক্ত বিষুদাসজী হরিত্ারেব কুস্তমেলার অস্তে বুন্দাবনে ফিবিয়' 
আসিলে কিশোরদাসজীর শিষ্বগণ অনেকে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
প্রবন্ত হইলেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ; সুতরাং 
মহস্তাইএর কার্য চালাইতে তিনি পদে পদে বাধাপ্রাঞ্ধ হইতে লাগিলেন 
বিশেষতঃ পরিক্রমার সময়ই অতিশয় অসুবিধা হইত | এইবূপ অস্থবিধাব 
মধ্যেই ১৩২২, ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হইল। পর 
বংসর (১৩২৫ সালে ) তিনি আর পরিক্রমায় গেলেনই না। এইরূপ 
অবস্থায় ঝুলন পুর্ণমার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আসিয়া প্রীযুক্ বাবাজী 
মহারাজকে পূর্বোক্কব্ূপ অন্গুরোধ করিলে তিনি চিন্তিত হইলেন। 

প্রতিবংসর জন্মাষ্টমীর ছুই তিন দিন পরেই ত্রজেয় বনপরিক্রমা 
আরত্ হয়। সাধুমগ্ডলীর নেতৃস্বরূপে. ব্রজের মহস্তকে সঙ্গে যাইতে হয় ও 
সর্ধাদ] সাধুদিগের আহারের ব্যবস্থা, আহাধ্য সামগ্রী বণ্টন, সর্ববিষয়ে 


সন্নাস, ব্রজবিদেহী মৃহ্স্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুলেবার প্রবর্তন ২৭৭ 


সি শা সটীশদ শপ পি পাস পি আর 


নির্দেশদান, বিবাদ নিশি প্রভৃতি নেতার কাধ করিতে হয়। ঝুলন 
পৃশিমাব পবেব অষ্টমীই জন্মাষ্টমী, স্ুতিবাং এই সময়ে পরিক্রমার অতি 
অল্প সময়ই বাঝী ছিল। এন্সপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত বিষ্ুদাসন্ভী আসিয়। 
মহগ্তাই ত্যাগের ইচ্ছা জানাইলে শ্রযুক্ত বাবাজী মহাবাজ অগত্যা! 
বলিলেন, “পবিরুমাব আব মাত্র ১৩১৪ দিন বাকী আছে, এই 
পরেক্রমা আপনি চালাই আাশ্ুন, পরব যদি আপনি একান্তই মহস্তাই 
ন। রাছখেন। তবে অন্ত কোনপ্রকাব বন্দোবস্থ কবিতে চেষ্টা করিব ।” 
যু ঘ্নবামদসজী নাদ্ক ভাভাদেব এক অল্পবয়ন্ব গুরুভাই ছিলেন । 
অখুক্ত দাদাগুরুজী মহাবাঙ্গের দেঙাস্তের পরব কোন কারণে আশ্রমে 
াকিতে না পাবিয়া তিনি গিয়া অন্যত্র ছিলেন। শ্রযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ মনে কবিলেন, আতাভাকেই সংবাদ দিয়া আনাইয়া মহস্তপদে 
অঙিিক্ত করিতে চেষ্টা কবিবেন। এই মতস্তপদ আমাদেরই ঘরে 
৪রুপবম্পরা ক্রম চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহাকে মহস্ত করিতে 
বিশেষ কোন অস্থবিধা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি শ্রীযুক্ত বিষ 
দাসভীকে বিশেষ অ্নয় পূর্বক নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন । 
তিনিও তখনকার মত আব বিশেষ জিদ না কবিয়া পরে এই বিষয্ষে 
বিবেচনা কবিয়। উ্ঠব দিবেন বলিয়া ম্বস্কানে * চলিয়া গেলেন। 
পরদিবস তিনি নিজে আর না আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী যহারাজকে 
চিঠি দ্বারা জানাইলেন যে তিনি মতস্তপদ নিশ্চিতই ছাডিলেন, উপরস্ত 
শ্রযুক্ত বাবাজা মহারাঙ্গকে মহস্তাই লইতে অনুরোধ জানাইলেন। 
অতঃপর শ্রধুক্ত বাবাজী মহারাজ মনে করিলেন যে, বৃন্দাবনে যে সকল 
মস্ত আছেন তাহাদিগকে মিলিত করিয়া, তাহাদের দ্বারা শ্রীযুক্ত 


*. অর্থাৎ “পুরাণা আস্থানে" । এইথানে ভিনি তখন সেবাইত মহস্ত ছিজেম, 
এখনও আছেন। 


॥ 
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রত 


২৭৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্থদাস বাবাজী মহাবাজ্তের ভীবন-চ 


বিষুদাসজীকে এই বংস্ব পরিক্রমা চালাইতে এবং এককবাবে হঠাৎ 
মহন্তপদ্ পরিত্যাগ না কবিতে 'অভাবোদ করাইবেন। এইরূপ স্থির 
করিয়া একদিন বুম্দাবনের সমস্ত মভন্থকে নৃতন 'আশ্মে আহাবাথ 
নিমন্ত্রণ কবিলেন। এই সময়ে “প্রা” সম্প্রদায়ের প্রধান মহস্ত শ্রিমং 
স্বামী ভবস্বানাসঙ্্ী মহাবাজও ঘটনাক্রমে খ্ররন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন । 
কাহাকেএ আহ্বান করিলেন । 

ঝুলন পৃথিমাব পরদিন এই পঞ্গত ভইবার কথা ছিল। পুরপ্িমাধ দিন 
রাত্রে শ্রীক্রীবাবাজী মহাবাজের গুকদের ঠাহাদক দশন শিলেন। অতি 
প্রসন্ধ মুঠিতে আবিভতি তইয়া প্রথমতঃ “নৈব কিপিং কবোমীতি যুক্ষো 
মন্যেত তত্ববিং” গীতাব এই ক্লোকাদ্ধ উচ্চারণ করিলেন এবং এই ভাব 
তাহার অস্থরে প্রবেশ কবাইয়া ছিলেন যে, প্যাহা কিছু করিব তাত। 
তুমি নিজে করিতেছ ইহ] মনে করি না; তোমার সকল কাযোব ভারই 
আমার উপর জ্ঞানিবে 1” অনস্তর কিয়ংক্ষণ 'প্রসনন দৃষ্টিতে তাহার দিকে 
তাকাইয়া থাকিয়া, অস্তরহিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মভারাজ এই 
ঘটনাকে প্রথমতঃ তাহার প্রতি ইহার গুরুদেবের সর্বদা সন্সেত দৃষ্টি, 
মনোযোগ ও প্রেঘেরই পরিচায়ক মনে করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিলেন । 
মধ্যে মধ্যে শ্রাগ্ুরুদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঠাহার জীবনে কিছু বিবল 
ঘটনা ছিল না। পরদিন প্রভাতেই আশ্রমে মহস্তগণকে নিমন্ত্রণ করা 
উপলক্ষে এক অভাবনীয় ঘটনায় তাহার গুরুদেবের শুম্পষ্ট ইঙ্গিত 
তাহার নিকট প্রতিভাত হইল 

সহর হইতে আমাদের নৃতন আশ্রমে আসিতে হইলে পুরাতন 
আশ্রমের দরজার সম্মুথ দিয়াই আসিতে হয়। হয়ত এই কারণেই, অথবা 
ফেজন্যই হউক, পরদিন এখানে আপিবার পথে মহস্তগণ গ্রথমে পুরাতন 
আশ্রমে একত্রিত হইলেন ও নানা আলাপাদি করিতে লাগিলেন। 


সন্ন্যাস, অজবিয়েছী মহস্তপদ লাভ, আসে সাধুসেবার প্রবর্তন ২৭৯ 


ে শপ সপ্ত আস ৯ 


মতস্তাইয়ের প্রসঙ্গও উঠিল ও তক্গিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা হইল । 
এদিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ সমস্ত আয়োজন করিয়া ক্তাহাদের জন্য 
প্রতীক্ষা কবিতে করিতে বেলা ১১টা বাঙ্জিয়া গেলে কথঞ্চিং উদ্বিগ্ন 
হইয়া উঠিলেন । এই সময় জনৈক সাধু পুরাতন আশ্রম হইতে নৃতন 
আশ্রমে আসিয়া শযুক বাবাজী মহাবাজকে বলিলেন ণমহস্তগণ পুরাতন 
'মাশরমে আসিয়া বসিয়া আছেন, আপনাকে তথায় যাইতে ভাভারা 
আহবান করিয়াছেন ।” একথা শুনিয়া শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ আর 
কালবিলম্ব না কবিয়া তংক্ষণাং পুবাতন আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন 
এপ* দেখিজেন যে, মহক্তদেব প্রায় সকলেই সেইখানে উপস্থিত রহিয়া- 
ছেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপস্থিত ভইবামাত্র তাহাকে দেখিয়া 
ঠাহার অপবিচিত একজন সাধু বলিয়া উঠিলেন প্যহ. তো বহুত আচ্ছা 
দর্শনী মুদি হায়, যত. সব. ভরেসে মতত্ত হোনেকী লায়েক হ্যায়।” ( ইভার 
হ অতি স্বন্দক চিন্বাকর্ষক মুদ্তি, মহস্ত হইাতে ইনিই ত সব চেয়ে উপযুক্ত |) 
সকলে শ্রীযুক্ত বাবান্রী মহাবাঙ্তকে তাহাদের সঙ্গে বসিতে অনুরোধ 
করিলেন। তিনি যেমন সকলকে দগুবং করিয়া বসিলেন, তখনই পূর্বোক্ত 
সাধুটি বলিলেন যে, তাহাকেই মতম্ত কবিবেন এইরূপ তীহার! সকলে 
স্থির করিয়াছেন। ষ্ঠাার গ্ৃতস্থাশ্রমের নাম বদলান হয় নাই ও তিনি 
মথাবিধি টৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করেন নাই সত্য ; কিন্ত তাহাতে বাধা 
হইবে না। তাহারা সকলে একত্রিতভাবে ক্াহাকে এখনই সাম্প্রদায়িক 
নিয়মান্লারে সন্ন্যাস দিবেন এব এখন হইতে তাহার নাম “সম্তদাস” 
হইবে। সকল সম্ভ মত্ত মিলিয়! তাহাকে বৈরাগ আশ্রম 'প্রদানপূর্ধবক 
এই নাম দিতেছেন, এই জন্য “সন্তদাস” নাম হইল । শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের একজন গুরুত্রাতা তখনই ক্রতপদে গিয়া নূতন কৌপীন ও 
নৃতন বস্ত্র লইয়া আসিলেন এবং সমবেত সাধুমগ্ুলীর অন্মতি ও 


২৮০ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মভারাজের জীবন- চবিত 


সত শিস পাটি শি 


অভিপ্রায় অন্মসাবে তিনিও তাহা ধাবণ দ কবিলেন। অত্ঃপব সকলে 
একমত হইয়া তাহারা পরম সমাদবে ভাশার গলায় মহস্তাই এব মালা ৪ 
চাদর পরাইয়া দিলেন । 

সমবেত মতস্তগণ ও সাধুমগ্লী যখন ্ঠাতাকে মহন্থপদ দিবার 
প্রন্জাব করেন, ভখন গত বাত্রিব ঘটনা ও দর্থকাল পূর্বের প্মতস্তাই 
ভি মিলেগা” বলিয়া তাহাব শুরুদেব যে ক্টাভাকে বব দিয়াছিলেন এই 

ভয়ই যুগপৎ স্ঠাভাব ম্থতিপথে উদিত হইয়া ঠাহাকে বোমাঞ্চিত ও 

অভিভূত করিয়া তুলিল। তিনি বাঙ্গালী, * তখনও স্ন্র্যাস গ্রহণ কবেন 
নাই, স্ত্রীও সঙ্গে রভিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় যে বুন্দাবনের প্রাচীন 
সাধু মহস্তগণ একমত হইয়! তাহাকে ব্রজবিদেহী মতস্তপদ অপণের 
প্রস্তাব করিবেন, ইহা কল্পনাও কবা যায় না। বাস্তবিকই ইহ] একান্ত 
অলৌকিক, স্বপ্রাতীত ব্যাপার. এবং সমন্তই অসীম শক্তিমান্‌ পরমাত্ম- 
স্বরূপ তাহার গুরুদেবেরই লীল!, সমগ্তই পরমাত্মব্ষগী ্টরুদেব করিতে- 
ছেন ও করিবেন, তাহার নিজের কিছুই করিবার অথবা তাবিবার 
আবশ্যক নাই, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্টিত থাকিয়া তাহার এই মহস্তপদ গ্রহণ 
করাই শ্রীগুরুদেবের অভিপ্রায়, এবং এই জন্যই যে পূর্ধব রাত্রিতে তিনি 
দর্শন দিয়াছিলেন ই] স্পষ্ট অন্গভব করিয়া সাধুমগ্ডলীর প্রস্তাবে বা 
কোন কথায় তিনি দ্বিরুক্তিমাত্্র ক্িতে পারিলেন না । 

অনস্তর সমস্ত সাধু ও মহস্তগণ তাহার সহিত নৃতন আশ্রমে আসিয়া 
ভাহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে একজে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন । 

উহার অব্যবহিত পরেই ব্রজপরিক্রমায় তাহাকে যাইতে হইল। 
তজ্ঞন্ম কোন যোগাডই তাহার ছিল না। পথে কোথাও উপযুক্ত পরিমাণ 


টি 


* বাঙ্গালী হওয়াতে কি অন্থবিধা তাহা! এই গ্রস্থের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয়া সস্তার 
হণিত হইয়াছে। 





সরযাস, অজবিদেনী? মহস্থপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবার প্রবর্তন ২৮১ 


সত চে শাসপ শা সাপ পপি পি স্পপাসপীজপসীপিসপি 


মাণ € হেট? না পাওয়া গেলে সঙ্গীয় সাধুগণের ভোকজ্নের ব্যবস্থা মহস্তকেই 
কবি হয়, তাহাতে অথেব আবশ্বক | এই অথ অথব। অপর প্রয়োজনীয় 
বাদি কিছুই ছাহান সংগ্রহ ছিল না! । কিন্তু সময়মত আপনা হইতেই 
মপ আসিয়া গেল। পণ্ডিত কিশোবদাস্জীব চেলালা "তাহার মহত্ব 
ন্গরূপে ভেট পুক্তা লগয়' বিষয়ে কোন আপত্তি কবিলেন না বটে, কিন্ত 
কাভাবা নিজে স্বহঙ্থ ভেট পাইবান 'অশ্বিকাবা বলিয়া দাবী কবিত্তে 
লাগিলেন এব" এজনা কান কোন স্থানে বিরোধ উপস্থিত হইতে 
লাগিল । কিন্ু ভগবংকুপায় একপ্রকাব স্শৃঙ্খলাব সহিতই পরিক্রম। 
সম্পর্নথ হইল । 
সন্ন্যাসপ্রঙ্কণের পব সপ্্রীক বাস কবা স!পুদিগেব নিয়মবিরুন্ধ বলিয়া 
'অতঃপব শ্রীশ্রমাভাঠাকুবাণীকে কাশীব বাটীছে পাঠাইয়া দিলেন । এই 
বাচী ইতিপূর্বে তীহাব নামে এক দানপত্র সম্পাদন কবিয়া তাহাকেই 
দিযাছিলেন | বাঁডীটি তিনতলা ও বেশ বড়, ইহা দ্বুইটি অংশে বিভজ্ঞ ঃ 
বড অংশটি ভা দিবার জন্য ও ছোট অংশ নিজেরা থাকিবাব জন্য | 
ইহাব "অনেক পূর্ব হইজেই শ্রযুক্ত বাবাজী মভাবাজের পূর্বাশ্রমের কয়েক- 
জন আন্ীয়া দেশ হইতে আসিয়া শেষ জীবনে কাশীবাস কবিতেছিলেন । 
তাভাবা এইখানেই থাকিতেন। শ্রীজ্রীমাতাঠাকুরাণী ধুন্দাবন হইতে 
আসিয়া ইহাদের সহিতই বাস কবিতে লাগিলেন *। প্রথমতঃ 


* জীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এক বৃদ্ধ! দ্রিদিম! ছিলেন-স্টাহার বিমাতার মাতা, 
রযুক্ত অশ্ধাকিশোর, হেমকিশোর ও ৬ভরণীকিশোর চৌধুরী মহাশয়গণের মাতামহী । 
কাণীতে এই ১৬৮নং হাউজকটরার বাড়ী ক্র করিবার পর হইতেই ইনি, তাহার আপন 
মাতুলানী, দূরসম্প্কীর! মামাহভগিনী জগতী দেবী ও ঝি গুক্রীর মা এই বাড়ীতে থাকিতেন। 
বির ছেলেটিও ঠাহাদের সঙ্গে খাকিত। বাবাজী মহারাজ সংসার ছাড়িরা যখন 
বৃন্দাবন যান, সেই সমর ঙাহার মাতুলানীও ্ঠাহাদের সঙ্গে বৃন্দাবন গেলেন। 'অতঃংপর 


২৮২ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তাদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চবিত 


বাডীভান্টাব উপর নিব কবিয়াই খবচ চলিত, পবে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মভাবাজের শিষা-স্খা! বুদ্ধি হইলে শিষ্বোনলা কেত কেহ সাহায্য 
করিতেন । 

অতংপব ১৩২৭ সালে নাসিক কুস্তমেলার * সময় উপস্থেত হইল । 
আমাঢ সংক্রাপ্তি হইতে শ্রাবণ মাস বাপিয়া গোদাবক তীরে এই মেল! 


বাবা মহারাজ বৈরাগ” আশ্রম গ্রহণ করিলে ঠাহার মাতুলানী লি ই্ীমাহাঠাকরাপর সাহিহ 
কাঙ্র বাড়ীতে ফিরিয) আমিলেন ও সকলে একাত্তর এইখানে বান করতে লাগিলেন । 

অতপর এইক্লাপে বন বৎসর পথাগ্র মাশ্াগাবরাণী এই বাটে বাস করিযাছিলেন | 
বত পূর্বেই হিনি পিস্তল বাধিতে আক্রাস্থ হইয়াছিলেন এব উদবধি শ্াতার পেলের 
গীড। আর ভাল করিয়া সারে নাই ইহ! পৃর্ণেবই উলিখিঠ হইয়াছে | এতত্বাহীভ ঠাহার 
অন্য অন্বখও ছিল। আণুক্ত বাবাক্ী মহারাজ হইতে দুরে থাকিতত হওয়ার তিনি 
মনে কও পাইপ্লাছিলেন। এইরূপে রুগ্রস্তে ও ভগ্র মন লয় কয়েক বৎসর এখানে 
বাম করিষার পর ১৩৩৬ সালের পারশ্দগে ষ্ঠাহার শরীর বিশ্যেরপ অন্ন্থ হইয়া 
পড়িল। তখন িধুক্ত বাবাজী মহারাকের প্ডক্ুশিষা ঈ'ুক্ প্ফুত্রবূমার গুপু ও 
শ্রীতুক্ত বিজয়কুমার বহ মভাশয়ছযর় চাহাকে হাওডা শিবপুরে নিজেদের বাটীছে আনিয়া 
বিশেষরপ চিকিৎল। এও স্ছক্রষা করেন। এইখানেই ৭উ আঁষাঢ, পুক্রবার ন্ানযাত্র' 
পূণিম| িথিতে ভগঘৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে ঠাহার দ্হোস্ত হয়। 

* ভারতবর্ধে চারিটি স্থানে পুর্ণকুম্মমেল। হয়_-প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জঞয়িনী এবং হরিস্থার় : 
ইচ্চার সময়ও নির্দিষ্ট আছে। যে বৎসর প্রাগরাজে গঙ্গাবমুনালঙ্গমে চড়ার উপর 
মাঘমাদে বুক্তমেল] হয়, তাহার ভিন বৎসর পরে শ্রাবণ মাসে নাসিকে গোদাবরীতীরে, 
তৎপর বৎদরষ্ট উদ্ছয়িনীনগরে সিপ্রাতীরে বৈশাখ মাসে এই মেলা হয়। ইহার পাঁচবৎসর 
পরে মাতমাসের শেহভাগ হইতে ফাঙ্কমের শেষ পধাস্ত বৃন্দাবনে বৈষবসপপ্রদায়স্থ সমপ্ত 
সাধুষণগ্ুলী একত্রিত হন, চৈত্রের প্রপ্ষে এখান হইতে উঠিয়া হরিদ্বারে যান এব" 
তথায় পঙ্গাহীরে চৈত্রের শেষ হইছে বৈশাখ যাল পর্বান্ত পূর্ণকুত্তমেল! হয়। ইছার 
তিন বৎসর পারে পুনরায় প্রয়াগে মেলা হয়। গ্রতোক পূর্ণ কুস্তমেলায় সাধু, সন্ন্যামী। উদাসী 
প্রভৃতি সকল সম্প্ুদায়ই একজিত হন। 


সম্রযাস, ব্রজবিদেহী মতম্তপদ্ লা, আশ্রমে সাধুসেবার প্রবর্তন ২৮৩ 


মম্নিত হয়। এই কুন্তমেলায় যাইবার জা তিনি প্রস্থত হইালেন। আশ্রমে 
শ্র্নীঠাকুবজীব পেবা ৪ সাপুসেলাব বন্দোবস্থ কবিয়া কয়েকজন সাধু 
সমহ্িবযাহাবে ২২শে আঘাঢ (ইং ১৯১০, এই জুলাই ) তিনি নাঙ্গিক 
হএখে যাও] করিলেন। সেখানে গিছ্লা নিজেদের নিদিষ্ট স্থানে 


শি ঠাকুবজীকে স্তাপন কবিয়া এব নিজেন আসন লাগাইয়া ঠিক 
আমের মতই ঠাকুরজীব সেব' লাইন থাকিলেন। এইবপে ক্রমে 
নেম সমন্দ মহত্তই "আলিয়া নিক্জ নিজ ঠাবুরজীকে স্থাপন করিছুলন । 
ভাল্মুনপ্্মব পায় সমস্গ সাধুগণই এই সময় কুন্তমেলায় উপস্থিত হইয়া 
পবম্প্্রর সতিল মিল তন এবংভাভাদের কন্নহাকর্হা নিদ্ধীবণ করেন । 

াব্তবফীয় বৈষ্ণবম গুলী চাবিসম্প্রদায়ে বিভন্ক। ভীভাদ্ব নাম 
যথশ্কুম। ১। নিষ্বার্ক। ২। হ্রি,[ ইহার দুই শাখা, (ক) রামান্রক্জী ও 
(খ) রামানন্দী ], ৩। বিষ্কম্বামী, ৪ মার্ধিব। চাবি সম্প্রদায়ের চাবি 
ক্ষন প্রধান মহত আছেন । এই চাবিজনের দ্বারাই সমস্থ বৈষ্বদিগের 
সর্বপ্রকার কাধ্য পথালী নিয়মিত তইয়া থাকে । কোণায় কি নিয়স- 
বিরুদ্ধ কাগ্য হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়েবও বিচার উহাবাই করেন। 
এই চাঁবিসম্প্রদায়ের চারিক্ঞন প্রদান আচাধ্য মহম্ের মধ্যে ব্রজ্বিদে্টী 
মহন্ত অন্যতম । 

আনার এই চারিজ্ঞন মতাস্তের মধোও একজন নেতৃম্বরূপে বৃত হইয়া 
থাকেন । অন্পবুক্ত না হইলে চিবাচরিত প্রথান্ুসারে ব্রজবিদেহী 
মহস্তই এই অতিশয় সম্মানের পদ প্রাপ্ত হন। এবারে ব্রঙ্গবিদে্ী 
মহস্ত স্বরূপে উপস্থিত শ্রীযুস্ত বাবাজী মহারাজকে এই নাসিক কুস্ত- 
মেলায় ভারতবর্ষের চারিসম্প্রদায়েব ছোট বড় সমন্ত মহস্ত ও সাধুগণ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! একক্রিতভাবে উচ্চ আসনে বসাইত্বা, চাদর উড়াইয়। এ 
মালা গলায় দিয়া চারিসম্প্রদায়ের প্রধান মহস্তপদে অভিষিক্ত করিলেন। 


২৮৪ ঘ্লি ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাল্জেব ভ্রীবন-চরিত 


সদ পমলা শি শা স্শ গা 


কোন কুন্তমেলায় একত্রিত সাধুসকল যখন এই মহল্পপদ অপণ 
কবেন, তখন কুস্তমেলাস্থ সমশ্ত সাধুকে একদিন নিমন্থণ করিয়া আপ্যায়িত 
করিতে হয়, মতস্মদিগকে যথাযোগ্য ডেটও দিতে হয়। 'দম্ভসাবে 
বাবাজী মহারাজ বনু অথ বায় কবিয়া নানাপ্রকাৰ উদ্দম খাছ্ছা 
গ্রস্থত করাইয়া সমদ্ত সাদুদিগাক নিমন্থণ ববিলের এব মহস্কগথুকে 
যথাযোগ্য টাকা ভেটও দিলেন। সকলে খুব পবিততপ্ হইয়া 
ভোছ্ছন করিলেন এনং ঠাভার জয়জখকাব দিন লাগিলেন । হাহাল 
অথসংগ্রহ ছিল না, কিন্ত এই বিবাট ব্যাপাবেক ব্যঘসংকুলানেপ 
উপযুক্ত অথ প্রনঠাকুবন্ভীর কৃপায় সময়মত অশঠাবনীদভাবে আছিছ 
গেল। 

মেলা অস্তে শ্রীযুক্ত বাবাঞ্চী যারা আশ্রমে ফিরিমা আসিলেন । 

অনজ্ঞব জন্মাষ্টমমীর দুই দিন পরবে দশমীর দিন বৈকালে যখানিফম 
ব্র্পরিক্রমায় যাত্ত। কণবলেন। পবিক্রমা খুব আনন্দের সহিত সম্প 
ইসরা গেল । পবিক্রমা সম্পূর্ণ করিয়া আশ্রমে ফিরিবাব সময় তাহাব 
সঙ্গে অনেক সাধুও আশ্রমে আগিলেন। তিনিও প্রীতির সহিত ভাহাদের 
সেবা কর্গিতে লাগিলেন। তদ্বধি অপেক্ষারুত স্থায়ীভাবে সাধুগণ 
আশ্রমে রহিয়া গেলেন, কেহ কেহ কয়েকদিন থাকিয়া স্থানান্তরে গেলেন 
অ'বার অপর কয়েক “মুঠি * অতিথিবূপে আসিয়া তাহাদের স্থান পূরণ 
করিলেন এইরূপ ঘটিতে লাগিল । সাধুরা সাধারণতঃ; একস্থানে দীর্ঘকাল 
থাকেন না। স্থৃতরাং ক্রমশঃ এই সাধুদের প্রমুখাৎ শুনতে শুনিতে 
সর্বত্র সাধুদের মধ্যে আশ্রমের সাধুসেবার সংবাদ প্রচায়িত হইয়া গেল 
ও ইনার ফলে আশ্রমে সাধুসমাগম হইতে লাগিল। কেবল আশ্রম 

* সাধুদিগের মধো এই ভাবা প্রচজিত। “পাঁচ মস্তি জাসিয়াছেন”, “তিন ্ 
সাধু চলিয়া গেলেন" এইকপ ভাষা বাবহার হয় । পীচজন, দশজন এয়প বলে ন!। 





সন্যাস, ব্রজবিদে্তী মতস্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবার প্রবর্তন ২৮৫ 


বাঁপীবাই আছেন, 'অভ্যাগত সাধু কেহ নাই, এরূপ আর হইল না। 
এট সময় আশ্রমে শ্র হ্ঠাকুবঙ্গীর ও সাধুদিগের সেবাব কাধ্য করিবার 
লোতকব 'অতান্ত 'অভাব ছিল। সুতরাং বাবাজী মহারাজ নিজেই 
শী: উুবজীব পৃঙ্ঞা আবার্রিকাদি করিতেন, দুব হইতে জল বহন করিয়া 
লই) আমিহেন,। ভোগ বই কবিছেন, ভোগ নিবেদন করিভেন, 
সাপুপ্ব ভোজন করাইতেন, হৎপর প্রয়োজন মত ডেগ কাই ইত্যাদি 
মাত হন, নিজ হশ্ছে গো-সেবা কবিতেন এ গোয়াল পারক্কাব কবিতেন, 
বোগীদেব সেবা ও প্রয়োক্নানুসারবে হাহাদেব মল-মুত্রাদিও পবিষ্কার 
শব্এন শ্রঘব পধুইছেন | তিনি বাসন মাছিতেছেন দেখিযা ক্রমশঃ 
বান কোন সাধু আস্য়া তখন হাব এই কাযো সাভাধ্া করিতে 
লাগিলেন, ভাল বস্তুইয়া সাধু কখনও কখন অত্তিথিন্বনূপে আসিতে 
ল'গিলেন। এইরূপ কেহ আশ্রমে উপস্থিহঘ থাকিলে শ্রীযুক্ত 
বাবান্ঠী মহাবাজ?ক শ্বয়ং রন্ধন কবিতে দেখিয়া ভাহাবা শ্বতঃপ্রবুতত ভইয়া 
পাক কবিবার জন্য আসিতেন। এইরূপে সাধুসেবা উত্তমরূপে চলিতে 
লাগিল। প্রযুক্ত বাবাক্গী মহারাজ বলিয়াছেন "বানপ্রস্থাশ্রঘ অবলম্বন- 
পূর্বক শ্রবুন্দাবনে বাস করিব এবং ভিক্ষান্পের ভ্বারা উদর পূর্তি করিব, 
এইরূপ মনে করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়! বুন্দাবন বাস করিতে 
আসি। পরন্ধ ী্ীঠাকুবক্ত্রীর এমনই রুপা যে, আমাকে একদিনও 
ভিক্ষার জন্ত বাহিব হইতে দিলেন না। আমি বুন্দাবনে আসিয়া বাস 
করিতে থাকিলে কেহ পাঁচ টাকা, কেহ দশ টাকা ইত্যাদি প্রকারে অর্থ 
পাঠাতে লাগিলেন। তাহাতে সাধুসেবার ব্যয় একপ্রকার চলিয়া 
যাইত লাগিল এবং সাধু-সমাগম যেমন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, 
অর্থাগমও সেই পরিমাণ অধিক হইতে লাগিল । 

আশ্রমে সাধুসমাগম এক এক সময় অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। বিশেষতঃ 


২৮৬ প্রা ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মভারাজের জীবন-চরিত 


সপ পি শপ সপ শত সপ স্পা 
পা 


ঝুলন যাজ্রার সময় শ্রবুন্দাবনে ঝুলন উৎসব দশনাথ্‌ পুতি বসব বনু সাং 
মহাত্মা আগমন করবেন ও আমাদের আশ্রমে অবারিত সাপুসেবা প্রবিত 
থাকার 'াভাদ্র অধিকাংশই এখানে আসিয়া অবস্থান করেন । এই 
সময়ে দুই তিন তের অধিক ঘুগ্তি আশ্রমে খাকেন। এইরূপ সময়ে 
সাধুসেব! চালান বন্ধ ব্যয়সান্া এবং শ্ার।বিক পারশ্রমেব পিক পিয়াও 
'অত্যঙ্ক ক্লেশকব হইঘা উঠে। অধিকপ্ত আশুমটি কোলাহছলপুণ 
হইয়া বায়। 

দিনের পব দিন কঠে'ব পবিশ্তদ যখন শবীর ক্লান্ত হইয়। পড়, তিথন 
আমাদিগের গায় সাধারণ লোবের (বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শরাখ অপ 
বলিয়া) সেবার কন্মে গ্রাতি এ উৎসাহ তিরোহিত হয়, কেবল গুকুবাব। 
পালনার্থ বাধ্য হইয়া কারতে হয়। এন্ধূপ অবস্থায় সহজেই মনে হয় 
এই সাধুসেবা না থাকিলেই বেশ হইত। অনেক সময় দেখা যা) 
আমবা যাহা চাই, তদকুল যুক্ত সকলও মনে আপনা হইতে উপস্থিত 
হয়। অনেকটা এইব্পেই আমাদের একবার মনে হইল “আমর: 
শ্টরুত্কপা লাভ করিয়া পিশ্চিন্ত চিত্রে ও অনন্তকর্খ্ম। হইয়। তপস্যা করিব 
মনে করিয়৷ সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, অথচ আশ্রমের বর্তমান 
অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতিকূল। সাধুসেবার জন্তই আমাদের 
ভজনের বিষ্ব হইতেছে, সর্বদা নানা কাজ, তছুপরি কলরব, ধ্যান 
জপের সময়ও নাই, স্থযোগও নাই। এইন্বপভাবে জাবন কাটাইবার 
অন্থই কি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া আপিয়াছি ?” ভগবানের 
কি আম্চর্য্য ক্রপা (রুপা কেন বলিলাম, তাহা কিছু পরেই পাঠ* 
উপলন্ধি করিতে পারিবেন ), এইক্প চিন্তা একই সময়ে কয়েকজন সাধু 
গরুঞাতার মনে উদিত হইয়াছিল, পরম্পর কথাপ্রসঙ্গে তাহ। প্রকাশ 
পাইল। তখন আমর পরামর্শ করিয়া একজে কোন নির্জন সম: 


সন্ন্যাস, ব্রজবিদ্ভৌ মহস্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবাব প্রবন্তন ২৮৭ 


শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইদ্] নিবেদন করিলাম, 
“বাবা, এই সাধুসেবায় আমাদের ভঙ্গন সাধনের বিষয়ে অতান্ত বিশ্ব 
হইতেছে | অধিকাংশ সময় ভাহাদেব দেবার কাক্েই আমাদিগকে 
ব।পন থাকিতে হয়। ভজনেব সমমই পাই ন!। আব যখন একটু 
হচ'ুনক সময় পাই, তখন বল সাধু সমাবেশের জন্ যে একটা গোলমাল 
সবন্দাই লাগিয়া আছে তজ্জন্থা ভঙ্গনে মন বসে না। আপনার এই 
বময়ে একটু দি দিতে হইবে |” তখন তিনি বলিলেন “বাবা, আমি 
কোন সাধুকে ₹ ডাকিয়া! আনি নাই । ভাভার' নিজেরাই আসিতেছেন, 
এবং ভাহাদের ভাগ্য ঠাহাদেব প্রয়োজনান্রূপ অর্থও আপনিই আসিয়া 
হইতেছে । তোমরা ইচ্ছা করিলে জমা খবচেব খাতা আনিয়া দেখিতে 
পাক” খন আমবা খাতা 'আনিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই ঘে মাসে 
মহ খরচ হইয়াছে সে মাসে সেই পবিমাণ টাকাও অযাচিত ভাবে বাহির 
হইকে লোকে পঠাইয়াছেন। যেমাসে কম সাধু আসিয়াছেন, সেই 
মাসে টাকাও কম আসিয়াছে, যে মাসে বেশী সাধু আসিয়াছেন, সেই 
মাসে অর্থ বেশী আসিয়াছে । কোন মাসে কিছু বেশী৪ আসিয়াছে, 
কোন মাসে কিছু কমও আনিয়াছে দেখা গেল বটে; কিন্তু এই বেশী 
কম মিলিম্না ঠিক সাধু সেবার ব্যয় নিম্মমিতরূপে চলিয়া যাইত্েছে। 
খন শ্রিযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন “এখন বুঝিতেছ ভ এই সব অর্থ 
সাধুদেরই ভাগো আসিতেছে । আমরা তাহাদের সেবা করি ইহাই 
ভগবদিচ্ছা, নচেং ঠিক তাহাদের প্রয়োজনান্তকূপ অর্থ আপনা হইতে 
আসিত না। কেবল আমাদের উপযোগী ব্যবস্থাই ভগবান্‌ করিতেন। 
এ সঙ্গদ্ধে একটি আখ্যায়িকা তোমাদের বলিতেছি, শুন। ধীরম্দাসজী 
নামে এক মহাত্া ছিলেন। তিনি একজন বড় মহস্তও ছিলেন- 
ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বৃহ সাধু জমাত লইয়া পর্যাটন করিতেন। 


২৯৮৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবান্ভী মহারাজের জীবন চবিত 


সাধুদেব মধো ভীভাব খুব নাষয ছিল। তিনি যেখানে যাাতেন, প্রায় 
সন্ধত্র শেঠগণ অথবা গ্রামবাদিগণ সাধুদেব হোজনের নিমিত্ত ভাল 
ভাল জিনিষ দিত । লা, কচ়ুবী, পুরী, তম (পায়স ) ইত্যাদি প্রায় 
প্রতাহই তই | যেদিন তাহা না হইত, সেইদিন অন্থঃ কটিব নিমিন্ 
আটা, ডাল, ঘি, "র্রকাবী ইত্যাদি ভরবা পাইতেনৃই, কোন দিনই 
সাপুগণেন চোজনেব অভাব তই না। উহা দেখিয়া প্রায় সকলেই 
বলিতেশ “উনি এত সাধুকে প্রভাত সর্বত্রই খুব উক্মকপে ভোজন 
দিতেছেন, অতএব তকে খুব ভাগাবান বলিতে হইবে । এই মতত্থজীব 
ভাগোই এই সব উত্তম উত্তম 'আহাধ্য বক্স আসিয়া উপস্থিত হইতেছে 
এই সমস্য কথা অর্ধিকাংশ লোকেব মুখে শুনিতে শুনিতে মহস্তজ্জীব 
একদ্দিন মনে তইল, আচ্ছা, প্রায় সকলেই যে বলিতেছেন, আমাবই 
ভাগ্য এই সমস্ত জিনিষ আসিতে, ইহা সত্য কিনা একবার পবীক্ষ' 
করিতে হইবে । একদিন পরীক্ষা কিয়া দেখিবেন স্থিব করিয়া সাদ 
জমাত একস্বান হইতে স্থানাস্তবে যাইবার সময় জমাত্ের সমস্ত সাধে 
বলিয়া দিলেন, "আপনাবা 'অমুক গ্রামে পৌছিয়া যথাস্থানে আপন আপন 
আসন লাগাইবেন এবং ভোজনেব জিনিষ পত্র কোন ভক্ত আনিয়া দিলে 
তাহার দ্বারা রশ্থই কবিয়া আপনারা যথাসময়ে ভোজন করিবেন) 
আমার আজ অন্যত্র কিছুনময় থাকিতে হইবে, সুতরাং জমান 
পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইবে, এমন কি সন্ধ্যাও হইয়া যাইতে পাকে। 
আমার জন্য আপনারা অপেক্ষা করিবেন না । তিনি এইরূপ বলিল 
সমন্ড সাধুগণ যাত্রা করিলেন এবং নির্দিষ্ট গ্রামে পৌছিয়া গ্রামের বাতির 
ষথাস্থানে আপন আপন আনন স্থাপন করিলেন। মহন্ত শ্রীযুক্ত ধীরম্‌- 
দাসজীও তাহার পরে যাত্রা করিয়া সেই গ্রামের নিকট গিয়া গ্রামের 
যেদিকে অমাত পড়িয়াছে, তাহার বিপরীত দিকে এক বৃক্ষতলে রান্তার 


সন্ন্যাস, অজবিদেহী মহস্তপদ লাভ, নামে লীবুসেবার প্রবর্তন ২৮৯ 


কিনারে যাহাতে রাস্তার লোকে দেখিতে পায়, এমন জায়গায় আপন 
আসন লাগাইলেন। তিনি প্রায় সমন্ত দিন বসিয়া রহিলেন, পথচারী 
লোক সকল তীহাকে দেখিয়া চলিয়া! যাইতে লাগিল, কেহই কোন 
জ্রবা টাহার নিকট উপস্থিত করিল না। অবশেষে যখন দিবা অবসান 
তয় আসিয়াছে, তখন একটি লোক তাহার োজনের প্রহ্য আধসের 
তিন পোয়া আটা, কিছু ডাল, কিছু লবণ, এবং সামান্য ঘ্মত ইতাদি 
আনিয়া দিল। তখন তিনি তাহ! লইয়া জমাতে গেলেন। ওদিকে 
ক্রমা্তর সাধুদের ভোজনেব জন্য বড় বড় শেঠ প্রচুর পরিমাণে আটা, 
ঘি, ডাল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি লইয়া আলিয়। মহস্তভীব ছাতার নিকট 
রাখিয়াছেন, এবং মহস্তজীর জন্য অনেকক্ষণ-বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন । 
প্রায় সন্ধার সময় মহম্তুজী তাহার ভাগ্যলন্ধ সেই জিনিমগ্ডলি লইয়া 
উপসস্বত হইলেন । তিনি উপস্থিত হইলে শেঠগণ বলিয়া উঠিলেন 
“আপনার জন্যই আমবা এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া 
আছি, আপনি এখন এই সমন্ত জিনিষ লইয়া সাধুদের ভোজনের 
বাবস্থা করিয়া দিন” । তখন তিনি তত্রত্য সমস্য সাধুদিগকে ও 
অন্ান্ত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “দেখুন আপনারা বলিতেন 
যে, মতস্তজ্জী খুব ভাগ্যবান্‌, তাহার ভাগ্যেই উত্তম উত্তম আহাধ্যবস্ত 
গ্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন আমিতেছে, পরস্ত আমার ভাগোই তাহ 
আসিতেছে কিনা অন্য আমি তাহা পরীক্ষা করিয়াছি। এই দেখুন 
আমার ভাগ্যে আধসের তিন পোয়া আটা, এই ডাল, এই লবণ, এবং 
এই ঘ্বতটুক আলিয়াছে; আর সমন্ত সাধু মহাত্মাদের ভাগ্যে এই লব 
উপাদেয় আহাধ্যবস্ত আসিয়াছে'। তাহার বাক্য শুনিয়া সকলেই 
অবাক্‌ হইয়া থাকিলেন। তৎপর মহস্তী সমস্ত সাধুদের ভোজনের 
ব্যবস্থা করিলেন এবং সাধুগণশও খুব তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। 


১৯ 


২৯৯০ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন-- অতএব 
বাবা, সাধুগণ যেমন রুপা করিয়া আমাদের আশ্রমে আগমন কবিতেছেন, 
তেমনই তভাহাদেরই ভাগ্যে তীহাদের সেবার জন্য অর্থ আসিয়া যাইতেছে, 
সাধু সেবা বন্ধ করিয়া দিলে এই অর্থ আসাও একেবারে বদ্ধ হয় 
যাইবে । অতএব ইহ] নিশ্চিতরূপে জানিবে যে, আমরা তাভাদদগকে 
ভোজন করাইতেছি না, স্ৰাহাদের ভাগ্যই ত্তাঙ্কাদিগকে ভোজন দিতেছে । 

“আর তোমরা যে বপিয়াছ, সাধুলমাগমের জন্য আশ্রমে অতাস্ত 
গোলমাল হয়) ইহার জন্য তোমাদের মন স্থির না হওয়ায় ভজন করিতে 
পার না, তৎসন্বদ্ধে এই বলিতেছি যে, আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি যে 
ভগবানের এবং ভগবৎ ভক্জদিগের সেবা মন্তব্বোর পক্ষে পরম কল্যাণকর, 
সাধক ডক্তি-সচকারে ইহা করিতে থাকিলে স্ব প্রকার অশুভ দূর হইয়া 
ভগবস্তক্তি লাভ করিতে পারেন। আর তোমরা কোথায় তোমাদের 
ইচ্ছমত নিজ্জন স্থান পাইবে? জঙ্গলে গেলেও ঠাকুরজীর ইচ্ছা 
থাকিলে এইরূপ গোলমাল হইতে পারে । এই সম্বপ্ধেও তোমাদদিগকে 
আমাদেরই এক পূর্ব আচাধ্য ও তংশিষাগণ সম্পর্কীয় একটি ঘটনা 
বলিতেছি, গুন। 

“সেই আচার্ধ্যদেবের অনেকগুলি সাধুশিব্ব ছিলেন। তাহার রাজা, 
মহারাজ! প্রসৃতি অনেক গৃহস্থ শিশ্তও হইয়াছিলেন। তাহারা এক 
সময়ে শ্রুগুরুদেবের আশ্রষকে স্থন্দররূপে নিশ্দাণ করাইয়। দিতে ইচ্ছুক 
হইয়! গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তাহাদের আগ্রহাতিশযা 
দেখিয়া! স্বীকৃত হইলেন। তদছুসারে সেই শিল্কাগণ আশ্রমে ইষ্টকাদি 
দ্বারা খুব ভাল ভাল ঘর নিম্াণ করিয়া দিলেন। তাহ! ছাড়া তাহার 
অন্তমতি লইয়া আশ্রমে ঠাকুরজীর ও তন্তক্তদের এবং অন্তান্ত অতিথিদের 
সেবায়ও বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে বু সাধু ও অভিথি আগমন 


সন্ন্যাস, র্জবিমেহী মহস্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবাব প্রবর্তন ২৯১ 





শপ ৬ এপ ্পাসপসপাস্িপিন। সপ সদ স্টি শি সাপ শা শর শি শপ পপ পা 


করিতে লাগিলেন এব*  স্াচারেৰ নিয়সিতরূপে সেবা আরম্ভ হইয়া 
গেল। তাহার সাধু শিশ্বাগণকে সেই সেবায় অনেক সময়ই নিযুক্ত 
থাকিতে হইত । অপধিকম্থ আশ্রমে বহু জনসমাগমে সর্বদা] গোলমাল 
থাকি হ, এই জন্ঞ শিমাগণ ভালকধূপ ভতজন৪ করিতে পারিতেন না। 
একদিন শিঘাগণ আব সহা কবিকে শাপাবিয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ 
কবিলেন বে আজ এরুদ্বেকে গিয়া আমাদের ভকঙ্গন বিষয়ে অন্থবিধার 
কথা জ্ঞানাইয়া যাহাতে 'নিজ্জুন গয়া ভজন কবিকিত পার, ভাহার 
বাবস্থা কবিবাব জন প্রাথনা করিতে হইবে । অনস্থব তাহারা মিলিত- 
ভ"পে শ্রীপ্তকদেবেব নিকট গেলেন এবং বলিলেন “মহারাজজী ! হাম 

ব সংসার ছোডকে আয়ে হ্যায় মঙ্ঠাভি প্রপঞ্চ লাগায় দিয়া, যা ভজন 
“বল্কুল নতি বস্তা হায়, ভজন জঙ্গলমেহি বন সকৃতা হ্যায়। অতঃইস্‌ 
প্রপঞ্চ কো] ছোড়কব্‌ ক্ঙ্গল মে যানাহি উচিত হ্যায়।” তাহাদের 
এই কথা শুনিয়' গুরুদেব বলিলেন “মৈ তো ইচ্ছা করকে কুছ ভি নহি 
লে আতা হ" সর্বেশ্বর ভগবান্‌ * কো য়্যাসী ইচ্ছা হ্যায়, তা] ক্যা কর” । 
ঘুরুদেবের এই বাক্যেও শিষ্গণের মন মানিল না, তখন গুরুদেব 
তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন “আচ্ছা বাবা! তুম্‌ 
সবক জঙ্গল মে ভঙ্গন করনে কী ইচ্ছা হ্যায়, তো চলো। এই 
বলিয়া শিহ্যগণ সমভিব্যাহারে সর্বেশ্বর ভগবানকে লইয়া আশ্রম 
পরিত্যাগ পূর্বক অনেক দুরে স্বিত এক নিবিড় ছুর্গম পার্বত্য জঙ্গলে 
গিয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া নিজ নিজ আসন লাগাইলেন এবং 


* আমাদের সম্প্রদায়ের ( প্রীনিত্থার্ক সম্প্রদায়ের ) আদি আচাধ্য কর্তৃক পুজি 
অতি ক্ষত্রাকার একটি শালগ্রাম | ইনি পরম্পরাক্রমে পূজিত হইয়৷ আমিতেছেন। বর্তমানে 
এই শালগ্রামটি কিষণগড় ষ্োটের অন্তর্গত সালিমাবাদ নামক স্থানের আশ্রমে জাছেন। 
এই আশ্রমেই আমাদের আচারের গদী আছে । 


২৯২ শ্রী ১০৮ ম্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সর্বেশ্বর ভগবান্কেও নিয়মিতরূপে স্থাপন কবিলেন। সেখান হইতে 
জনপদসমূহ বহুদরে অবস্থিত | 

“শিষ্যগণ মনে করিয়াছিলেন, গ্রান হইত ভিক্ষা করিয়া আনিবেন 
এবং তন্দাব! সর্বেশ্বর ভগবানের ভোগ লাগাইয়া নিজেরা হাহার প্রলাদ 
গ্রহণ করিবেন। এদিকে সেই সমঘু এক বাজ ঘোড়ায় চন্ডিয়' সেই 
কঙ্গলে শিকার করিতে আলিয়াছিলেন | মুগয়াকালে একটি হবি” 
সেই সাধূদের আসনের দিকে পলায়ন করে এবং রাঙ্গা তাহার পশ্চাং 
ধাবিত হয়েন। কিয়ন্দব আসিয়া দেখেন, কয়েকজন সাধু এই গভীব 
অবণো নিশ্চিন্থ মনে ভজন ববিতেঠেন | গ্রুদেবের দীঘ জুট এ 
মনোহর কান্তি বিশিষ্ট মুর্তি দশন করিয়া! বাক্ত! আকুষ্ট হইলেন এব" 
তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিগেন “প্রভো । আপনি শিষ়াগণসহ 
এই নিবিড় অরণোর মধো ভজনে বত রহিয়াচ্ছন, নিকটে কোন গ্রাম” 
নাই, এই অবস্থায় আপনাদের 'কেমন করিয়া আহাযা বস্ত সংগহীত 
হইতেছে ? তাহাতে তিনি বলিলেন “আমরা মনে করিয়াছি, দৃববত্তী 
গ্রাম হইতেই ভিক্ষা করিয়' আনিয়া সর্বেশ্বর ভগবানের ভোগ লাগাইয়া 
তাহার প্রলাদ গ্রহণ করিব।' তখন রাজা বলিলেন, 'আমি আপনার 
সেবা করিতে উচ্ছা! করি, আপনি যদি কৃপা করিয়া গ্রহণ কয়েন, তবে 
রূতার্থ হইব। তাহাতে তিনি বলিলেন, “আমি এ বিষয়ে কিছু 
বলিতে পারিব না। আমার শিষ্কগণের নিকট গিয়া বল, তাহারা যদি 
স্বীকৃত হয়, তবে আমার কোন আপত্তি নাই ।? তখন রাজা শিদ্দিগের 
নিকট গিয়া খুব কাতরভাবে প্রার্থন| করিলেন, সাহার কাতরতা দেখিয়' 
শিষ্কগণের অন্তঃকরণ ত্রধীভূত হইল এবং তাহারা সেবা গ্রহণে শ্বীকহ 
হইজেন। ইত্যবসরে রাজার পরিচরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবটিরাজার আদেশে তৎকালে তাহাদের সঙ্গে যে খান্সম্ভার 


সন্ন্যাস, ব্রজবিদেহী ম্ম্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবার প্রবন্তন ২৯৩ 


ছিল, তংসমস্তুই সাধুদিগকে অর্পণ করিলেন। অনস্তব তাহাদের 
অন্তমতি লইঘ| রাজা সর্বেশ্বর ভগবানের জন্ত মন্দির এবং কয়েক- 
খানি ঘর প্রস্ত্তত করিয়া ছিলেন এবং সর্বেশ্বর ভগবানের রীতিমত 
ভে'গেব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর বহুলোক দর্শন করিতে 
আসিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বহু সাধু মহাত্মা ও অন্তান্ত লোক অতিথি- 
স্বকুতপ আসিতে লাগিলেন , স্্হবাং পূর্বোক্ত শিশ্বাগণ ক্তাভাদের সেবা 
করিতত বাধা হইলেন । * তখন গুরুমহাবাজ বলিলেন, “আব, ত তৃম্‌ 
সব ভজনকে লিয়ে জঙ্গলমে আয়া, লেকিন হিয়া ভী তে প্রপঞ্চ লাগ 
গিয়, আব. কীহা যাগে বাতাও (এখনত তোমরা ভঙ্ঞন করিবার 
নিমিত্ত নিবিড় দ্রঙগলে আসিয়াছ, কিন্ত এখানেও ত সেই প্রপঞ্চ আলিয়! 
গেল। এখন কোথায় যাইবে বল ।) তথন শিশ্কগণ বলিলেন, “মহারাজ । 
ম'পনার লীলা কে বুঝিবে? আমরা অজ্ঞান, সেই জন্যই সাধুসেবায় 
'মাপন্তি করিয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জঙ্গলে আনিয়া আপনাকে 
ক্লেশ দিয়াছি। আপনার তপস্যা প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যে রাজা; 
মহারাজ এবং জনসমাজ আসিয়। উপস্থিত হন, তাহা আমরা পূর্বে 
বুঝিতে পারি নাই । মনে করিভাম জনাকীর্ণ স্থানে আশ্রম বলিয়াই 
এইন্ূপ লোকজন আসিতেছেন, এখন সমন্তই বুঝিতে পারিলাম। আপনি 
আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং সাধুসেবা প্রভৃতি আপনার যেরূপ 
ইচ্ছা হয় করুন তখন গুরুদেব বলিলেন, “বাবা, তোমাদের অপরাধ 
কিছু হয় নাই, তবে তোমাদের যনে সংশয় ছিল, সেই সংশয় অপনোদন 
করিবার জন্যই আমি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তোমাদের ইচ্ছামত 
জঙ্গলে আসিয়াছি। এখন তোমাদের সংশয় মিটিয়া্ছে। অতএব 
অগ্ভাবধি সর্ধাস্তঃকরণে সাধু মহাপুরুষদের সেবা! করিতে থাক। ইহা দ্বার! 
তোমাদের পরমকল্যাণ হইবে, ইহ! নিশ্চিত জানিবে ।* * 


২৯৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সস্তদাস বাবাজী মহারাজের আীবন-চরিত 


এই ঘটনা বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজ্জী মহাবাজ্জ বলিলেন, “বাব" 
তোমরা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে যে, বু সৌভাগাবলে তোমরা এই 
সাধুমেবা করিবার স্থযোগ পাইয়াছ । গুগবংেবা ও সাপুসেবার ত্বার! 
ক্রমশঃ চিত্ত নিশ্মল হইতে থাকিলে পরে ভজন সাধনে প্রত অধিকার 
আপনা হইতে জন্মে। সেব! ছাড়িয়া কেবলমাত্র ভঙ্জুনে বসিলেই এখন 
তোমরা চিত্ত স্থির করিচত পারিবে না; সুতরাং যতটুকু সময় প1এ 
উপদেশান্ুসারে ভজন কর। প্রসন্ত্রচিত্তে শ্রাষ্রীঠাকুবজীর এ লাধুমহাস্মা- 
দিগের সেবা করিয়া যাও, তাহাতেই তোমরা যথাথ কলাণলাভ 
করিবে । আগুরুতে যখন আন্মপমপণ করিয়াছ, তখন নিজে কিছু 
বিচার না করিয়া ও সর্বপ্রকার সাধনাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কাক 
আদেশ প্রতিপালন করিয়া যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য |” 

শ্রীযুক্ত বাবাজ্জী মহারাজের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমাদের সংশ্ঃ 
দূরীভূত হইল এবং প্রসন্চিত্তে তাহার আদেশ পালনে আমরা প্ররৃ্ 
হইলাম। 

সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার মাহাত্মেয তিনি চিরদিনই পরম আম্থাবান 
ছিলেন এবং স্থযোগ পাইলেই অতিশয় প্রীতি ও নিষ্ঠার সহিত গৃহস্থাশমেও 
সাধুসেবা করিতেন ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন আশ্রমে দাধু 
সেবার এইরূপ স্থযোগ সংঘটিত হওয়াতে তিনি পরমানন্দিত হইলেন 
এবং নিরতিশয় গ্রীতি ও নিষ্ঠাসহকারে আশ্রমে উপস্থিত সাধুবুন্দের 
সর্বপ্রকার সেবা করিতে লাগিলেন । অর্থের কোন প্রকার সংস্থান 
তাহার ছিল না। তথাপি শ্রভগবদিচ্ছাবোধে অবারিত সাধুসেবার 
নিয়ম আ প্রমে গ্রবন্তিত করিলেন । 

এইরূপে তাহার প্রতি ঠাহার গুরুদেবের সকল বর লফল হইল ? 
সমস্ক ভবিম্ততুক্তি পূর্ণ হইল। 


জ্ডভীনম্ভ শহঠ 


গ্রথম অধ্যায় 


তীর্থ জমণ ও দীক্ষাদদান আর্ত 


প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ ১৩২৭) ২৮ ও ২৯ সালে ভারতের প্রায় 
নমন্থ ভীথ পধ্যটন করেন। এই তীর্থভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে একটি 
বথ! প্রারন্তেই বলা আবহ্তক। তাহার তীর্থভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ 
মামরা জানিতে পাবি নাই, কারণ ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। 
অষ্ঠসন্ধানকলে তাহার তৎকালীন ব্রমণসঙ্গিগণের প্রমুখাৎ যাহা জান। 
গিঘাছে, তাহাই প্রধানত এবিষয়ে আমাদের অবলম্বন। পরস্ধ 
ভ্রমণ-কাহিনীতে স্বভাবতঃই বিশেষ বিশেষ স্থানসম্পকিত নানা তথ্োর 
উল্লেখ থাকে বলিয়া ইহা দীর্ঘ হয়। বর্তমান ক্ষেভ্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। 
ঘে বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিলে গ্রন্থ বহু- 
বিস্তৃত হইয়া পড়িবে । বিশেষতঃ এই সকল বর্ণনা স্ুখপাঠ্য এবং 
উপকারী হইলেও প্রকৃত প্রন্তাবে জীবনীর অঙ্গ নহে, ভ্রমণবৃত্তান্তরূপে 
পৃথক্‌ গ্রন্থের বিষয় হুইবার যোগ্য । অতএব তাহার জীবনের এই 
তিন বৎসরের ঘটনাবলী ( যাহা প্রধানতঃ তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী ) আমরা 
অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব। 

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে মুরলীদাসজী, দ্বারকাদাসজী প্রভৃতি 
কয়েকজন সাধু গুরুভ্াতা সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমূফ দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। এইবারে হযিদ্বার, 


২৯৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্থদাস বাবাজী যহারাঙ্তের ভীবন-চারত 


শি 


হৃমীকেশ, লছছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, রু্ত্প্রয়াগ, যমুনোত্র', গঙ্গোতী, 
কেদারনাথঃ বদরীনারায়ণ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন । প্রায় সমস্থ 
পথই পদব্রজে চলিতে হইত, মটরবাসের প্রচঙ্গন তখন হয় নাই। 
চলিনার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাক্ত খুব উৎসাহের সহি'্দ সকলে 
আগে আগে হাটিয়া যাইদুতন। মুরলীদাসজী পিছনে-পড়িয়া থাকিছেন, 
এক একদিন তিনি অবসন্ন হইয়া পথে বসিয়া পড়িতেন। শ্ীযুকক 
বাবাজী মহারাজ অনেকদূর অগ্রসব তইয়া সঙ্গীদেব জন্য অপেক্ষা 
করিতেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে গিয়া পৌছিলেও মুবলীদাস্ভী উপস্থিত 
হইত্েন না। তখন ক্ঠাহার অন্রসন্ধানে বাবাজী মহারাজ ফিরিয়া 
আসিতেনঃ অনেকদূর আসিয়া দেখিতেন একেবারে অবসন্ন হয়" 
মুবলীদাসতী পথিপার্খে বসিয়া আছেন । তাহাকে দেখিয়া ইনি 
বলিতেন, “আমি আর চলিতে পাবি না, আমার আর ক্ষমতা নাই, 
আপনারা যান, আমি এখানেই পড়িয়া থাকি ।” কিন্ত বরফের 
মধো পড়িয়! থাকার অর্থ নিশ্চিত মৃত্তা, হুতরাং নানাপ্রকারে বুঝাইয়। 
হাত ধরিয়া ভিনি ইহাকে লইয়া যাইতেন। এইক্প প্রায়ই ঘটিত, 
কিন্তু বাবাজী মহারাজ একদিনও ধৈধাচ্যুত হুইতেন না, মায়ের মত 
দ্রেহ ষত্ে এই সাথীটিকে লইয়া তিনি সমস্ত পথ চলিয়ান্কেন। 

বদরীনারায়ণের বরফাবুত পথ অতিক্রম করিবার জন্ত একপ্রকার 
দন্ডির জুতা সেখানে কিনিতে পাওয়া যায় এবং যাত্রিগণ সাধারণতঃ 
ইহা বাবহায় করেন। ই্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পথে জুতা! বাবার 
কয়েন নাই, তিনি খালি পায়েই হাটিতেদ। একবার মাত্র 
কাপড়ের জুতা পায়ে দিতে তাহাকে আমরা দেখিয়াছি, তাহা পরে 
প্রসঙ্গান্তরে বলিব। কোন প্রকার পাছুকাই তিণি সাধারণতঃ ব্যবহার 
করিতেন না। 


তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আরস্ত ২৯৯ 


উত্তরাখণ্ড সঙ্গন্ধে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, “এই পথটি 
(অথাৎ বদরানাবায়ণের পথ ও তংসপ্লিহিত স্থানসমূহ ) দেবভৃমি। 
স্বদ্ধচিন হইলে এখানে দেবদর্শন হয়| মলিনচিত্ত বলিয়! সাধারণের 
ন্শনলাভতয় না।” 

বাস্মবিক এই স্থানেব অধিবাসীদের চরিত্র দেখিলে তাহাদের উপর 
কপির প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে 
ষ্টাহার নিকট একটি ঘটনা শ্রনিয়াছি। বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া 
'ফিবিবাব পথে তিনি একটি গ্রামে মেলাব ন্যায় বু জনসমাগম হইয়াছে 
দেখে পাইলেন । অনুসন্ধান করিয়া জ্তানিলেন, একটি চোর ধরা 
পড়িয়াছ্ে এবং কথাটি প্রচারিত হওয়ায় চোর কি রকম, তাহাই 
দেখিবার জন্য এত লোকের সমাবেশ হইয়াছে । 

প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের এইবারকার তীর্থধাত্রার একটি ছুর্ঘটনা 
দিশেম উল্লেখযোগ্য । সঙ্গে উপযুক্ত অর্থ না থাকায় পথে দুধ খাইতে 
পাইতেন না। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ছুধই তাহার প্রধান আহার ছিল, 
£কথা পৃর্ববেই বলিয়াছি। বদরীনারায়ণের পথে স্সিপ্ধকর পানীয়াদি 
বাঝহাব বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে অনেকেরই 
আমাশয় রোগ হয়। অর্থাভাবে এই সকল করিতে না পারায়, কঠোর 
পরিশ্রমে ও দুঃসহ শীতের প্রকোপ বশতঃ পথে তিনি কঠিন আমাশয় 
রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই আমাশয়ে ভুগতে ভূগিতেই পথের সমস্ত 
তীর্থ নিঘমিতরূপে দর্শন করিয়া জ্যেষ্ঠ মাসে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলেন। আশ্রমে ফিরিবার পর আমাশয় অতাস্ত বৃদ্ধিগ্রাথ্ হইল। 
অনেক চিকিৎসায় রোগ আপাততঃ প্রশমিত হইল বটে কিন্ত একেবারে 
নির্খল হইল না। অতঃপর কোনদিনই ইহা! একেবারে সায়ে নাই, শেষ 
পধ্যস্ত ইহা মধো মধ্যে প্রকাশিত হইয়া শরীরকে কেশ দিয়াছে । 


৩০০ ১ ১০৮ ৮ স্বামী সম্তাদাস বাবাজী মহাবাছ্ছেব ভীবন-চবি-ত 


শরীর ও অপেক্ষাকৃত স্তস্থ হইবার অল্পদিন পরেই নাসিক কুস্তমেলাব 
সময় আসিল। ব্রঙ্জবিদেহী মহম্ত স্বরূপে এই মেলায় ষ্টাার যাইবার 
কথা এবং তথায় সর্বদেশীয় বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলী কর্ণক '্টাহাব সমগ্র 
চারি সম্প্রদায়ের প্রধানতম মহন্ত শ্বরূপে বৃত হইবার কথা পৃর্ষেই 
উল্লেখ করিয়াহি। এই নাসিক কুস্তমেলান্থলেই নি প্রথম দীক্ষ। 
দিতে আরম্ভ করেন। একদিন স্চিত্রা দাসী নায়ী সেই দেশের একটি 
প্টীলোক তাহাব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ব্রজবিদেহী 
মহস্তের নিকট দীক্ষা লওয়াই উ্ভাদের কুলপ্রথ' ছিল। অনেক দিন 
পূর্বেই দীক্ষার জন্য ইহার আগ্রহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু গরীব বলিয়া 
এযাবৎ শ্রীরদ্দাবনে যাইয়া দীক্ষা লইতে পারেন নাই । একা 
ব্যাক্কুলভাবে নাসিক কুস্তমেলার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
এই সকল কথা বর্ণনা করিয়া কাতরভাবে এই নারী তাহার নিকট দীক্ষা 
প্রার্থনা করেন, তিনিও ইহার আত্তি ও নির্বদ্ধাতিশয্য দেখিয়া ইভাদক 
শীক্ষা দেন। অতঃপর নাসিকের কুস্তমেলা সমাঞ্ধ হইলে আশ্রমে 
ফিরিয়া আসিলেন। এখানে বুন্নাবনবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্দ্র ভট্টাচার্য এ 
ঢাকা জিলার শ্রীযুক্ত গুরুচরণ রায় মহাশয়ছয় দীক্ষা প্রার্থী হইলে উভয়কেই 
সন্্রীক দীক্ষা দিলেন । এই সময়ে ত্রক্রপরিক্রমার কাল উপস্থিত হ্টল। 
সুতরাং আশ্রমে পৌছিবার অল্প পরেই পরিক্রমায় যাইতে হষ্টল। 
পূর্বব পূর্ধ্ব বৎসরের ম্যায় এবারেও মহা আনন্দের স্ঠিত পরিক্রমা 
সম্পহ্ন হইয়া গেল। পরিক্রমা সমাপনাস্কে আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে 
ফিরিয়া অতঃপর আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগলেন । 

মাধমাসে তাহার গুরুদেবেয় তিয়োভাঘ উৎসব মহাসমারোহে 
সম্পন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পুনরায় তী্িমণে বাঠির 
হুইলেন। উহ্ভার কয়েক।দন আগে, পূর্ধবঙ্জনিযাসী একটি অতি 


তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আরম্ত ৩০১ 


শি শী শি শি পতি 


ংশক্তাত তে বিলোর ব্রাঙ্গণসন্তান বৈরাগাবশতঃ ত্যাগপূর্বক 
ও স্দগ্তর সন্ধান ভ্রমণ করিতে করিতে সাস্তাভার রেলওয়ে 
গ্লেশেনে কয়েকজন রেলকম্মচারীব নিকটে তাহার কথা শুনিয়া কোনক্রমে 
নন্দবনে তীহার চবণপ্রান্তে আঙিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন 
আশ্রম থাকিবার পর উৎসবের ঠিক পূর্ববদিনে ইহার দীক্ষা তয়। 
পক্ষাব সঙ্গে সঙ্গেই শ্রযুক্ত বাবাজী মহ্াবাজ ইহাকে সন্র্যাস প্রদান 
কবন £ নন নাম দেন “অনস্কদাস”। ইনিই তাহার প্রথম সাধুশিহা | 
গ্ুজ্জব দেশীয় একটি যুবক এই সময়ে সাধুশিষ্য হইবার উদ্দেশ্যে তাহার 
"নক আসিয়াছিলেন (পকুব ইহার ক্লিকদাস নাম হইয়াছে) ও 
স্বাশ্রয়ে থাকিয়া ভাতার সেবা করিতেছিলেন | উৎসবের কাজ মিটিয়া 
গেলে আশ্রমের সেবাকাফোর যথাযোগ্য বাবস্থা করিয়া মাঘমাস্ব 
দাঝামামি এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
শীর্থদর্শনার্থ দাক্ষিণণতার দিকে যাত্রা! করিলেন । 

শীরন্দাবন আশ্রমে এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বংসরই প্রচুর 
দমাবোহ হয় ও এতদ্বপলক্ষে স্থানীয় সাধু বৈষ্ণবমগ্ডলী ব্যতীত, দুরস্থিত 
বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি স্বান হাতেও অনেকে আসিয়া থাকেন। এই 
বংসবও এইরূপ অনেকে আসিয়াছিলেন__কাশী হইতে শ্ীত্রীমাতাঠাকুরামী 
আলিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুকধ বাবাজী মহারাছের 
গুরুভ্রাতৃরন্দ অনেকে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এজানকীনাথ সামন্ত 
নামক একজন গুরুত্রাতা), তীহার সঙ্গীয় কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং 
শশ্্রীমাতাঠাকুয়াণী এবারকার তীর্ঘযাক্সায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের 
ঙ্গী হইলেন। জানকীবাবু ধনীলোক ছিলেন, তিনিই এই তীর্থ 
যাত্রার সমগ্র বায়তার বহন করেন | 


তীর্থত্রমণে বাছির হইয়া স্্ীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রথমতঃ ভরতপুরে 


৩০২ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্থদাস বাবান্ী মহারাজের ভীবন-5রিত 


গেলেন। এই ভরতপুরেই তাহার গুরুদেব পরমারাধ্য প্রী১০৮ শ্বামী 
রামদাস কাঠিয়া বাবাঙ্গী যহারাক্ত সয়পানির কুণ্ড! নামক স্কানে সিদ্দিলাভ 
করিয়াছিলেন *। এখানে আসিয়া প্রথমেই এই কুণ্ডা দর্শন কবিলেন। 

এইস্কানে আমাদের সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত পূর্ববাচাষ্য শুক্ক 
নাগাঙ্গী মহাবান্করতক প্রতিষ্ঠিত শ্রপ্রবিহাবীজীউ নামক বিগ্রহ 
আছেন। তাহারা সকলে এই মুিও দর্শন করিলেন। শ্রযুক্ত নাগা ভীধ 
সম্পূর্ণ নাম শ্র১*৮ স্বামী চতুব্চিন্তামণি নাগাজ। মহাবান্ত | ইনি 
বর্তমানে আমাদের গুরুপরম্পরাক্রমে চত্ুব্বিংশতিতম উদ্চতন পুকম়। 
ইহাকেই তগবান্‌ শ্রন্কষ্জ বধাণার নিকটবন্ভী কদমখণ্ডীতে দশন চিন 
"আধাপুত, আধা ছৃধেপ্র বর দিয়াছিলেন। শ্রধুক্ত বাবাঙ্জী মহাবাঙ্ 
কর্তৃক লিখিত ষ্াহার এরুদেবের জীবন-চন্িত গ্রন্থে এই ঘটনা সবিস্াে 
বপিত হইয়াছে । (পৃষ্ঠা ১২০-২৪) 

অনন্তর সকলে রাজপুতানার অন্তর্গত করোলী নামক স্থানে গেলেন। 
করোলী রাজোর ইহা প্রধান সহর। এখানে পরম মনোহবমুদ্ি 
প্রপ্রমদনমোহনজীকে দর্শন করিলেন। এই মুত্তি অন্তি প্রাচীন। 
কথিত আছে, ভগবান্‌ গ্রীকষ্েব প্রপৌত্র বস্ত্র রাঙ্গা এই মুর্তি নিশ্মাণ 
করাইয়াছিলেন এবং ইহার মুখমণ্ডল ও দেহের উদ্ধাংশ সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
শ্রকষের অনুর্বপ। ইহার মুখস্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব এত হন্দর যে, দেখিলে 


আপামর সকলেই মুগ্ধ হয়। 


নন 


*. এ সম্বন্ধে কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শ্বরচিত একটি গাঁথ। আছে, তাহা বাহার 
জীবনচরিত গ্রন্থে শ্রীবুক্ত বাবাজী মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন 
“রামদাসকে। রাষ হিলা সয়লানিকি কুগ!। 
শস্তন ত সচ্চিমানে যু টপানে ৩1 1” 
(ব্রঙ্গবিদেহী মত্ত মহারাজ ১০৮ স্বামী কাঠির! হাহাজীর জীঘনশ্চরিত, পৃ; ৫৪1) 


তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আরম্ত ৩০৩ 


এখান হইতে পথে উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান দর্শন করিতে 
কবিতে তাহার। ক্রমে বোম্বাই আসিয়া পৌছিলেন। বোক্বাই হইতে 
জাহাজে চডিয়া দ্বারকায় যাওয়া যায়। ভীহাবাও তাহাই করিলেন। 
ঘাবক। এইটি গোমতী দ্বারক! ও বেট দ্বারক।। উভয় স্থানেই গিয়া 
কাহার" শ্রশ্রীত্বাবকানাখকে দর্শন করিগ্রেন। দ্বাবকা আমাদের সম্প্রদায়ের 
সুখাধাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পরে এখানে আর একবার 
অংসিয়াছিলেন, তাহা পরে যথাস্থানে উল্লেখ কবিব। বেট ছ্বারকায় 
সকলে উভয় বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পঞ্মেব ছাপ লইলেন। এখানকার 
পঃগারা সকল যাত্রীদিগকে এই ছাপ দিয়া দেয়_-বান বাহুমূলে শঙ্খের, 
“ক্ষণ বাছমূলে চক্রের, দক্ষিণবাভর নিষ্রভাগে গদার ও বামবাহুর 
নন্রাংশে পন্মেব ছাপ দেয়। ছাপ লইবার ছুই বকম প্রণালী আছে। 
লীহনিন্মিত ্ষুদ্রাকার শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া তন্বারা বাহুতে 
ঠিহ অস্কিত করিয়া দেয়--ইহাকে তণ্তমুদ্রাধারণ বলেঃ অথবা মাত্র 
চন্দুনর দ্বারা ছাপ দিয় দেয়। এইক্প প্রসিদ্ধি আছে যে, এই চিহ্ন 
ধাহারা অঙ্গে ধারণ করেন, তাহাদের উপর যমদূতের অধিকার থাকে 
না। তপ্ত মুদ্রাধারণের চিহ্ন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাক্তের অর্গে আমরা 
অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছি। 

দ্বারকা হইতে পোরবন্দর হইয়। জুনাগড়ের পথ দিয়া গিরিনারে 
গিয়া দত্তাত্রেয়ের পাদপল্ম দর্শনপূর্বক সকলে প্রভাসে আসিলেন। 
অনন্তর সিধপুরে কপিলদেবের জন্মস্থান ও আবুপাহাডে দত্াত্রেয়দেবের 
চরণচিহ্ন দর্শনপূর্ধবক পুষ্করতীর্থে আপিয়৷ উপস্থিত হুইলেন। পুর 
সরোবরে ন্নান করিয়া সকলে সাবিত্রী পাহাড়ে চড়িয়া সাবিজ্রীদেবী ও 
বঙ্ধাজীকে দর্শন করিলেন। এখান হইতে ক্রমশঃ ওক্কারনাথ, ব্রাত্বকেশ্বর ও 
বেঙ্নট পর্বতন্থিত বালাজীকে দর্শন করিয়া, পথে শিবকাঞ্চী ও বিষুকার্ধী 


৩৩৪ শ্রী/ ১০৮ স্বামী সস্থদাস বাবাভী মহারাজের জীবন-চরিত 


হইয়া ভ্রিচিনাপলী রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রাজ্স্যে শ্িরঙ্গমূ 
প্রধান তীর্ঘথ। এখানে শ্রীশ্রীরজনাথজীকে দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের প্রায় দক্ষিণপ্রাস্ত 
পধ্যস্ত এইবারে পধ্যটন করিলেন । ইহার পবই বৈশাখ মাসে উজ্জয়নীব 
কুভমেলা; সেখানে ব্রঙ্তবিদেহী মহস্তরূপে তাহাকে উপস্থিত হইতে 
হইবে। সুতরাং সেতৃবন্ধ হইতে তাড়াতাড়ি চৈত্রমাসের তীয় সন্কা্ত 
আশ্রমে প্রত্যাবপ্তন কবিলেন। পথে দক্ষিণ মথুরায় । আধুনিক নাম 
“মাদুরা” ) মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করেন | এই মীনাক্ষী দেবীর মন্দবেব 
অতি বুহৎ। মন্দিরের ভিতরেই পুষ্ষরিণী, বাজার প্রভৃতি আছে । 

চৈত্র মাসের ২২শে তারিখে আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। আশ্রমে 
আর বিশ্রাম লওয়া সম্ভবপর হইল ন!। চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইছে 
আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাস উজ্জয়িনীতে কুস্তরমেলা থাকে | এই 
ংক্রান্তির দিনই কুভ্তঘোগের প্রথম মানের দিন ছিল। স্তর" 
আশ্রয়ে মাত্র ৪1৫ দিন থাকিয়! উজ্জয়িনী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন । 
প্রতোক কুস্তমেলাস্থলেই ব্রজবিদেহী মহন্তের জন্য বিশেষ চিহ্নত স্থান 
থাকে । সেখানে গিয়া শ্রাযুকক বাবাজী মহারাজ একটি বড ছাতা 
নীচে নিজের আসন স্থাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের 
অন্ততম প্রধান যহঝ্খরূপে একমাস অবস্থান করিলেন। এই ছাতাটি 
তাহার শ্রগ্ুরুদেবের ছাতা, প্রতিবার কুম্তমেলাতে এবং ব্রজপরিক্রমার 
সময়ে তিনি এই ছাতাটিই ব্যবহার করিতেন । অতিশয় পুরাতন হইয়' 
গেলেও কোনদিন ইহাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নাই--ইহা! আমর 
, দেখিয়াছি, প্রয়োজনান্থসারে কখন কখন সারাইর! লইয়াছেন মাত্র 
এই কুস্তমেলায় সমবেত সাধুগণ এবং গোয়ালিয়রের মহায়াজা ক্ঠাহার 
প্রতি বছ সম্মান প্রদর্শন করেন। 


শ্রী পিন তি পাস শি, 


কুস্তমেল৷ সমাধ হইলে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এধান হইতে 
আশ্রমে না ফিরিয়া ৬পুরীধামে গেলেন। এখানে প্রায় ছুই যাসকাল 
ছিলেন, ৮বিজয়কু্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রতি পূর্বগ্রীতিবশতঃ তাহার 
সমাধি-মন্দিরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। পুরীতে এইস্থান “জটিগা 
বাবার সমাধি-মন্দির” নামে প্রসিদ্ধ । এই সময়ে অনেকে তাহার নিকট 
দীক্ষালাভ করেন। অতঃপর শ্রাবণ মাসে শ্রীবৃন্ধাবন অভিমুখে রওয়ানা 
হইলেন। পথে কলিকাতায় পূর্বববন্ধু শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্র 
মহাশয়ের বাটীতে * কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেখানেও 
বছলোককে দীক্ষাদান করিয়াহিলেন। ঝুলন পৃপিমার কয়েকদিন পূর্বে 
প্রীবন্দাবন আশ্রমে পৌছিলেন। 

ইহার পর আরও ছুইবার তিনি তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই 
ছুইবারে উত্তর ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ দর্শন করেন। এতত্যতীতও 
পূর্ধ্বে এবং পরে কখন কখন তিনি তীর্থ,দশন করিয়াছেন। তাহার 
তীর্থ দর্শনের একটি বিশেষত্ব ছিল, উহ! তাহার ভীর্থপঙ্গীদের লকলেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমর! সাধারণতঃ কোনও তীর৫থে গেলে, 
সেখানে যাহা কিছু ত্রষ্টব্য আছে, তৎসমন্তই দেখিবার জন্য ব্যত্ত হই। 
পাণ্ডারা যত সব খুটিনাটি বিষয়ের কথা বলে, অর্থাভাবে অথবা 
সময়াভাবে তাহায় কোনটা অসম্পন্্র থাকিয়া গেলে মন খুৎধুঁৎ করিতে 
থাকে, কোন প্রধান তীর্ধের দিকে ট্রেণে যাইতে থাকিলে লাইনের 








ঈ ১৩০৪ সাল হইতে ১৬২২ বালে গৃহস্থাত্রয ত্যাগ করার ছিন পর্ধাপ্ত বাগবাজার 
৪৭নং বৌসপাড়। লেনন্থ বাটাতে গ্রী্ী যাধাজী মহারাজ যাস করিয়াছিলেন । তখপর় 
উত্ত বাটাতে প্রীযুপ্ত মোহিবীঘোহন চত্রবর্তী মহাশয় অবস্থান করিতেন । ১৩৬২৮ জালে 
ভীতী খাবানী মহারাজ সংসারত্যাদী সাধু অবস্থায় কলিকাত! জাসির তীবৃ্ত গোহিলী 
বাবুর অতিথিরপে উত্ত' বাটাতেই করেফাটিদের জন বাস করিয়াছিলেন । 


৩০৬ হ্রী ১০৮ দ্বাষী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিভ 


প্রি আন শট আল সস মি জার 





পাশে যে সকল ছোটখাট “তীর্থ” থাকে, তাহ! দেখা হইল ন] বলিয়া মন 
অন্ততঃ সাময়িকভাবেও বিষ হয়। তাহার এ সকলের কিছুই ছিল 
না। তীর্দর্শন করিতে গিয়া তিনি মুখ্যধামগুলিই দর্শন করিতেন, সেই 
সকল প্রধান স্থানকে কেন্ত্র করিয়া তাহার চতুগ্দিকে যে সকল তীর্থস্থান 
কালক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে ততপ্রতি তত লক্ষ্য করিতেন না। সেগুলিও 
দর্শন হইলে তালই, না হইলেও মনস্তাপ নাই, পরিপূর্ণতৃপ্তিতে 
চিন্ত ভরিয়া আছে, এইরূপই তাহার ভাব ছিল। মুলবস্তর [দিকেই 
চিরদিন তিনি বদ্ধদৃটি ছিলেন । তীর্থস্থানের পুজা, ন্লান, দান প্রভৃতি 
সম্বদ্ধেও এইরূপই তাহার ব্যবহার ছিল, আসল কাধ্যটির জন্য ভক্তি 
ও আগ্রহের দহিত আয়োজন করিতেন, আহ্যঙ্গিক বিষয়ের প্রতি 
তত মনোযোগ করিতেন নাঁ হইয়া গেলে ভালই, কিন্ত না 
হইলেও আপত্তি নাই--খুঁৎখূতি তাহার একেবারেই ছিল না। 
যতটুকু হইল তাহাতেই তাহার পূর্ণ লন্তোষ হইত। পরবর্তা 
কালে যখন তাহার অনেক শিম্ত হুইয়াছিলেন, তখন শিশ্যপ্িগিকেও 
তীর্থদর্শন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, সাধুশিস্দিগকে ত নিজেই 
অর্থ দিয়া তীর্ঘদর্শনে প্রেরণ করিতেন এবং তাহাদিগকেও অঙ্থন্ধপ 
উপদেশ দিতেন। আমাদের একজন গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন, “সেবারে 
কানীধামে নামিয়া আল্ল সময় ছিলাম। সেজগ্ত চক্রতীর্থ দর্শন করিতে 
পারিলাম না। এজন যনে কষ্ট ছিল, একটু অপরাধ হইয়াছে, এরূপ 
বোধও ছিল। দেশে আসিয়া এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে 
পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন «......তুমি চক্রতীর্থে যাও নাই, 
তাহাতে কোন দোষই হয় নাই। সফল তীর্থে ই ভগবৎ আবির্ভাব আছে, 
ভক্তিতে সর্বজই তিনি পূর্ণ ফল দেন। ত্মি কোন চিন্তা করিও না। 
ভগবান্‌ নিশ্চিতই অন্তধ্যা্ী; তিনি সব জানিয়! উপযুক্ত ' বিধান 
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সপ পর পা এ ওর এ | সিমটি পা 


করিবেন, তুমি কোন প্রকার উদ্বেগ মনে আমিও না।'+'--% % 
আমাকেও তিনি এক সময়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৩৩৭ সালে 
আমি কামাখ্যাতীথে গিয়াছিলাম, ইহার কিছু পূর্বে পড়িয়া গিয়া আমি 
ডান পায়ে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলাম এবং এই আঘাতের বেন! 
তখনও যায় নাই, তঙ্জন্ঠ ভালরপে হাটিতে পারিতাম না। এই অবস্থায় 
কামাখ্যায় যাইতে উদ্যোগী হইয়াছি দেখিয়া! শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
স্মার্মাকে বলিলেন, "তুমি পাহাড়ে চড়িতে যদি ন। পার, তবে নীচে 
থাকিয্নাই প্রণাম করিও, তাহাতেই তোমার কাদ্ধ হইবে। পাহাড়ের 
সর্বত্রই দেবীর অধিষ্ঠান আছে জানিবে।” পরে কার্যতঃ আমাকে 
তাহা করিতে হয় নাই, কারণ আমি আল্লায়াসেই পাহাড়ে চড়িতে 
সমর্থ হইয়াছিলাম। রর 

আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অকারণ অতিরিক্ক 
কঠোরত] অবলম্বন কর! তিনি পছন্দ করিতেন না। অনেক আচারনিষ্ঠ 
ব্যক্তি আছেন ধাহার! কিছুতেই কলের জল খান না, কিন্বা রেলগাড়ীতে 
একসণে ছুই তিন দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইলেও জানাহার কিছুই করেন 
না--ইত্যার্দি। এসকল ব্যবহারের উদ্দেন্ট ভালই এবং চিত্বসুদ্ির 
সহায়তা করে বলিয়া কতক পরিমাণে ইহা গশুভফলই উৎপাদন করিদা 
থাকে। কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়। গেলে এসকলের মূল উদ্দেস্ত ব্যর্থ হয় 
এবং ইহা অপকারী হইয়া পড়ে। বিশেষ বিশেষ দিনে শানে 
উপবাসের ব্যবস্থা জাছে সত্য, কিন্তু উপবাসের অর্থ কেবল জনশন নে, 
উপ (সমীপে) বাস অর্থাৎ ধানজপাদির ঘার! ঈশবয়সান্লিধয অনুভবের চেষ্টা, 


* এই পত্রখানি সম্পূর্ণ চত্রদন্তী, টাটার্জি এও কো: লিষিটেড্‌ কর্তৃক প্রকাশিত *ব্রজ- 
বিদেহী যহতত 2১০৮ খ্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ কর্ডুক টির 
গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত হই্য়াছে। 
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না খাইয়া থাকিলে দেহযনের একট। অপেক্ষারুত প্রশাস্ত অবস্থা আসে 
বলিয়া না খাইয়া অথবা কম খাইয়া থাকা ইহার অহুকুল। কিন্য 
এই অনশন আমাদের শারীরিক সামখ্যের মাত্র! অতিক্রম করিলে শরীর 
ক্রি ও মন্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া! পড়ে, ফলে ধ্যানজপাদি করিবার শক্তি আর 
থাকে না, এইস্থলে উপবাস মূলতঃ বার্থ হয়। এইজন্যই খবিগণ শাস্সে 
অসমর্থপক্ষে অন্থুকল্পের উপদেশ করিয়াছেন । এইক্প কোনও তীর্থে 
যাইবার পথেই যদি শরীর এবপ ক্লান্ত ও অবস্ন হয় যে তথায় গিয়া 
তীর্থের প্রভাব চিন্তদ্বারা অনুভব করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে 
তীর্থে আগমনের একটি প্রধান ফল হইতেই বঞ্চিত হইতে হইল! 
তদুপরি একক্রমে দীর্ঘকাল তীর্ঘভ্রমণ করিতে হইলে এরূপ কঠোরতার 
ফলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে । তীর্ঘস্থানে গিয়! অধিকপরিমাণে 
জপ করিতে তিনি উপদেশ দিতেন । অবসরদেহে র্লান্ত-মস্তিফে যে 
নিবিষ্টচিত্তে জপ করা যায় না. ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন; এইজন্য 
এরপস্থলে তিনি গুক্ললপঘু বিচার করিয়া কার্য করিতে আমাদিগকে 
উপদেশ দিতেন অর্থাৎ আচারের কঠোরতার কথঞ্চিং হাস এবং সাধনের 
হানি এই উভয়ের ঘধ্যে কোন্টি বৃহত্তর অনিষ্ট, ইহা বিবেচনা করিয়া 
কার্য করিতে বালতেন। তাহার গুরুদেবের জীবনচরিত-গ্রন্থের 
একস্থানে তিনি লিখিযাছেন, “রেলগাড়ীতে চড়িয়া দুরক্থানে যাতায়াত 
করিতে শরীর রক্ষার নিষিত আপদ্শ্থ অবলম্বন করা! দুষণীয় নহে বলিয়া 
তিনি * পূর্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, এবং সময়াুসারে আনগ্তক মত 
গাড়ীতে বসিয়া ফলমূলাদি তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন ।” 
জয় বাবাজী মহারাজের নিজেরও এই প্রকার অভিমত ছিল। তীর্ধের 

* অর্থাৎ তরীবুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুদেব জী। ১০৮ দ্যাবী রামগাস কাঠিরা। বাবাজী 
মহারাজ। এই ফখ। উত্ত জীবনচরিত গ্রন্থের ২** পায় লিখিত আছে । 
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পথে এবং তীর্থে গিয়াও অতিবিপ্ত কাঠোবত। অবলম্বন তিনি করিতেন 
না। মুলবস্বব দিকেই চিকদিন তাহা প্রধান লক্ষ্য ছিল। পথে 
সময়মত দ্বানাহাবেব ব্যবস্থা তিনি সম্ভবস্থলে সর্বদাই করিতেন এবং 
টানা উপস্থিতবুদ্ধি ও শ্বভাবগত অনলস ক্ষিপ্রকাবিতাব গুণে তাহ! 
'অবিকাঁংশক্ষেত্রেই সম্ভব হইত। গাড।তে চ'লবাব সময় তিনি টাইম- 
টেবল দেখিয়া! এমন ট্রেণ নির্বাচন কবিতেন যাহাতে সাবাবান্ি 
(প্রয়োজন হইলে দ্রিবসেব শেষভাগ ও সাবাবান্ি) চলিয়! পরদিন ভোবে 
অভীষ্ট স্থানে পৌছা'ন যায়। পথ চ'লবাব পক্ষে 1 বড হুন্দর 'নযম। 
ভোরে যথাস্থানে শৌচ ম্বান সানিয়া নিশ্চিস্তমনে কিছু সময় ভগবন্ধ্যান- 
জপে কাটাইয়! কিছু প্রসাদ পাইয়া লইতে পারিলে তাহাব ফলে সারাদিন 
শবীর জিগ্গ ও চিন্ত প্রফুল্ল থাকে। শবীর ও মনেব এই অবস্থাটি 
'ীর্থব্রমণেব পক্ষে অশ্যাবশ্তাক বলিয়া মনে হয়। কখন কখন অন্ত 
প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল এই কাবণেই তিনি, বেস্থানে ট্রেখ ভোর- 
বেলায় উপস্থিত হয়, সেই স্কানে নামিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবিদ্বা পরে 
অন্ত ট্রেণ বা ক্টামাব ধবিতেন । পরবস্ভীকবালে যখন তিনি বজগ, বিহার 
ও আসামের অনেকস্থলে ভ্রযণ করিয়াছিলেন, তখন জামরা অনেকে 
তাহার সঙ্গে থাকিতাম এবং তখনও তাহাব এই সকল নিয়মই ছিল 
দেখিয়াছি । পাঠক পরবর্তী অধ্যায়ে ইহার উদাহরণ পাইবেন। 

১৩২৮ সালের পৌধমালেব শেষভাগে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
পশুপতিনাথ দর্শনার্থ নেপাল অভিমুখে যাজ্সা করেন। তাহার গুরুত্রাতা 
রাধেস্থামদাসজী, শিশ্ত অনস্তদাসজী এবং আরও কয়েকজন সাধু এইবারে 
তাহার সঙ্গী ছিলেন। পথে ছাপরাত্ব ও সমস্তিপুরে কয়েকদিন অবস্থান 
করেন এবং এই ছুই স্থানে অনেকে তাহার নিকট দীক্ষালাভ | 
তাঁছার কলিফাতাস্থ জনৈক শিশ্তের এক বন্ধু উতাবাবু এই "দমনে 
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অর ও আপ পা | পপ সি শি শিস পা উস উপ পিপি ক ওস্কস্ী 


নেপালের মহারাজার পুত্রদ্দের গৃহশিক্ষক ছিলেন ও তাহার বিশেষ 
প্রিয়পান্র ছিলেন। প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের নেপাল অবস্থানকালে 
সর্বববিধ ন্ুবন্দোবন্ত করিবার ল্জন্ত এই শিশ্ঠটি বন্ধুকে পত্র লিখিলেন। 
ফলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নেপালের রাজধানী কাঠমাড়ৌ নগরে 
পৌছিলে উষাবাবু আনিয়া রাজার গেষ্ট হাউসে (3598$-00986 ) 
তাহাকে লইয়া গেলেন ও খুব যত্বপূর্বক সেবা করিলেন। এখান 
হইতে নিকটবর্তী থাপাথলি আশ্রমের সাধুগণ আসিয়া একদিন 
ভাহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। এই আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ কয়েকদিন রহিলেন। এই সময়ে একদিন মহারাজা তাহার 
সভাপগ্ডিত সহ তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহারা 
অধ্যাত্বতত্ববিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও তর্কবিতর্ক করেন এবং তাহার উত্তর 
শুনিয়া গাঁছার প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। : এই সময়ে তাহার 
পুরাতন আমাশয় রোগ আবার প্রবলভাবে দেখ! দিল। তাহা সত্বেও 
তিনি মুক্িনাথ হইয়! মানস সরোবরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন | সেখানে 
অত্যন্ত শীত, তাছার শরীর দুর্বল ও রুগ্ন, এজন অনস্তদাসজী ইহাতে 
খিশেষ আপতি করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ প্রথমতঃ সন্ত 
হন নাই, অবশেষে অনেক অন্থরোধ করার পর নিরঘ্ত হইলেন। তখন 
আরও ছুই একদিন সেখানে থাকিয়া ফিরিবার পথে পুনরায় সমব্যিপুর 
ালিলে কলিকাতা হইতে এক পত্র পাইলেন। তাহার গুরুত্রাতা 
প্রেসিডেন্সি কলেজের গনিতাধ্যাপক ভ্রীবুক্ত সারদাপ্রলয় দাস মহাশয়ের 
কলিকাতা ভবানীপুরস্থ বাটার নির্্াপকাধ্য এই সময় শেষ হইয়াছিল। . 
সেই বাটীতে তাছাদের গুরুদেব প্রীপ্রীকাঠিয়া বাফাজী মহারাজের এবং 
প্রীত্রীঠার্ুরজীর চিত্র প্রতিষ্ঠ। এবং গৃহ্প্রবেশ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাধাজী 
মহারাঙ্কে যাইতে বিশেষনূপে অঙচরোধ করিয়া! ইনি পত্র দদিয়াঞ্টিলেন | 


তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আরম ৩১১ 


উপ সপ 


তদন্থসারে সমস্তিপুর হইতে প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় ইহার 
বাড়ীতে গেলেন। সেখানে খুব আনন্দের সহিত উৎসব হইল। এইবার 
এখানে অবস্থানকালে বহুলোকে তাহার শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেন। 
কিছুদিন এখানে থাকিয়া ফিরিবার পথে চিত্কৃট দর্শনপূর্বক ১৩২৯ 
সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রার অল্পকালপূর্ষে ্রীবুন্দাবনে পৌছিলেন। 

ঝুলন পৃণিমার পরের অষ্টমীই জন্মাষ্টমী । জক্াষ্টমীর ছই তিন দিন 
পরেই ব্রজ পরিক্রমায় যাইতে হইল। পরিক্রমাসমাপনান্তে এইবার 
কয়েকমাস আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনস্তর ফাল্গুন মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে জালামুখখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার তাহার সঙ্গে 
তাহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সাথী গুরুভ্রাতা প্রযুক্ত জানকীনাথ সামন্ত 
মহাশয় সন্ত্রীক, আমাদের গুরুভ্রাতা অনন্তদাসজী এবং কমলদাসজী নামক 
রামানন্দী সম্প্রদায়ের একজন সাধু ছিলেন। এই স্থানের দৃশ্ধ অতি 
মনোরম, দেবী খুব জাগ্রত, গুহাত্যন্তরে প্রন্তরগাতঅ হইতে অস্নিশিখা 
সর্বদাই বাহির হইতেছে, কিন্ত তাহার তাপ অত্যন্ত কম; হাত দিয়া 
স্পর্শ করিলেও বিশেষ অচ্ছভূত হয় না । ঘটার ভিতর ছুধ লইয়া প্রযুক্ত 
বাবাজী মহারাহগ অগ্নিশিখার নিকটে দীড়াইয়া তাহা নিবেদন করিয়া 
দিলেন। তাহার সঙ্গিগণও এট সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা দেখিলেন 
যে অগ্নিশিখা ঘটার ভিতর প্রবিষ্ট হইল ও কিছুক্ষণ থাকিয়া! বাহির 
হইয়৷ গেল। এইক্বপেই দেবীকে পুনরায় পেড়া ভোগ দেওয়! হইল) 
পেঁড়ার উপরেও অগ্নি আসিয়! কিছুক্ষণ থাকিল, পরে চলিয়! গেল। দেখা 
গেল গেড় কিছু কৃষ্বর্ণের হইয়াছে । অতঃপর সেই ছুধ ও পেড়া প্রসাদ 
তাহারা সকলে গ্রহণ করিলেন। এখানে তাহারা তিন চারি দিন বাস 
করেন। এই সময় যুক্ত বাবাঙ্গী যহারাজ বলিয়াছিলেন, "স্থানটি বড় 
হুন্দর। দেবী এখানে জাজল্ামান হইয়া আছেন। এই স্থানের কথাই 
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ও পি জপ আন পপি শপ সপ শিপ শপ আলম সপ সাপ | সপ পরস্পর পট পি পথ পি 


আমার গুরুদেব বে বলিক্াছিলেন। আমাকে এখানে জানিবেন ইহা আমার 
প্রতি তাহার বর ছিল। সেই বর এইবার পূর্ণ হইল ।” 

অনন্তর তাহারা রোয়ারলর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছুই দিন 
পরে চিন্তাপূর্ণী নামক স্থানে পৌছিয়৷ চিন্তাপূর্ণী দেবীকে দর্শন করিলেন । 
এই দেবী খুব জাগ্রত এবং ইহাকে দর্শন করিলে লোকের মনঙ্কামন! 
সিদ্ধ হয় বলিয়া! জনশ্রুতি আছে । প্রার্থীর চিন্তা পূর্ণ করেন বলিয়! দেবীর 
চিন্তাপূর্ণী নাম হইয়াছে । এখানে ছুইদিন থাকিয়! সকলে মাগুই অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। রাস্তার গরু অথবা! ঘোড়ার গাড়ী ভিন্ন অন্ত কোন 
যান ছিল না। দিনের পর দিন টাঙ্গাগাড়ীতে চড়িয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করিতে হইল। প্রথমে এক গাড়ীতে জানকীবাবু সম্ত্রীক এবং পশ্চাতে 
আর একথানি গাড়ীতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ, অনন্তদাসজী ও কমল- 
দাসজী যাইতেছিলেন। পথ সমতল নহে, মধ্যে মধ্যে চড়াই উতরাই 
আছে। একদিন তাহারা এমন একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, 
টাঙ্গায় চড়িয়াই খুব উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে হইল, তারপর নামিবার 
সময় হঠাৎ ঘোড়ার পা পিছলাইয়া পশ্চাতের টাঙ্গাখানি উপ্টাইয়া গেল। 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় পাচ হাত দূরে গিয়া পড়িলেন, কিছু 
আঘাতও পাইলেন। অনস্তাসপ্ী এবং কমলদাসজীও এইক্সপ 
ছিটকাইয়া ছুরে গিয়া পড়িয়াছিলেন, দৈবাৎ সকলে বাচিয়া গেলেন। 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উঠিয়া আসিয়া ইহাদের উভয়কে তূলিলেন এবং 
বলিলেন “বাবা ! আজ একটা বিশেষ ফাড়া ছিল। শ্রীভগবান্‌ আজ 
কপা৷ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন !” ছোড়াটির পায়ে কিছু চোট লাগিয়াছিল, 
সেজগ্ তিনি বলিলেন “চল আমর! কিছুদূর ছাটিয়া যাই।” নিজে যে 
আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা-গ্রাহই করিলেন না। প্রায় পাচ ক্রোশ 
পথ চলিয়া! পথিপার্থ্ে একটি উপযুক্ত স্থান দেখিয়া সফলে. বিশ্রামার্থ 





শি 


তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আর ৩১৩ 
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সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। এই স্থানে রন্ধন করিয়া জীগ্রঠাকুর- 
জীর ভোগ লাগান হইল ও সকলে প্রসাদ পাইলেন। এইরূপ পথে 
যে সকল স্থানে বিশ্রাম করা হইত, সর্বত্রই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
পৌছিয়। প্রথমেই শুকনা কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তারপর চুলা 
তৈয়ার করিয়া, চাল ধুইয়! রাক্নার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিতেন। এই 
নকল শেষ হইলে অনন্তদাসজীকে বলিতেন, “তৃমি নান করিয়া আসিয়া 
রস্থই চড়াইয়া দাও।” তখন ইনি ত্নান করিয়া আসিয়া পাক করিতেন। 
এক একটি স্থানে পৌছিয়! অন্ঠান্থ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন এবং 
প্রায় সকলেই শুইয়া পড়িতেন, কিন্ত ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর 
প্রাচীন হইলেও তিনি অক্লান্তভাবে এই সকল বন্দোবস্ত করিতেন । 
ঠাহার শরীরে আলম্ত কেহ কখনও দেখে নাই। 

সেদিন রাত্রিতেও এইখানে থাকা হইল, ফলে ঘোড়াটি একটু 
“বশ্রাম পাইল। পরদিন পুনরায় টাঙ্গায় চড়িয়া সকলে যাত্রা করিলেন। 
বেল! চারিটায় মাগুই নামক স্থানে পৌছিলেন। এখান হইতে রোয়ালসর 
দশ মাইল। তাহারা মাগুইএ থাকিতেই খুব ঝড় বৃষ্টি আরম হইল। 
বাধা হ্যা ছুইদিন এখানে অপেক্ষা করিতে হইল। তৃতীয় দিবসে 
আকাশ একটু পরিফার হইয়াছে দেখিয়া! তাহারা পুনরায় যাআার জন্ত 
প্রস্তুত হইলেন। সমীয় দ্রব্যাদি বহনের জন্ত ছইটি পাহাড়ী লোকের 
বন্দোবস্ত কর! হ্ইয়াছিল। জিনিষপঞ্র তাহাদের সঙ্গে দিয়া সকলে 
পাত্রজে রোয়ালসয় অভিমূখে অগ্রসর ছইলেন। খানিকদুর যাইতে 
না যাইতেই পুনরায় অবিশ্রান্ত বর্ষণ আরস হইল ও তৎসহ হিষশীতল 
বায়ু প্রবলষেগে বছিতে লাগিল। একে পথ অতি তুর্গম, তাহাতে এই 
ছুধ্যোগ । সঙ্গের পাহাড়ী লোক ছুইটি অনেফ পিছনে পড়িয়াছে, সম্মুখের 
পথ অজ্ঞাত।. জনযানবধূন্ত বনপথে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া যে 
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পথ জানিয়া লইবেন, তাহার উপায় নাই। প্রায় সকলেই নিরুৎসাহভাবে 
আনাজে পথ চলিতে লাগিলেন । এইরূপ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া 
আসিল, ততক্ষণে অনম্তদাসজী ও কমলদাসভী, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
ও জানকীবাবু প্রভৃতিকে ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিযাছেন। 
সন্ধ্। হইতেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত আরম্ভ হ্ল। অল্প অন্ধকার 
হইয্ঘাছে এমন সময় এপ একটি স্থানে ইহারা দুইজন পৌছিলেন, 
যেখানে পথ অল্লপরিসর, অতি সাবধানে কতকদূর পার হুইতে 
হইবে, ছুইপাশে গভীর খাদ, কোনক্রমে পদন্থলন হইলে বছুনিম়নে 
পড়িয়া নিশ্চিত মৃত্যা। অনস্তদাসজীর মনে হইল, পবৃদ্ধ গুরু পশ্চাতে 
আসিতেছেন, তাহার শরীর প্রাচীন, অন্ধকারও হইয়াছে, তাহাতে এইক্প 
দুর্যোগ, এখানে আসিয়। যদি কোনরূপে পা একটু রাস্তার বাহিরে পড়ে, 
তাহা হইলে উপায় 1” এই আশঙ্কায় ও উদ্বেগে কাদিতে কাদিতে তিনি 
ফিরিয়া চলিলেন, খানিকদূর গরিয়। তাহাকে পাইলেন, দেখিলেন প্রশান্ত 
নির্ভীকডাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চলিয়াছেন। অনন্তদাসজী 
বলিলেন “বাবা! অন্ধকার হইয়াছে, সাষ্নে কিছুদূরে একটা রাস্তা 
আছে, সেখানে একটি মাত্র পা ধরে, রাস্তার বাহিরে পা পড়িলে 
একেবারে বহু নীচে পড়িয়া যাইতে হইবে। এই চিন্তা করিম 
আপনাকে বক্ষে লইতে কিরিয়! আসিয়াছি।” শ্রীতুক্ত বাবাজী মহারাজ 
অস্ভিশয় প্রল্নাবে বলিলেন, “চল, তুষি আমার সঙ্গে চল, আমি ঠিক 
যাইব।” অনন্তর উভয়ে একত্র চলিলেন, সেই স্থানাটতে আসিয়! 
পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহায়াজ ঠিকভাবেই পার হইয়! গেলেন। 
শ্রীভগবত্কপায অপর সফলেও নিবি স্থানটি অতিক্রম কক্সিলেন। 
রান্রি প্রায় চারিদণ্ড অতিক্রান্ত হইলে সকলে রোয়ালনরে আসিয়া 
পৌঁছিলেন। এখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাহারা আশ্রয় পাইলেন ও 
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তাহাকে বলিলেন “আপনি আমাদিগকে কিছু কাষ্ঠ আনিয়া দিয়া 
আমাদের জীবনরক্ষা করুন|” শুনিবামান্্র ব্রাহ্মণটি ভ্রুতপদে গিয়া 
খুব সরু সরু কতকগুলি কাঠ তাহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। 
তখন আগুন জালাইয়া সকলে ভিজা কাপড়, লেঙ্ুটি প্রভৃতি গুকাইবার 
ব্যবস্থা করিলেন এবং হাত পা সেঁকিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ 
সেঁকিতে সেঁকিতে তাহাদের শরীর সতেজ হইয়া উঠিল। তখন সেই 
্রাঙ্মণ কিছু পুরী ও শাক আনিয়! দিলে ঠাকুরঙ্গীর ভোগ লাগাইয়া 
সকলে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

রোয়ালসর একটি সরোবর | পরদিবস প্রাতে উঠিয়া এই সরোবরে 
তাহার! ম্বানাদি- ক্রিয়া সমাপন করিলেন। দেখিলেন অনতিবুহৎ 
সরোবরটি চতুদ্দিকে পর্বতবেট্টিত, জলে সাতটি ছোট ছোট পাহাড়খণ্ 
ভাসমান, তাহার উপর ছোট ছোট গাছও আছে। ভূটানে এই সময় 
প্রবল শীত পড়ে বলিয়! ভূটিয়াগণ এইস্থানে নামিয়! আসে। তাহাদের 
ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা । চরখী ঘুরাইতে ঘুরাইতে এই সরোবরকে 
তাহার! প্রতাহ প্রদক্ষিণ করে। এইরূপে ভক্তির সহিত পরিক্রম! 
করিতে করিতে হখন তাহারা তন্ময়চিত্ত হইয়া যায়, তখন সেই ভাসমান 
পর্বাতধগুগুলি তাহাদের নিকটে সরোবরের কিনারে আসিয়া একম্রিত 
হয়। তাহাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও অন্যান্য সকলে 
সরোবর পরিক্রমা করিলেন এবং ইহ! প্রত্যক্ষ করিলেন। এই স্থানটি 
লোমশ খধির তপস্ঠার স্থান বলিয়া গ্রসিঙ্ধ। 

এখানে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহার[জ বলিয়াছিলেন, “এট 
স্থানটি বড় সুন্দর, বাস্তবিকই তপন্তার উপযুক্ত স্বান।* তিনি এখানে 
তিনদিন থাকিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন, কিন্ত সঙ্গীর! সেখানে থাকা 
ক্লেশকর বলিয়া বোধ করিতেছিলেন। তীহারা পুনঃ পুনঃ অন্থবিধায় 
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১০০১ রশ জা পপ পি শ »৮ অপ, পপ শত গল আজান পাি পপ ৯ শি পাটি স্পা শি সর 


কথা জ্ঞাপন করাতে অগত্য। তিনি নী ফিরিতে রাজী  হইলেন। 
সেখানে একদিনমাত্র থাকিয়া সকলে পুনরায় মাগুইএ আঙিলেন এবং 
তথা হইতে অন্ত রাম্তায় পাহাড় অঞ্চলের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিতে 
করিতে নীচে নামিয়| অম্বুতসহরে আসিলেন। 

এখান হইতে জানকীবাবুর। দেশে চলিয়া গেলেনু। এখানে .কয়েক 
দিন বাস করিয়া, অনন্তদাজী ও কমলদাসজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ অতঃপর নারায়ণসরোবর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
রেলগাড়ীতে বিশাল নিম্ধুনদ পার হইয় রাস্তায় পিগুথজ্ুর মাত্র খাইয়া 
মরুভূমির সায় স্থানের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে সগ্ডাবন্দর নামক 
স্থানে-উপস্থিত হইলেন ' এখানকার হিন্দু অধিবাসিগণ শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের দর্শনে আরুইট হইয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল । এখান 
হইতে নারায়ণসরোবর যাইবা ছুটি রান্তা আছে--একটি ম্বলপথ 
অপরটি জলপথ। স্থলপখে যাইতে হইলে যে রাস্তা ধরিয়া যাইতে 
হয় তাহাকে “রখ' বলে; এই রাঘ্যা অতি ছুর্গৰষ এবং পথে জলের 
অভাব অত্ন্ত অধিক। ক্ুতরাং এই পথে না গিয়া তাহারা নৌকার 
পথেই অগ্রসয় হইলেন। এ পথেও খানিকদুর হাটিয়া গিয়া তবে 
নৌকায় উঠিতে ছুয়। দশ বার যাইল হাটিয়া গিয়া একটি সহর 
পাইলেন। ইহার পয আর জনপদ নাই এবং নৌকাতে কত সময় 
থাকিতে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই | ' স্থৃতরাং কিছু চিড়া, তেতুল ও 
পানীয় জল সঙ্গে লইলেন এবং উটের পিঠে চড়িয়া সমুক্রের উপকূলদ্থ 
বহুদুরবিস্কৃত লবণাক্ত পতিত স্থান অতিক্রম করিয়া সারাদিন চলিয়া 
সন্ধ্যাবেল! সমুত্রের ঘাটে পৌছিলেন এবং একখানি নৌকা! টিক ফরিলেন। 
সে রাজে আর নৌক! ছাড়িল না, চিড়। খাইয়া! যাহিরে_ঝ্মার্জ লবণাক্ত 
ভূমির উপরই শয়ন করিয়া তাহার! রাত, কাটাইজেল। পরদিন 
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পপ পাপী সা সপ পপ পিপাসা শপ এপ শত আপ শি চা শক সরি ক শসা 


বৈকালে নৌকা ছাড়িল, এবং সেই বাস্রিও চিড়া ও জল খাইয়াই 

থাকিতে হইল। পরদিন বাতাসের বেগ অতিশয় মন্দীভূত হইল, 
সুতরাং অনুকুল বাযুপ্রবাহের অভাবে পালের নৌকা অতি ধীরে 
ধীরে চলিল। আজ আর জলচিড়াও ছিল না, সুতরাং অনাহারেই 
থাকিতে হইল । পথিমধো আবার একস্কানে নৌকা চড়ায় আটকাটয়া 
যাওয়ায় একদিন সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল । এইকূপে নৌকায় 
সম্পূর্ণ চারিদিন ও তিনরাত্রি অনশনে এমন কি একটু জল পর্যাস্ত না 
খাইয়া! তাহাদের কাটিল। পঞ্চম দিনে রাত্রি প্রায় আটটার সময় 
লকপত নামক একটি সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরস্থিত ঘাটে গিয়া 
অবতরণ করিলেন! এই সময় অনাহারে অনস্তদাসজী এবং কমলদাসজী 
ওঠাগতপ্রাণ হইয়াছিলেন, কিন্ত প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটুও চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করেন নাই অথব! তাহার যে কিছুমাত্র ক্লেশ হইতেছে, ইহা? 
স্গীদ্বয় অনুভব করেন নাই । তিনি ইহাদিগকে বলিয়াছিলেন “বাবা ! 
খুব ভালভাবে সব তীর্থ হইয়া! গিয়াছে? এই শেষ তীর্থ, এখানে ভগবান্‌ 
পরীক্ষা করিতেছেন। অবিচলিতভাবে থাকিয়া ভগবন্নাম কর ।” 

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান ও রাক্রিকাল বলিয়! সহর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে 
পৌছাইয়া দিতে নৌকার মাঝিকে বিশেষর়পে অন্থরোধ করা হইল, কিন্ত 
সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। এই সময়ে অনস্তদ্াসজী ভিতরে একটি 
বিশেষ শক্তি অন্থুভব করিলেন এবং সমস্ত জিনিষ কাধে করিয়া এক 
হাতে বাবাজী" মহারাজকে ধরিয়া অগ্রসর হইলেন । তাহার এই সময়ের 
সেবায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিরতিশপ্র প্রসন্ন হুইয়াছিলেন। 
রাস্তায় একটি কুয়া পাইয়! জিনিষপর সেখানে নামাইয়া সকলে পেট 
ভরিয়া জল খাইয়া লইলেন। লকপত গৌছিয়া দেখেন, ঘোকানপাট 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একক্ধন দোকানদারকে 
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উঠাইয়া তাহার নিকট হইতে কিছু মিঠাই ক্রয় করিলেন এবং তাহাই 
খাইয়া বাছিরে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতে 
লানাদি সমাপনাস্তে রামানন্দী সম্প্রদায়ের এক আশ্রমে গিয়া সকলে 
উঠিলেন। এইখানে ছুইদ্রিন বিশ্রাম করিয়া সকলে নারায়ণসরোবর 
অভিমুখে রওনা হইলেন। নারায়ণসরোবর এখান হইতে প্রায় পাচ 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেখানে গিয়াও তাহারা সাধুদের এক আশ্রমে 
অবস্থান করিলেন। 

ভারতবর্ষের চারিটি প্রসিদ্ধ সরোবরের মধ্যে নারায়ণনরোবর একটি। 
অপর তিনটির নাম মানস সরোবর, পম্পা সরোবর ও বিন্দু সরোবর | 
প্ীধুক্ত বাবাজী মহারাজ কথা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট নারায়ণসরোবরের 
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । অনেক কষ্টে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া 
এখানে গিয়া তিনি বিশেষ তৃপ্তি লাত করিয়াছিলেন এবং স্থানের বিশেষ 
মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন এইরূপ আমাদের নিকট বলিয়াছেন। 

এখান হইতে তাহার] বেট-ঘ্বারকায় গেলেন। ভ্বারকাধামে শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ ইতিপূর্বে আর একবার আসিয়াছিলেন। প্রী্রীারকা- 
নাথকে দর্শন করিয়া ঘারকাতে তিন দিন বাস করিলেন। অনন্তর 
সবলে আশ্রমে 'ফিরিয়া আলিলেন। 

প্ীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্রের একটি দিক সর্বদাই তাহার 
তীর্ঘসঙ্গিগণের দি আকর্ষণ করিত | সে কথা তাহার! আমাদের নিকট 
বর্ণনা বরিয়াছেন। ইছা! তাহার অবিচলিত ধৈধর্য এবং সর্বাবস্থায় 
সম্ভাব | নেপালাধিপতিয় গেষ্ট হাউসে অথব! রোয়ালনব্ের পথের 
ছুধ্যোগময়ী রজনীতে, সগ্ডাবন্দয়ের লাগরিকগণেয় সত্রদ্ধ সেবায় অথবা 
নারায়ণনরোবর ধাইতে নৌকাপথের জনশনে, সঙ্গিগ* গ্রাহার একইরপ 
অবিচলিত প্রশান্তভাব সর্ধদা দেখিয়াছেন। 


তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আরম ৩১৪ 


সর্ট এড তপ্ত ভা ডি ক্স সস” পি সাল 


পরবর্তীকালে তিনি শিশ্তদিগকে তীর্ঘঘর্শনে উৎসাহিত করিতেন 
এবং সাধু শিষ্তদিগকে নিজেই উদ্যোগী হইয়া খরচ দিয়! তীর্ঘদর্শনে 
পাঠাইতেন একথা পূর্বেই বলিয়াছি। পাঠাইবার সময় যে সকল 
উপদেশ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে দিয়াছেন তাহার ছুই একটির উল্লেখ 
করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। সর্ধাপেক্ষা উল্লেখযোগা, 
ভ্রমণকালে সর্বদা ভগবন্নাম স্মরণের উপদেশ । সর্বদা ইষ্টমন্্র জপ 
করিবার উপদেশ আমাদের গ্রাতি সাধারণ ভাবে আছে, তথাপি ভীর্থ- 
যাত্বাকালে এইটি বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেন । বদরীনারায়ণ 
যাত্সার প্রাক্কালে তাহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় অতি 
মণ্বস্পর্শীভাবে তাহাকে এই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিতে শুনিয়াছি। 

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্ময়ণ হয়। ভারতের বছ তীর্থস্থলে 
ন্নানই প্রধান কার্ধয। ভীর্ণের পাবনীশক্তি-_আমাদের দেহমন পবিজ্র 
করিবার উপযোগী যে অনৃষ্ত ভগবৎশক্তি যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া প্রকটিত 
আছেন বলিয়া সেই স্থান তীর্থ হইয়াছে--সেই শক্তির নিকট “বহু দূর 
হইতে অনেক কষ্ট করিয়া বড় আশা! লইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, 
মা আমার অগ্র বাহির শুদ্ধ কর” এইরপে (অথব1 ধাহার পক্ষে 
যে ক্ষেত্রে যেরূপ বলিলে প্রার্থনার সহিত প্রীণের যোগ হয়, সেইরূপে ) 
প্রার্থনা করিয়া প্রণামপূর্ধবক ক্জান করিতে এ্রশ্রীবাবাজী মহারাজ 
উপদেশ দিতেন। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভ্রমণ 


১৩৩১ সালের ভাত্র মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্রঞ্জপরিক্রমায় 
বাহির হইয়াই পথে অনুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহা গ্রাহ্য 
না করিয়! জর ও আমাশয় লইয়াই অগ্রসর হইলেন, কিন্ত কমেক 
দিনের মধ্যেই পীড়া এরপ বৃস্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, সঙ্গীয় সাধুগণ একপ্রকার 
জোর করিয়াই পরিক্রমার একাদশ দিবসে তাহাকে আশ্রমে ফিরাইয় 
আনিলেন। আশ্রমে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু গীড়ার উপশম 
হইল না, উত্তর়োতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাশীতে শগ্রমাতা 
ঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি 
দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বৃন্দাবন যাইয়৷ শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের সেবা-শুশ্রাা করিবার অঙ্গমতি প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ পত্র 
দিতে লাগিলেন । অবশেষে আশ্রমস্থ সাধুগণের নির্ধদ্ধাতিশঘ্যে বাধ্য 
হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন । ভাত 
মাসের শেষের দিকে শ্রীমতী গঞ্জাদেবী নামী একটি আত্মীয় কন্তাকে * 
সঙ্গে লইয়া! মাতাঠাকুরাণী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বাগেরহাটের 
উকিল তীয় শিল্প শ্রীযুক্ত অম্বতলাল রায় মহাশয় এই সময় কাশীতে 


পি পপ সস তি 


% ইনি বালবিধব! ব্ক্গচারিণী, ধাবালী মহায়াজেয় শিল্পা; তিনি ইহার শিক্ষার 
ঘঙ্গোবস্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে ইনি কাধ্া-ব্যাকরণ-পুয়াপবেদাস্ততীর্ঘ ৷ জ্রীপ্রীবাবাচী 
যহায়াঞ্জ জীবিত থাকা কালে দীর্ঘকাল ডাঙছার বিকট থাকিয়া গাহার নেবা-গুঞজয' 
করিধার সুযোগ পাইই্নাছিলেন। 


ভ্রমণ ৩২১ 


সপ তম শা  সপপী 


ছলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনিও 
পন্দাবন যাইতে উদ্ভোগী হইলেন এবং তিনি সঙ্গে করিয়া ইহাদিগকে 
আশ্রমে পৌছাইয়া দিলেন । 

এহ সময় ব্রঙ্পবিক্রমার কাল, আশ্রমের সাধুরা অধিকাংশই 
পরিঞ্মায় গিয়াছিলেন, শ্রীপ্রঠাকুরজীর সেবা চালাইবার নিমিত্ব ছুই 
গবিজন মাত্র আশ্রমে ছিলেন। স্তবাৎ লোকাভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের শুশ্রমাও উপযুক্তবপ হইতেছিল না, ইহার আসিয়া পৌছিলে 
সে অস্থবিধ। দূর ভইল । তথাপি পাঁডার শীঘ্র উপশম হইল না; কয়েক 
মাস ভুগিয়া অবশেষে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু 
শরীর অত্যন্ত দুর্বল রহিল। আরোগ্যলাভান্তে স্বাস্থ্যের একটু ক্রু 
উন্নতি হয় সচরাচর দেখা যায়, কিস্তু তাহার সেরূপ হইল না। তখন 
কোন স্বাস্থাকর স্থানে আসিয়া কিছুকাল বাস করিবার জন্য শ্রীযুক্ত 
ব্রজলাল শান্্ী মহাশয় তাহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
্রক্ুলালবাবুর মধুপুরে একটি বাড়ী ছিল, তাহার একান্ত আগ্রহে 
সেইখানে আসিয়! থাকাই স্থির হইল এবং ১৭ই মাঘ তারিখে যাত্রা 
করিয়৷ তৎপর দিবস মাতাঠাকুরাণী, অনস্তদাসজা, গঙ্গাদেবী ও অস্ান্ত 
কয়েকজন সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মধুপুর আসিয়! 
পৌছিলেন। 

এখানে শ্রীযুক্ত বাধাজী মহারাজ প্রায় তিন মাস ছিলেন। 
মধুপুরের জলবাঘ্ুর গুণে কিছু স্থাস্থ্যোন্নতি হইল। এখানে কিছুকাল 
থাকিয়া প্রবন্দাবনে ফিরিয়া যাইবেন এইর্ধপই প্রথমতঃ কথা ছিল, 
কিন্তু এধানে আসিয়া! ঘটনাচক্রের গতি অন্ত দিকে আবর্তিত হইল। 
শরীবৃন্দাবন অপেক্ষা মধুপুর বঙ্গদেশের অনেক নিকটে । তাহার বঙ্গদেশস্থ 
শিশ্কগণের পক্ষে প্রাবন্দাবন পধ্যস্ত গিয় শ্রীগুরুদেবকে দর্শন অথবা তাহার 
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শি 


সঙলাভ কর] সহর্জ ছিল না। এক্ষণে তাহার! অনেকেই মধুপুরে আনা 
যাওয়া করিতে লাগিলেন । অনেকে সপ্রাহাস্কে আঙগিয়! দর্শন করিবেন, 
অনেকে আবাব স্থবিধা হইলেই কয়েক দিন থাণকয়। যাইউনেন। এখানে ৪ 
অনেকের দীক্ষা হইল। 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাকবাজ যখন যেখানে -থাকিত্েন, সেখনে 
দুখ দৌন্নস্থোর পরিবঙ্ছে একটি শল্িব ভায়া সর্বদ] বহি । 
মধুপুরের একপ্রানস্তে ক্নবিবল উন্ুক্ত একটি গানে কুম্মা মৌজায়, 
্রীযুক্ক ব্রজলালবাবুব বাড়ীটি অনস্থিত। এখানে শ্রী বাবাজ* মহাল্জেব 
সামিধো, ক্টাহাব অপবিলীম শ্রেতাশয়ে,। অনাবিল শান্তি ও আনন্দের মধো 
কিছুকাল বান করিয়! সংসার-তরাপকিষ্ট শিবাগণ পবিত্রাণেব আনন্ব 
অন্তভব করিতেন। এইরূপে কিছুদিন যাইবাব পর কি করিয়া 
তীহাকে বঙ্গদেশের যধ্যেই কোথাও আনিয়া বাথ। যায়। শিষোর। 
তাহার উপায় খুঁক্তিতে লাগিলেন। হাশুড়া-শিবপুরস্ক 'ুডপাছা 
যোডের শ্রীযূক্ত প্রফুল্পকুমার এপ ও গ্রযুক বিক্ষয়কুমার বন্থ মহাশয় 
কিছুদিন পূর্ব হইতেই তাহাদের বাটাতে পদার্পণ কবিবার থা 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বিশেষরূপ প্রার্থনা করিতেছিলেন। 
অপর অনেকেই একই প্রাথনায় ফোগ দ্বিলেন। 'অবশেষে ভাহাতে 
সম্মত হইয়া বৈশাখ মাসে শ্রীযুক বাবাজী মহারাজ সকলকে লইয়া 
ইহাদের শিবপুরস্থ বাটাতে আমিলেন ও কয়েকদিন রহিলেন। হৎ্ন 
সেখানে ঘে অবস্থা হইল, তাহা বলিবার নহে | এই কয়দিন ধরিয়। 
অবিচ্ছিন্ন উৎসব চলিল। প্রত্যহই প্রচুর লোক-সমাগম হইত | দ্বিপ্রহরে 
সাধারণতঃ মেয়েরাই বেশী আসিতেন। শ্রীঘুক্ত প্রদ্ষুল্পবাবু ও বিজয়বাবু 
এবং এবাটীর পরিজনবর্গ তন্ময়তাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের, তাহার 
সঙগীদ্, সাধুবৃদ্দের ও সমাগত জনগণের সর্বদা সেবা করিতে লাগিলেন। 


ভ্রমণ ৩২৩ 


ঠহাদের উপাক্জন অশ্িক না হইলেন সমাগত সমন্ত বার্িকেই তাভারা 
ভচাপ্ররূপে সকার করিতেন | নিতাই নানা উত্তম উত্তম বন্ধ সহযোগে 
শ্রীশ্বঠাকুরজীর ভোগ লাগি এবং অন্তি সন্ুষ্চিন্তে ঈহাবা সকলকে 
কমান্দানে পবিভ্তপ্ধ কবিততন | এখানে বনধলোকেব দীক্ষা হইল । শুধু যে 
কলিকাতা তইদ্রেই লোক আসিতন, এরূপ নভে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ 
বঙ্গতেদশ আনিয়াহন জানিতদ পাবিষ! স্রদূব মকঃন্গল তই? দীক্ষার্থী 
খবা হাব দর্শনাথী হইয়া অনেকে আসিয়াছিলেন | এত লোকসমাগম 
তই, অথচ কোলাহল ছিল না । শ্রশ্রীঠাকবজীব সেবা-পুজায়, 'আবতি 
«0ভাগবাগে, প্রলানপ্রাপ্ি এ বিতরণে, সংসঙ্গে এ সংপ্রসঙ্গে অবিরাম 
আনন্দততেত স্খন্বপ্ের হ্যায় দিমগলি 'আ্কতিবাহিত হইর়' গেল। 

এই সময়ে বরিশালে আমাদের কয়েকটি গুরুভাই হগিনী ছিলেন । 
ঠাহাবা, বিশেমতঃ হথাকাব ত২ঙ্ালীন প্রসিদ্ধ উকিল শ্রিুক্ত যাদবচন্ত 
বায় মহাশসেব পুত্র শ্রধুক্ত কালিপদ বায় মহাশয় অনেকদিন হইতেই 
শীঘুক্ধ বাবাজী মহারাজকে একবার ববিশালে পদার্পণ করাব জন্ত প্রার্থনা 
করিতছিলেন । তিনি শিবপুবে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া কালিপদবাবু 
এই উদ্দেশ্টে অবিলদ্বে শিবপুর আপিয়া উপস্থিত হইলেন । এতংসম্পফিত 
একটি ঘটনা! ইহার নিকট শুনিয়াছি, তাহা এইস্বলে উল্লেখযোগ্য | ইনি 
এই সময়ে কয়েকবৎসর যাবৎ বাধিগ্রন্ত থাকায় উপার্জনে অক্ষম 
ছিলেন । প্রীগ্ুক্দেবকে একবার বরিশালে আনিবাব একাস্ত বাসনা 
অথচ অর্থ নাই; তিনি বঙ্গদেশে আপিয়াছেন, এরূপ স্থযোগ উপেক্ষা 
করা উচিত নহে, অগত্যা পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, “আমার 
গুরুদেব বঙ্ধদেশে আসিয়াছেন। তাহাকে একবার এখানে আনিতে 
চাই ।” ঘাদ্ববাধু আমাদের গুকত্রাতা ছিলেন না, কিন্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের গ্র“ত অতিশয় শ্রন্থাসম্পন্প ছিলেন এবং নিজেও মহৎ 
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প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার মি অবস্থা এই স্ময়ে খুব 
স্বচ্ছল ছিল না। তিনি বলিলেন তে টাকাকডি বেশী নাই 
কি করিয়া হবে 5 তৎপরদ্দিবস আদালত হইতে ফিরিয়। পুত্রকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন | কালিপদবানু উপস্থিত হইলে কাতার ভাতে সাজে 
চাবিশত টাকা দিয় বলিলেন “আজই একটি মোরুদ্দমায় অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে এই টাক] পাইয়াছি। এই নাও, ইত লইয়া সকল আয়োক্তন 
কর।” আশ্রিত ভক্তের এঁকাস্তিকী প্রার্থনা শ্ঁডগবান্‌ এইরূপেই পৃবণ 
করেন। অনস্তব কালবিলঘ্ঘ না করিয়া শ্রীযুক্ত কালিপদবানু শিবপুবে 
প্ীফুল্নবাবুদের বাটনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বরিশালে একবাক 
যাইবার নিমিত্ত শ্রিমুক্ত বাবাজী মহারাজকে বিশেষরূপে অন্রোপ 
করিলেন। কালিপদবাবুব আন্তরিক আরিতে তিনি যাইতে সম্মত 
হইলেন ও বৈশাখমাসের শেষ্চাগে বরিশালে গেলেন। শিবপুরের 
সভায় এখানেও নিতাই বন লোক-সমাগম হই, আচার্যা জগদীশ 
মুখোপাধ্যায় প্রায়ই সন্ধ্যাকালে আনিতেন, সংগ্রসঙ্গ করিয়! পরম 
তৃপ্পিলাভ করিতেন | প্প্রায় সপ্লাহকাল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এখানে 
ছিলেন । শ্রগ্ুকূদেবই যে যথার্থ আপন জন ও পরম আশ্রয়, শিষাগণের 
হৃদয়ে তাহার বোধ জাগাইয়া, আরও কতিপয় নরনারীকে অভয় ও 
স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদান করিয়া, অমৃতময় উপদেশে ব্ালোকের সংশয় নিরাস 
ও জ্ঞানোন্সেষ করিয়া, অনেকের হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ বপন 
করিয়া, বরিশালে কয়েকদিনের জন্য আনন্দের শ্রোত প্রবাহিত করিয়' 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শিবপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে 
আরও কয়েকটি স্থান হইয়া আমিতে হইল । | 

ইহার পর শিবপুরে প্রায় এক মাস থাবিয়া প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাক্ত 
আধাঢ মাসে বুন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন । 


1 


মণ ৩২৫ 


পর বংসগর ১৩০৩ সালে হবিদ্বাবে কুন্তমেল] উপস্থিত হইল। প্রতি- 
নাব হবিছার কুন্ততমলার ন্যনার্ধিক দুইমাস পূর্বের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
সম্প্গণ শ্রাবুন্দাবনে যমুনাঁপুলিন একত্রিই হইগা মাসাধিক কাল সেখানে 
অবস্থান কলেন, অনন্তর হথ; হইতে ভরিদ্ধাবে গিয়া কুস্তমেলায় যোগ- 
দ'ন করেন। বুন্দাবনের এই সাপুমেলাকে অন্ধ কুণ্ত বলে। হ্রীপঞ্চমীব 
দন ইতা আবন্ত হয়, এবারেও হইল , যমুনাব সবিদ্ভুত চডাব উপর 
নানাদিগেশাগত সাধুগণ আসন স্বাপন কবিলেন। কেশীঘাট হইতে 
পানিথাট পর্যান্ত বিশ্ব স্থান একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রিপঞ্চমীর 
পিন প্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ আশ্রম হইতে শিয়া চড়ায় কাহার নিন্দিষ্ 
স্থান আসন স্বাপন কবিপেন এ এই মাসাধিক কাল ভাশ্তাদেব সহিত বাল 
বরিলেন । যমুনার শ্রবিস্ুত ভটভাগের অপূর্না শোভা হইল । পাপী 
মানব তীর্থে গিয়া নিজের মলিনতা ক্ষালিত করিয়া আসেন, ভগবদ্ক্ত- 
গণেব পুথ্াম্পর্শে এই সঞ্চিত কলুষ হইতে তীর্থগণ আবার মুক্ত হন। 
যাহারা “তীথা-কুর্ববস্তি তীর্থানি” (তীর্থকেও তীর্থ করেন) এমন সাধু 
মহাম্মাগণের আগমনে আনন্দধাম ই্বন্দাবনেব স্বাভাবিক আনন্দ ঘিগুণ 
হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ এই সময়টি ভোলির সময়, এই বসস্তোৎসব প্ররূত 
পতক্ষ শ্রীপকমীর দিন হইতে আরম্ত হইয়া দোল পৃথিমার দিন শেষ হুয়। 
ব্রজের হোলি উৎসব ভারত বিখ্যাত, এই সময় ব্রজধামের সর্বত্র যে 
আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহা বর্ণনাভীত | শ্র'ভগবানের প্রিয় 
তক্তগণের সম্মেলনে বৃন্দাবন এই মাসাধিককাল এক অপূর্ধব অপাধিব 
আনন্দে পূণ ছইয়া রচিল। 

সমাগত এই সকল সাধুবুন্দ ব্রজ্ববিদেহী মহক্তের অতিথি বলিয়া গণ্য 
হন ও তাহার প্রত্যহ ইহাদিগকে (চার সম্প্রদায় খালসার সাধুগণকে ) 
ভোজন দিতে হয়। সহম্রাধিক সাধুসেবা, সে এক বিরাট হজ-_গ্রত্যহ 
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শপ পাদ সপ 


এই যজ্ঞ চলিতে লাগিল । এত সাধুসেবাব উপফোগী সমস্থ উপকৰ্ণ 
কোথা হইতে আনিত, সঙ্ত্যাগী বাবাজী মহারাজ এক অথ কোথা 
পাইতেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় কোন দিন কোন বস্ব একটু 
কম পড়ে নাই । ঘেন স্হম্ব আকশ্তা হন্ছে শ্রডগবান সমন্ত্ বস্থবসৃম্তাল 
বহন করিয়া আনিতেন। প্রতিদিন শভরিতব" তঅ-মতম রি 
ত-অশবৃ-বু-রৃ” শব্দে উচ্চধ্বনি কবিলেই সাধুগণ ম্ব হু জলপাত্র হল 
নিদ্দি্ট ভোজন স্থানে আসা উপস্থিত হেন এইনাপে যাহ সাদ 
আপিন, সকলকেই বসাইয়া প্রসাদ দেয়া তই 


।গ| 


| 

একদিন একটি বড রন্্রই দেওয়া হইল-_আখাহ এচর পাবমাতে 
পুরী, শাক, মালপোয়া প্রস্থত কবিয়া শরইঈীঠাকুরজীর ভোগ লাগান হইল 
ও প্রনাদ পাইবার নিমিত্ত চার সম্প্রদায় খালার সমস্ত সাধুগণকে ধিশেষ- 
ভাবে নিমস্থণ করা! হইল | ন্যুনাধিক তিন সহস্র সাধু আসিয়া পরিত্প্রিব 
সভিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন । অনন্ত খালঙ্গার মহন্তগণেব নিকট 
ভাহাদের স্ব জমার সংখান্তসাবে উপযুক্ত পরিমাণে আটা। স্ব 
প্রভৃতি পৌছাইয়। দেওয়া হইল । 

একাদশীর দিন সমস্থ সাধুগণ মিয়া পঞ্চক্রোশী বুন্দাবন পরিক্রমা 
করিলেন । মহগ্টগণ আসিয়া শ্রযুক্ত বাবাজী মহাবাজ্রকে অন্থরোগ 
করিলেন “আপনি আমাদের নেত্তস্বর্ূপে ভাতীতে চড়িয়া আগে আচুগ 
চলুন, আমর! আপনার পশ্চাতে মিছিল করিয়া চলিব ও সকলে মহানন্দে 
এই ধাম পর্রিক্রম। করিব |” খাহারা কুম্তমেল] দর্শন করিয়াছেন, তীাহারাই 
জানেন, বিশেষ বিশেষ স্নানের দিনে ঝাণু: উড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া, 
হাতীর উপব বহুমুল্য বস্্াদিশোভিত হাওদাতে প্রধান প্রধান মহম্থ- 
দিগকে বলাইয়া, কি বিপুল আড়ন্বর ও সমারোছের সহিত মিছিল করিয়া 
বিভিন্ন সম্প্রয়ের সন্ন্যাসী ও সাধুগণ জান করিতে যান । শ্রীযুক্ত বাবা; 


ভ্রমণ ৩২৭ 


এ শপ পাীপিসলামসিশ (শা 


মহারাজের আগ্বরের সরঞ্জাম ছিল না ইহা ভাতার জানিতেন ; সুতরাং 
চাহাবা নিজ তই হাতী ও বনুমূল্য হাওদা উপস্থিত করিলেন। এই 
সকল মহম্ুদেব মধো অনেকেই বিশেষ পধনশালী এবং পদমধ্যাদ1 রক্ষার 
হগ্ বাজোচিত আচডদ্বরেব সহিত হারা এই সকল বিশেষ দিনে বাহির 
হল। সম্প্রদায়স্থ সাধুগণের « এইরূপ একটি মধ্যাদা বোধ থাকাতে ্থ স্ব 
ম্প্রদায়ের মহম্তদিগকে ঠাভারা এইরপেই দেখিতে চান। স্বতরাং 
সুসজ্জিত তস্তী উপস্থিত করিতে তাহাদের কিছুমাত্র অস্থবিধা হইল 
*.; কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাক্সী মহাবাচ্ছ কোন মতেই তাহাদের প্রস্তাবে 
স্বরুত হইলেন না-যে ধাম ভাহাব গুরুস্থান, যেখানে তাহার প্রগুরুদেব 
ও উপাম্ ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণ সাক্ষাৎ বিরীন্ঞমান বহিয়াছেন, সেই ধাম তিনি 
হাতীতে চডিয়া পবিক্রমা করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না) অথচ 
সম্প্রদায়ের সব্বপ্রধান মহস্ত পদব্রজে যাইবেন, অন্য মহস্তগণ পশ্চাতে 
হাতাতে চ্ছিয়া আসিবেন ইহা ৪ অসম্ভব শুধু মহস্তপদের মধ্যাদাবশতঃ 
নভে, সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াও সাধুসমা্গ তাহাকে অতিশয় মান্ত 
করিতেন। ত্ীহার অসাধারণ দুঁচতার অন্যান্য মহস্তগণকেও অবশেষে 
পদব্রজেই যাইতে হইল-_ঝাণ্ড প্রভৃতি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। 
অপুর্ব মহ্কিমান্বিত তেজঃপুঞ্ককলেবর সাক্ষাৎ শিবোপম মুত্তি প্প্্রবাবাজী 
মহারাজ আগে আগে চলিলেন এবং অন্যান্থ মহম্ত ও লহত্র সহম্্র সাধু 
পদত্রজেই তাহার অন্রসরণ করিলেন। এইকরূপে মহানন্দে স্ইদিনের 
পরিক্রম1 শেষ হইল। রাজসিক আড়ম্বরবজ্জিত ও ভক্তি-বিনভ্রভাবে 
ভঁষিত হইয়া এবারকার পরিক্রমা-শোভাযাত্রা এক অভিনব গৌরব 
লাভ করিল। 

দোলপৃণিমার পর হইতে এই আনন্দের হাট অল্পে অল্পে তাঙ্গিতে 
আরম্ভ করিল। সাধুগণ আসন উঠাইয়া কেহ পদব্রজে, কেহ যানে 
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পাত সস শপ সপ শি সদ শ ল 


হবিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রধুক্ত বাবাজী মহাবাজ 'আসন 
উঠাইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তাহাব আদেশে হবিদ্বারে গিয়া 
প্রাথমিক বন্দোবশ্থাদি করিবার জন্য অনম্তদাসজী ও দিবদাসঙ্জা নামক 
আমাদের গুরুভ্রাতৃদ্বয় সাধুজমাত সঙ্গে লইয়া যথাসময় বঙ্গয়ানা হইয়া 
গেলেন। প্রত্যেক কুণ্তেই ত্রঙ্গবিদেহী মতন্তের ও প্ঠাতাব সঙ্গীয় সাপু- 
গণের নিমিত্ত বিশেষ স্থান পর্ব্ব হইতেই নিন্দিষ্ট থাকে । সেখানে পৌছিম? 
সমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমে সংবাদ পাঠাইলে শ্রীঘু বাবাজী মহ'বাজ 
হরিদ্বারে গিয়া পৌছিলেন। ৃ 

পুণ্যতোয়া ক্লাহ্ুবীতটে একমাস পরিযা কুন্তমেলা চলিল। 
বৈষব চারি সম্প্রদায়ের সাধুগণ কনখলের সম্মুখে গঙ্গানদীর চডায় 
তাহাদের আসন স্থাপন করেন। প্রী্রীবাবাজী মহারাজ ষ্টাার নির্দিু 
স্বানে আসন স্থাপন করিলেন । যে কুস্তামেল: সম্বন্ধে প্রীশ্িকাঠিঘা বাবাজী 
মহারাজ এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “হিয়া দেবলোক ভী আয়া হ্যায়। 
ভগবান আপে সাথ, সাথ, বয়দত হে” তাহার কথা! আর কি বলিব? 
দেবলোক আসিয়াছেন, কাতার সুক্্রদেতে আসিয়াছেন বলিয়া চোখে 
দেখা যায় না; কিন্তু ধাশ্ারা নরদেহে দেবতা এমন মহাত্মাপুরুষগণ 
তৎপথধযাত্রী শিশ্যবৃন্দ সমভিব্যাহ্ারে তপঃগ্রভায় যে স্থানের আকাশ 
বাতাস পূর্ণ করিয়া দিক অলো করিয়া বসিয়া আছেন, ঘে ক্ষেত্রে অজ্ঞ 
মানব কিছুই না বুঝিয়া শুধু দৃশ্য দর্শন করিয়া একবার বেডাইয়া 
আসিলেও অলক্ষ্যে তাহার দেহ পবিত্র, মন নির্মল তয়--যে ক্ষেত্রে শুধু 
একটি প্রণাম করিয়াও সংসার-তাপদগ্ধ মানবচিত্ত অপূর্ব শান্তির আভাস 
পায়-_-তৎসম্বন্ধে কি বর্ণনাই বা আমর] করিতে পারি ? 

একদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট প্রসিদ্ধ সঙ্ল্যাসী শী্রীদ্বামী 
ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন তাহার 





স প্রাল 


কলা 
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শরীর অন্ুস্থ, জ্বব রতিয়াছে | এ "অবস্থায়ও শ্রীঞ্রীবাবাজী মতারাক্ত ঈহাকে 
প্ব্ম সমাদবে গ্রহণ কগিলেন । কিছুক্ষণ কথাবার্কাব পর তিনি চলিয়। 
গেলেন। কি গভীব প্রীতি যে এই দ্বই মহাপুরুষের মধো ছিল) 
হাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। একছিন গিবিমহাবাদজের আশমে বিত্তিন্ন 
সম্প্রদায়ের সাধু এ সন্গাসিগণের এক সম্মেলন হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত বাবাজী 
এহাবাজকে তথায় যাইবার জন্য গিবিমহ্ারাদ্জব কয়েকজন শিয়া মোটর 
শটী লইয়া আমাদের স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী 
য্াবাজ ৪ আমরা কয়েকজন ধ মোটের চডিয়। গিবিমহাবাজের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলাম। দূব হইতে দেখিলাম, লোকে লোকারণা, সাধু, 
সম্াসী ও সমাগত জনমগ্ডলীতে আশ্রমটি একেবাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । 
চগবিক বসন পরিহি উষ্ভীম শে'ভিত গিবিমভারাজ পুষ্পমাল্য তান্তে 
প্রতক্ষ/! কবিরেছেন। আমরা পৌছ্িবামাত্র গিরিমহারা 'অগ্রসব 
হইয়। আনিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাক্জা মহারাজ মোটর হইতে অবততবণ 
বব্লে স্বতত্ডে ভরাভাকে মালাভষিত কবিয়া ঘথাস্থানে লইয়া গেলেন। 
দেখিলাম, জনতার মাঝখানে একথানি চৌকি, বনুমূলা আন্তরণে তাহা 
আচ্ছাদিত করা ভইয়াছে। তদ্ধুপবি দুইখানি আসন, উভয়ে পাশাপাশি 
সেখান উপবেশন করিলেন । কাভার] উপবিষ্ট' হইবামাত্র সম্মখস্থ! 
জনতার মধ্য হইতে “হরির কী জয়”, “হরিতব কী জয়” ধ্বনি 
উিত হইল । 

যুক্ত বাবাজী মহারাজ সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত্ত 
হইলেন। অতঃপর বন্ৃত। আরম্ত হইল। ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘের 
একজন সন্যাসী উঠিয়া ভারতের বিভিন্ন স্কানে তাভার! যে সেবাকাধ্য 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, ততংসম্বদ্ধে ও তীহাদের ধর্মমত সম্থদ্ধে 
বর্ণনা দিলেন । হিন্দুমিশনের একজন কম্মী উঠিয়া এক ন্বদীর্ঘ বক্তৃতায় 


৩৩০ শ্রী ১*৮স্বামী সন্তদ্াস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শশা সপ শা শা শপ স্পা সিম্পল 


তাহাদেব কাধাধারা ও মতামত সম্থঞ্জে অনেক কথা বলিলেন। এইরূপে 
বিডিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ উঠিয়া শ্ব স্ব সম্প্রদ্ধায়ের বিশেষ বিশেষ 
কথ বলিলেন । মাঝে মাঝে ২১টি স্বার্থ বকুহায় শোতম গুলী চঞ্চল 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সভাপতি একটি কথাও বলেন নাই, 
স্বাণুব ম্যায় নিশ্চল হইয়া বপিয়াছিলেন। এইন্দপে ব়তাপ্রবাহ যখন 
নিঃশেষ হই! গেল, তখন সকলে প্রযুক্ত বাবাজী মহাবাক্ষকে কিছু 
বলিবাব জন্ত অন্ঠবোধ কবিন্তে লাগিলেন । তান প্রথমতঃ বাজী 
হন নাই, অবশেষে সকলের পুনঃ পুনঃ অন্ররোধে ধীরে ধুতে 
অন্ুচ্চকগে কিছু বলিলেন। উচ্চ্চঠন্্ারে কথা বলা তীাহাব অভ্যাস 
ছিল না, এইদিনও বলেন নাই | কিন্ু জন! এমনই নিস চিল 
০, অগন্চচ্চন্ববে উচ্চারিত তীভার বাক্ণাবলী সকলের শ্রতিগোচতর 
হইয়াহিল। তিনি অল্প কথাই বলিয়াছলেন, আাহার সেই বাণী 
সারমম্ম নিয়ে দেওয়া ভইল | 

“যেমন শীতঞতুর শেষে বসম্তাগমষের কিছুকাল পূর্বেই আম্তক* 
কুলিত হঠতে আরম্ভ হয় এবং চতুদ্দিকে প্রকৃতিব সর্বত্র নানা লক্ষণ 
স্পট বুঝিতে পারা যায় যে, বসস্ত খর আবির্ভাবের আর বিলঙ্ক 
ই, তেমনি বপতমানে যে নানা! নব নব ধশ্মসম্প্রদায় উদিত হয়া 
লোককল্যাণের জন্য কাধ করিতেছেন, ইহাতে স্প্ই প্রতীয়মান হয় ঘে, 
ভাবতের শুভদ্দিন অদূরবন্ী। আপনারা সকলে স্ব স্ব প্রণালীতে কল্যাণের 
জন্ত যেমন কাজ করিতেছেন তেমনি করুন, পরন্ধ ভগবং উপাসনাকেই 
মুখ্যকশ্ম বলিয়া জানিবেন-_স্ব স্ব কাষে।র অপরিহাধ্য অঙ্গরূপে সর্ব্বদ] 
বাখিবেন, অন্ততঃ তংততৎকর্খের সিদ্ধির জন্যও উহ1 করিবেন ।” 

সভা ভঙ্গ হইলে মোটরে করিয়া শ্রশ্রবাবাজী মহারাজ ও তীহার 
সঙ্গীন্ন ব্যক্িগণকে চার সম্প্রদায় খালসায় পৌছাইয়! দেওয়া হইল। 


০৬৫ 


21 নস্া 


ভ্রমণ ৩৩১ 


স্পা শা শি শা শাশিশাস্প পলি শি সপ সপ আসি 


এখানে ৪ বিশেষ ন্ানেব দিন বুন্দাবনের অন্রূপ ব্যাপার ঘটিল। 
কিন্তু বৈষ্ুবসমাত্জব পদ্মধ্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সন্ন্যাসীসম্প্রদায়- 
গণের ৪ বন্ধ দিগেরশাগত সাধারণ দর্শকম গুলীর দুষ্টিব সম্মুখে, মতস্তগণ 
প্কছুতেই অনাডম্থব ভাবে, সন্যাসী সম্প্রাদায়গণে মত মিছিল ব্যতিরেকে 
গঙ্সান্্রানে মাঠসহ বাজী ভষ্টা পাবিেন নাবাবাজী মহারাজ ও 
দহ চন্টিছ] যাইতে স্বীরুত হইদলন লা। মহস্থেরাও কিছুতেই 


সম্প্রদায়ের ভে মতস্তকে মিছিলের সঙ্গে পদররছে যাইতে দিবেন না 


ন । 
না ॥ 


ছাহা? 


২ 


খ 


হারা নিজের! অগৌবব বোপ করেন । এ অবস্থায় শ্রীযুক্ত 
বাবাজ্ঞা মহালাজ অগতা। এই সময়ে জানে গেলেনই শা । অবশেষে 
বৈষ্ণব সাপুসম্প্রনামের মান হইদ। গেলে পব একখানি মোটব আনাইয়া 
প্রাবা তন মাইল দুদ্বক ব্রহ্গকুণ্ডে ঠাহাকে আন করান হইল । * 
বৈশাখের শেষে হবিদ্বারের কুস্তমেলা সমপ্ত হইল ॥ প্রযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের আমাশয় বোগ এই সমম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভইধাছিল। কোন 
নাস্ত।কব স্থানে কিছুকাল থাকিলে ভাহার শল্গীরের উন্নতি হইতে পারে, 
এই আশায় শ্রীযুক্ত ব্র্লাল শাদ্দী মহাশদ্র দেরাছুনে তাহার জন্য 
একটি বাডী ভাডা করিয়াছিলেপ, স্থতরাং তিনি বুন্দাবনে লাগি 
হবিদ্বার হইতে দেরাছুন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন । শ্রীযুক্ত বাবাজী 
ইহার পরমন্তী ১৩১৬ সালের প্রয়াগের বুস্তেও একই ব্যাপার ঘটিল। এই 
বাপার লইয়া অবশেষে সাধুর অভি দুঃখিত হইয়। ফিরিয়া! যান দেখিয়া প্রযুক্ত বাবাজী 
মভারাক স্তাহার সাধু শিরদের কাহাকেও কাহাকেও হাতীচে চড়িয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। 
হদনুসারে উবার! ঠাহার প্রতিনিধিশ্বরূপে মহন্তদের মিছিলে নিদিষ্ট স্থানে হাহীতে চড়িয়াই 
স্নান করিতে গেলেন, পরে বাবাজী মহারাক্ত লোকসংঘট্ের মধ্য অভি সাধারণ বেশে 
গোপনে এক সময়ে পদে গিয়া স্লান করিয়া আসিলেন। শীতলদাসভী নামে একজন 
স'ধু এবং আমাদের ছুই একজন গৃহস্থ গুরুত্রাতা মাত্র তাহার সঙ্গে ছিলেন । 


৩৩২ জী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহ্তাবাজেব জীবন চরিত 


টির হরিতে রাহি দন 
মহারাক্ত যাজ্জাব দিন গ্রীশ্রগিবিমহারাজের আশ্রমে ভাহার সতিত 
সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। সে এক অপূর্বব চশ্যা, তিনি অ:সিধাছেন সংবাদ 
পাইবামান্ত্ গিরিমভাবাজ ভাতার এফাঘর তইতে বাহির হইয়া 
শাসিলেন এবং হাহাতক দেখিয়াই প্রেমভবে আলিঙ্গন কবিলেন। 
দুইজনে সেই হপস্যাগৃহকে প্রবিষ্ট হইলেন । অতঃপর সেখানে যেকি 
হইল, তাহা আমবা কি করিয়া বলিব? শমল্লক্ষণপরে যখন হাঙ্তাবা 
বাহিবে আসিলেন, তখন তাহাদের উভয়েরই পরম্পবেব প্রতি প্রিয় 
বয়স্যর হ্যায় ব্যবহাল দেখিলাম । প্রানের সময় নহন স্বর কাপড 
ও চাদর উপটৌকন দিয় শ্রীশ্রীগিবিমহারাজ স্বয়ং ্বাব পযাল্থু আসিয়া 
উহাকে বিদায় দিয়। গেলেন । 

দেবাদুনে কিন্ধু প্রশ্তাব অন্য'য়ী কাধ হইল না। এখানে আসিয়া 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু 
কয়েকদিন পরেই অনন্তুদাসজ্ীর কানে একটি ব্রণ হইব তিনি অসহ 
যস্থণ| পাইতে লাগিলেন । তাহা সহজ উপশমিত না হওয়াতে অগত্যা 
তাহাকে লইয়া সকলে মিলিয়! বুন্দাবন আশ্রমে কিবিয়া আস! ভইল | 

ইতিমধো একটি নৃহ্ন বাপারের স্থুচনা হইল | প্রথমতঃ বঙলদেশের 
ও পরে বিহারের নানাস্থান হইতে ভাহাকে একবার তব্তংস্থানে লইয়া 
যাইবাব জন্য আগ্রশ্তান্থিত হয়! বন্লোকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
মধুপুরে অবস্থানের সময় এবং তংপরব্তী ভ্রমণের সময় অনেকেই তীহার 
সঙ্গলাভের আনন্দ উপলব্ধি কবিবার স্রযোগ পাইয়াছিলেন। তাহাদের 
প্রমুখাৎ কথাটা আরও প্রচারিত হইল। এতদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া, 
সৎসঙ্গের আশায়, তাহার দর্শনার্থী হইয়া, সর্ববোপরি সদ্গুরুরূপে তাহার 
নিকট হইতে দীক্ষালাভের বাগ্রতায় বহুস্কান হইতে লোকে তাহার 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জনগণেরই 


ভ্রমণ ৩৩৩ 


আগ্রহ ছিল সব্বপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক কিরূপ আত্তি লইয়া যে 
গুরুলাভের ক্কন্ত ত্রাণেচ্ছু লোকে ছটফট করেন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত 
অপরের বুঝা সম্ভব নহে, অথচ শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিষ্গণের 

বং ্ান্তাব নিকট লীক্ষাপ্রাব্গিঘের অধিকাংশই দরিদ্র লোক, শ্রবুন্দাবন 
পথ্যন্ত গিয়া তাহার দর্শন অথব] দীক্ষালাভ করিতে অসমর্থ । বোধ করি 
ইহাদের প্রতি করুণাপববশ হইয়াই শ্ীভগবান্‌ এই অবস্থার হৃষ্টি করিলেন । 
মনেক স্থানেই দীক্ষাপ্রাথী ব্যক্তিগণ ত ওহস্থানীয় মামাদের গুরুভ্রাতগণকে 
'অন্তবোদ কবিতেন। তাহাদের অস্থরে ত এজন্য বাসনা ছিলই) গুরু- 
দেবের সঙ্গলাভব ক্গন্ আগ্রহ শিযোব স্থভবহংই থাকে, স্বতরাৎ এইক্প 
প্রন্থাবে তাহারা উৎফুল ৪ উৎসাহিত হই] শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের 
[নকউ প্রার্থনা করিহতন এ সব্বপ্রকাবে চেষ্টা করিতেন। ইচার ফলে 
অভ্ঃপর শ্রাযুক্ত বাবাজী মহাবাজকে অনেকবার বঙগদেশা-ভমুখে আসিতে 
এবং বাংল।, বিহার এ 'আসাহমেব নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। 
প্রথমতঃ শিষাগণই প্রার্থন। করিতেন ও ভাহার আসিবার সর্ঝপ্রকার 
বান্দোবন্থ করিতেন, পরে অনেক স্থলে জনসাধারণই উদ্যোগী হইয়া এজন্য 
প্রার্থনা করিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ পূর্বক সমস্ত ব্যবস্থা করিতেন *। 
আস্তরিক আহ্বান শ্রীযুক বাবাঙ্জী মহারাজ উপেক্ষা করিতে পারিতেন 
না। শেষের দিকে যখন তাহার দেহ অন্থস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন 
এই বিষয় লইয়া অনেকস্লে আমাদের সহিত্ত এই সকল দূরদেশীয় 
ভদ্রলোকগণের রীতিমত তর্ক উপস্থিত হইত । আমরা তাহাকে যাইতে 
দিতে চাহিতাম নাতাহারাও শুনিতে চাহিতেন না। আমরা জিদ 
করিলে, অপরপক্ষ অত্যন্ত মন:ক্ষুপ্ন হইতেন, এবপস্থলে শেষ পধ্য্ত 


* ভ্রীহট, কুমিল্লা, করিদপুর প্রভৃতি অনেক স্থানেই এইরূপ ঘটিয়াছে। বহুলোকে 
নগাক্ষর করিয়া আঙিবার জন্য তাহার নিকট আবেদন করিতেন। 


৩৩৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাঁস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


আ'মাদ্িগরকেই হার মানিয়া বিশেষ সাবধানে প্রযুক্ত বাবাজী মহাবাজের 
শামা করিনার নিমিত্ত অধিক স*খ্যায় ভাভাব সভিত্থ যাইতে 
তই | বলা বান্ুলা, আহবানকারী জনগণ ভাতে 'আবল আনন 
হইকেন। 
কলিকাতাস্থ শিষ়্াগণ শত্বই কা ভুলিলেন_ যুক্ত বাবাছ* 
ম্ভাবাহ্জব শ্ণীব প্রাচীন হইয়াছে, বুন্দাবরন অঙ্হ গৃুনম, সক এব 
গ্রষ্মকলে ভিনি বঙগছেশে আসিয়া অন্তহঃ টৈশাখ, ছা, জাষা? 
প্রভণ্ভ দারুণ গরমের মাস কয়টা কাটাইয়া গেলে ভাল হয, হহাব 
প্রাটীন শপীকবের পক্ষ ইহার এক্ষণে আবশ্াকতী ভহঘাছে ইহ্াদি | 
এইট মন্মে টাহ!র নিকট পত্র9 প্রোবত হইতে লংগিল। এদিকে শ্রহটে 
এক ব্যাপার উপপ্তিহ ভইল। টনি যে কলিকা নায় আফিয়াতিলেন এব 
পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান শ্রমণ কবিধা গিয়াছিলেন এ সংবাদ সেখাছে 
পৌছিয়াছিল। শ্রহটেব একটি গ্রাম উতাব জন্মস্থান এল বাঙ্গালীল, 
বিশেষ কবিয়া ইহট্রবাসীব, হিনি গৌরবন্থল , প্রথম কয়েক বহসব তিনি 
শ্রহট্টেই ওকালতি করিয়াছিলেশ এব সেই স্বল্লকাল মনো ভাহার প্রতি- 
ভাব খ্যাতি একূপ হইয়াছিল যে তিনি তদ্দেশবাসীব নিকট পরিচিত 
হইয়াছিলেন , তৎপর কলিকাতা] চলিয়া আসিলেও সংসাবত্যাগেব 
প্রাঙ্কাল পয্যন্ত দেশের সহিত তাহাব যোগস্ুত্র অক্ষুগ্র ছিল এবং 
চবিত্রগ্রণে ৪ অন্যান্য ব্ছ কারণে তিনি শ্রীহট জেলাব আপামন 
সাধারণেব ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ 
ত্যাগের ও সন্যাস গ্রহণের কথাও সেখানকার লোকে জানিতেন এবং 
ত২ফলে পূর্ধবকার ভালবাসা এক্ষণে অপরিসীম শ্রদ্ধা-মণ্ডিত হইয়াছিল। 
তিনি এক্ষণে খ্যাতনামা মহাপুরুষ ও চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমগ্ডলের মহস্ত 
হইয়া সাধুসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন, ইহাও অনেকেই 


ভ্রমণ ৩৩৫ 


জানিতেন । তিনি যে বঙ্গদেশে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন ও কয়েকটি 
স্থান ভ্রমণ করিয়া শিযাছিলেন, এই সংবাদ যখন শ্রিহট্রে প্রচারিত 
হইল খন সেখানকার আপামর ক্রনসাধারণ তাহাকে একবার ঘর্শন 
কৃবিবার হন্থা ললায়িত হইয়া উদিলেন। ভাদিকাবানিবাসী প্রাচীন 
উকিল শ্রযুক্ত মথুরানাথ কর মহাশয় হশ্রবাবাজী মহাবাক্কে বাল্যাবশি 
অনহশ্য় ভালবাসিতেন | প্রথম হৌবুন বাবাজী যহাবাজ বাদ তঈলে 
খন শ্রীতট জেলার খুব আন্দোলন ভইয়ান্িল ৪ ফলে ভাভাব পিন ও 
পশস্থ আমীয়ন্বজনকে স্বল্মাজেব লোকে বর্জন করিয়াছিলেন ও বহবধ 
“বং নানাপ্রকাবে উতপীড়ন কবিয়াছিলেন, দেই সময় শ্রীযুক্ত কব 
চহাশর ইহানদ্রে পক্ষে ছিলেন এবং স্বদং নান! উপদ্রব অত্যাচাব সঙ্া 
করিয়া সর্ধবদাই উভাদের সহায়তা করিতেন । ইভ!কে অগ্ধণী করিয়া 
এহট্রব জনসাধাবন শ্রযু্ত বাবাঙ্তা মহারাজকে হটে নেওয়াউবার জন 
"ষটত হইলেন ও বুন্দাবনে ভাশার নিকট পুল পুনঃ পত্র দিতে 


গ্রুহট্রবাপীর অন্ততবব আহবানে ১৩০৪ সুঃলেব ফাল্গুন মাসে 
শন বাবাজামহারাজ প্রট্র অভিমুখে খাতা করিলেন *। পথে 
০২৭ বদলের জন্য নৈশার্টা জংশনে প্রায় বাব ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে 


* সংলারভাগী সাধু সন্নাসিগণের মধ: এরপ প্রথা আছে যে একবার জন্মস্থান দশন 
করিয়। আসিতে হয়। বার বৎসর পূর্ণ হইলে সাধারণ, এ কাক্ত কর! হয়। হঈ/বাবাজী 
মহারাজ ১৩২২ সালের কার্ঠিক মাসে গৃহস্কাশ্রম পরিভ্াাগ করেন। বার বৎসর পূর্ণ 
হবার পর ১৩৩৪ সালের শেষভাগে তিনি তাহার জন্মস্থান বামৈ গ্রামে পূর্বাশ্রমের নিক্ত 
বাড়ী পথান্ত গিক্লাছিলেন । তৎপর ১৩৩৮ ও ১৩৪১ সালে শ্রীহট জেলায় গিয়াছিলেন। 
কিন্তু বামৈ পরগণা অথবা বমি গ্রাম পর্যাস্ত আর কখনও যান নাই। পূর্বাশ্রমের স্মৃতির 
উদ্লেক হয় এরাপ স্থানে না যাওয়া সন্থন্ধে তাহার দুঢ় মত ছিল। 


৩৩৬ শ্রী ১০৮ শ্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সপ পটস্প আসি সপ 


হইল। এই সময়টুকু তিনি কৃপাপূর্ধক নৈহাটাস্থ আমাদের গুরুভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বস মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান কবিয়াছিলেন | 
ইহাতে কেবল তাহারাই যে যপরোনান্তি আহলাদিত হইয়াছিলেন 
ও কৃভার্থ বোধ করিয়াছিলেন ভাহা নহে, স্যানীয় লোকেরা ৪ 
বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। "মার একটি ঘটনা এখানে হইল । 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজকে কলিকাতায় আনিবার জন্য অনেকদিন 
হইতে কলিকাতাস্থ শিষ্যগণ পত্র ব্যবশহ্াব কবিতেছিলেন। স্থতরা* 
তাহার প্রহট যাইবার তারিখ, পথে নৈহাটীরে একদিন থাকবার 
কথা প্রভৃতি অন্কেই জানিতেন | «ইউ দিনটি ছটীৰ দিন ছিল না, 
তৎসন্বেও একবার তাহাব দশন পাইবার নিথিন্ত বহুলোক আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । দূরস্থান হইতে অনেকে আসিয়াছিলেন। এখানে 
সারাদিন আনন্দোসব চলিল। ্রশ্রবাবাজী মহারাজের দশন, সং- 
প্রসঙ্গে সাংসারিক চিন্তা হইতে পূর্ণ অবসর, দ্বিধাদন্দ্রীন স্বচ্ছন্দ আচরণ, 
দীর্ঘকালান্তে অকৃত্রিম বান্ধবগণের সহিত মিলনমানন্দে সারাটা দিন 
সকলের প্রাণ ভরপুর হৃইয়া রহিল। রাত্রি প্রায় ১১টায় ঢাকা মেলে 
সঙ্গিগণসহ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীট্র অভিমুখে চলিয়া গেলেন। 
শ্রীহট্রে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহ] অতি অদ্ভুত। 

প্রহ্ট বাজার ্রেশনে নামিয়! শ্ুশ্মা নদী পার হইলেই দেখ' 
গেল, মোটর লইয়া অনেক ভক্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ! এক মোটরে 
বাবাজী মহারাজ, কয়েকজন শিষ্য এবং অপর মোটরে আর সকলে 
চড়িলেন। মোটরে চড়িবামান্ত্র বিপুল জনতা আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সকলেই বলে “সস্তদাসজী কোথায়, তাহাকে একটু দর্শন করি।' এইরূপ 
বলিতে বলিতে বহুদূরব্যাপী জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল । 
বহুলোক মোটরের ছুই পার্থবের উপরে (ফুটবোর্ডে ) ঈীড়াইয়াই দর্শন 
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করিতে লাগিল। ড্রাইভার গাড়ীর উপরে ্লাড়াইতে নিষেধ করিলেও 
কেহ শুনে নাই। কতকক্ষণ পরে মোটর চালাতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল। কিন্তু এত লোক যে চালাইবার হুবিধাই হয় না। বহু 
চীৎকার করিয়। রাস্ত| ছাড়িবার জন্ত বলিতে বলিতে একটু একটু অগ্রসর 
হইতে লাগিল। মোটর যখন একটু একটু চলিতে আরম্ভ করিল, তখনও 
ছুই পার্থে মোটরের উপর অনেক লোক দাড়াইয়া দর্শন করিতেছিল। 
নিষেধ করিলেও মানে না। এইকপে মোটর ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল, 
জনতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অনেক পথ অতিক্রান্ত হইলে, জনতা 
পশ্চাৎ পড়িতে লাগিল, তখন চালক মোটরে একটু বেগ দিতে লাগিল। 
তথাপি জনতা পশ্চাৎপদ হয় নাই। তখন মোটরের পিছনে ছুটাছুটি 
আরম্ভ হইয়া গেল। দুষ্ট চারিজন প্রাণপণে দৌডিয়া লাফ শিয়া মোটরের 
পাশে উঠিয়া বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে লাগিল। ইহাদের 
ধর্মভাবের তুলনা হয় না, ধর্টের জন্ত ইহার! প্রাণ পধ্যস্ত দিতে শ্রন্তত! 
কতকক্ষণ পরে মোটর গিক্স! নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিল। 

যুক্ত বাবাজী মহারাজের শ্রীহট্ট ভ্রমণের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ বিবরণ 
দেওয়া সম্ভব না হুওয়ায় ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন! ও ছুই একটি বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখমাত্র এই প্রসঙ্গে করিব । এ্রঁমঙগল, বামৈ, হবিগঞ্জ, শিলচর 
প্রতৃতি অনেকগুলি স্থানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ভ্রমণ করেন। 
সর্ধত্রই এয়প বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল যে তাহা না দেখিলে 
ধারণ! করা যায় না। সমাগত সহশ্র সহজ নরনারীর যে ব্যাকুলতা ও 
তক্তি দেখা গিয়াছিল তাহাও অবর্ণনীয় । বামৈ ্রীঘুক্ত বাবাজী মহা- 
রাজের জন্মস্থান, এখানে যে কয়দিন তিনি ছিলেন সে কয়দিন 
স্থানের চতুদ্দিকে মেল! বসিয়া গিয়াছিল। একাট উচ্চ মঞ্চ নির্্দাণ কয়? 
হইয়াছিল) তছুপরি আসীন হুইয়! বাবাজী মহারাজ সকলকে দর্শন 


১৬২ 
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আচ পি হাস ও অন 


দিতেন, নিত্তন্ধ জনসমূত্র মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিত। 
জনভ্রোত রোধ করিবার নিমিত্ত কয়েক হাত দূরে খাশের বেড়া দেওয়! 
হুইয়াছিল--এক এক সময় লোকের চাপে তাহা ভাঙ্গিবার মত হইত। 
অন্তত দুরের লোক আসিলে ধাঙ্গার বাডীতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
থাকিতেন, তিনি অথবা কয়েকজনে মিলিয়া সমাগত জনগণের সংকাব 
করিতেন--বাবাজী মহারাজের ভ্রমণকালে ইহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। 
কিন্ত এখানে এবং শ্রীহট্রের আরও কয়েকটি স্কানে তাহার ব্যতিক্রম 
হইয়াছিল। প্রসাদ বিতরণে কার্পণ্য ছিল না, তথাপি অজন্ম বিতবণ 
সত্বেও তাহা! অসম্ভব হয়াছিল। দশ বার ক্রোশ দুর হইতে হাট! 
পথে তীর্থযাত্্রীব স্তায় চাল চিড়া বাধিয়া লইয়া বন্যার শ্রোতের ন্যাষ 
অগণিত নরনারী আসিয়াছেন, অনাবৃত স্থলে উন্মুক্ত আকাশতলে 
রানিধাপন করিয়াছেন, “কই, মহারাজ কই ?” সবারই এই এক প্রশ্ন, 
মুখে চোখে ব্যাকুল আগ্রহ, অনেকের নয়নে অশ্রু । সে অপূর্ব দু 
দেখিয়া আমরা একেবারে মুগ্ধ হুইয়া যাইতাঘ। নবাগত লোকেব। 
তাহার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত ছট্‌ফটু করিতেন। দর্শন পাইলে তবে 
আশ্বন্ত হইতেন। নানা স্থানে বহু নরনারী তাহার নিকট দ্বীক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন। 

শ্রীহটের দত্তরালী গ্রামের শ্রীবঙ্কবিহ্বারী রাহা নামক একজন ভ্- 
লোক প্রীযুক্ত বাবাদী মহারাজের নিকট দাক্ষালাভ করেন। তীহাব 
ও তাহার স্ত্রীর দীক্ষালাভের বিবরণ এইস্থলে প্রাসঙ্গিক হুইবে মনে 
করিয়া তাহার পঞ্ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । পক জ ৬ € * 
আমি সদ্গুরুর কপালাভের জন্ত অতিশয় উৎকন্তিতচিত্তে কালযাপন 
করিতে লাগিলাম। *» ৬ * & অবশেষে দীঘকাল এইরূপে 
প্রতীক্ষা করিবার পর আমার ভাগ্য স্থপ্রসঙ্গ হইল। ১৩৩৫ সালেব 
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হব বৈশাখ, সোমবাৰ আমাদেব পরমাবাখ্য রঙ্গবিদেহী মহস্ত প্রত 
১০৮ স্বামী সন্ভদাস বাবাজী মহাবাজ শ্রীহট্টে পদার্পণ করিয়া জিন্বা- 
বাজার শ্রযুক্ত নিকুঞ্জ দত্ত উকিল মহাশয়ের বাসায় আসন স্থাপন করেন। 
আমি এই সময় শ্রীহট্র হইতে পাচ মাইল দুবে খাদিমনগব চ। বাগানের 
কেবাণীব কাধ্যে নিধুক্ত ছিলাম। মঙ্গলবাব সকালে তাহার আগমন 
স্ব" পাইয়াই আমার প্রথণে এমন একটি আকর্ষণের সঞ্চার হয় যে, 
মম উৎকণ্তিতচিন্তে এদিন বিকালেই ত্াহাব প্রীচবণ দর্শনলাভের 
'অ।বাজ্ষায় বাগানেব মোটবধোগে শ্রহট্ট আসিয়া সোজা জিন্দাবাজার 
“ই | সেখানে গিয়া দেখিলাম, বাণাজী মহাবাজকে দরশশনেব জন্য লোকে 
লোকাবণ্য, ঘবেব সকল দ্বাব বন্ধ, পশ্চাতেব একটি দ্বার মাত্র খোলা; 
খিডকীব ফাক দিয়া অতিকষ্টে দেখিলাম, বাবাজী মহারাজ একখানি 
পালক্কেব উপব বসিয়! তিলক-স্বপ্ূপ কবিতেছেন। তাহাকে দর্শনেব বানা 
গামাব প্রাণে এত প্রবল হইয়াছিল যে, আমি অতি বেগে কাহারও 
ব।ধাব প্রতি লক্ষা ন। কবিয়! এ পশ্চাতেব খোলা দ্বাব দিয়া অতি কষ্টে 
গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিয়া বাবার সাক্ষাতে সাই্টাঙ্জে লম্বা হুইয়া পডি ও 
বাবাব সৌম্য মৃত্তি ও শোখের তেজঃপূর্ণ দৃষ্টি দেখিযাই তাহার শ্রীচরণে 
আমার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করি। আমাব প্রাণেব একাস্তিকতা ও অবস্থা! 
দেখিয়াই বোধ করি বাবা সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও আমাকে বাধা 
দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি উঠিয়া করজোড়ে ঈ্াড়াইলে আমার 
পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন ; আমিও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। কি 
উদ্দেস্তে গিয়াছি জিজ্ঞাস! করায় আমি অতি কাতরকঠে বলিলাম প্বাবা ! 
এ অধম আপনার কপালাতের জন্য শ্ীচরণ সমীপে উপস্থিত, আমাকে দয়া 
করিয়া দীক্ষা দিয়া আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করুন|” একটু চিন্তা 
করিয়া আধাকে বাবা বলিলেন "তুমি তো দীক্ষিত, তবে আবার দীক্ষা 
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গ্রহণ করিতে চাও কেন ?* উত্তবে আমি আমাব পূর্ববদীক্ষা সম্বন্ধীয় 
বিবরণটি অতি স*ক্ষেপে বাবাব কাছে বলিলম। তখন একটু সময় 
আমাব মুখপানে চান্ঠিযা বাবা বলিলেন প্যদ্দি তোমাব পূর্বগ্ুরুব নিকট 
হইতে কোন উপদেশ না পাওয়া যায় এবং তোমাব আকাঙ্ষা অপূর্ণ 
থাকে তাহা হইলে পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ কবিতে পাব।” পবক্ষণেট 
আদেশ কবিলেন, তুমি পবস্ব ( ৬ই বৈশাখ, বৃহম্পতিবাব ) সকালে ৮টাব 
মধ্যে একখানা আয়না, একছডা জপেব মালা ও.এফখান! নূতন কাপড 
লইয়া! মত্তক মুগ্ডনপূর্ববক ন্গান কবিয়। এখানে আসিবে। তিলকেব জন্য 
গোপীচন্দন ও গললাব ভন্য তুলসীব মাল! ( কণ্ঠী) এখানে পাইবে। 
বাবার আদেশ পাইয়াই আমি এতদূব আত্মাবা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, 
আমাব স্ত্রীব কান্নাকাটি নিজে দেখিয়! আসা সত্বেও তাহাব দীক্ষা সম্বন্ধে 
একটি কথাও বাবাকে জিজ্ঞাসা কবিতে একেবাবে ভুলিষা গিয়াছিলাম। 
তৎক্ষণাৎ ঘব হইতে বাহির হইয়া আসি ও বাগানের মোটরে সোজ! 
বাসায় চলিয়া! আসি। বাসায় গিয়! সক্প কথা বলার পর, বাবার কাছে 
আমাব স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথ! বলি নাই শুনিয়া সে অতি ব্যাকুলা 
হইয়া কাদিতে আর্ত করে। আমি কিন্তু সেদিকে একটুও মনোযোগ 
না দিয় নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে বাবার প্রীচবণসমীপে উপস্থিত হউ ও 
যথাসময়ে বাবার কূপালাভ কবি । দীক্ষান্তে বাব! আমাকে নিজ হইতেই 
বলিলেন--স্তৃমি আসার সময় মাইকে কেন আনিলে না?” আমি 
বলিয়াছিলাম “বাবা! তাছার সন্বন্ধে আমি আপনার অনুমতি গ্রহণ 
করি নাই বলিয়াই আপনি পাছে অসম্ভষ্ট হন, এই ভয়ে তাহাকে আনি 
নাই।” বাবা বলিলেন, “সে বড়ই আর্তনাদ করিতেছে ও অশান্তি ভোগ 
করিতেছে? তুমি কল্য সকালে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। 
তাহাকে কিছুই বলিতে হইবে না। এখানে আসিলে আমি সব ঠিক 


ভ্রমণ ৩৪১ 


সস জর 


করিয়া লইব।” আমি তখন বুঝিলাম, তাহার কান্না বুঝি বাবার কাছে 
পৌছিয়াছে। দীক্ষার পর প্রসাদ পাইবার আদেশ পাইয়া আমি আমার 
ছেলের বাসায় যা । সেখানে গিয়া দেখি আমার শ্বীও বাগান হইতে 
আসিয়া পড়িয়াছে । আমি বাসা হইতে আমিবার সময় এমন উচ্চকণ্ঠে 
কাদিতেছিল যে, তাহার কান্না শুনিয়া পাশের বাসার সকল লোক 
আমার বাসায় জড় হইয়া গিয়াছিল1 আমি আসার পর সে কোনমতে 
ধৈম্য ধারণ কবিতে না পারিয়া এবং বাগানে মোটর পাবার অন্ত কোন 
উপায় না থাকায় আফিসের অন্ত একটি বাবুকে দিয়া ম্যানেজার সাহেবের 
কাছে মোটর চাহিয়া পাঠায়। সাহেবও সকল অবস্থা অবগত হুইয়া তাহার 
নিঙ্গের মোটর দিয়া তাহাকে এতট্ে পাঠাইয়। দেন। আমি ছেলের 
ণ্সায় গিয়া দেখিলাম, সে বাহিরেব দরজায় দাড়াইয়। পথের দিকে 
চাহিয়া কাদিতেছে। আমাকে দেখিয়াই অন্ত কিছু না বজিয়া প্রথমেই 
জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কাজ তো! হইয়াছে দেখিতেছি ; বাবা 'কি 
'মামার কথা কিছু বলিয়াছেন?” আমি বলিলাম “1! কল্য সকালে 
তোমাকে দীক্ষা দিবেন বলিয়া আদেশ করিয়াছেন ।” তাহার মুখে সকল 
কথা শুনিয়া বুঝিলাম, যত কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার সংঘটন হইয়াছে, 
সমস্তই বাবার লীলাখেলা মাত্র। আমার মুখে তাহার দীক্ষা পাইবার 
কথা শুনিয়া কত যে আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহা বলিবার নহে । আমি 
তাহাকে কোনদিন একপ শাস্তিলাভ করিতে দেখি নাই, যেন ম্বতদেছে 
জীবন-সঞ্চার হইল | তাহার দীক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আমি 
বাত্রে বাগানে চলিয়া আসি। পরদিন সকালে বাবা! কথামত তাহাকে 
দীক্ষাদান কবিলেন।” 

ঘিভীয় বারে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্রে আসেন তখন 
নবিগঞ্জে অবস্থানকালে একদিন মধ্যা্ছে তিনি একটি ঘরের ভিতর 


৩৪২ প্র ১০৮ ম্বামী সম্তদাস বাবাভী মহাবাজ্জেব জীবন-চবিত 


আছেন, সেখানে অসম্ভব ভিড । আর বেশী লোক ঘপ্রর ভিতব ন! 
যাইতে পানে, অনেকটা ইহার ব্যবস্থা করিবাৰ অভিগ্রায়ে আমি 
হাবদেশে ছিলাম, এমন স্ময় ষ্ঠাপাইতে হাপাইতে একটি মহিলা 
আসিয়! উপস্থিত" হইলেন, ভাহাব পায়ে এবস্াটু কাদা, ক্রোন্ড 
একটি শিশু । আসিয়াই ব্যগ্রাবে আমাকে বলিলেন, "বাবাজী মহাবাঙ্ত 
কই? একটু বলিয়! দিন, আমি তাহানক দেখিবার জন্য বড ব্যাবুন্দ 
হইয়াছি।” আমি বলিলাম, “তিনি এখন ঘধেব ডিতব আছেন, আপনি 
অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণ পবে গীহাব সাক্ষাৎ পাইাবন।” শুনিয়া মহিলাটি 
প্রায় কাদিয়! ফেলিয়। বলিলেন “দেখুন, আমি এই ছেলে কোনে 
লইয়া জশ-কাদা ভাঙ্গিয়া আসিয়াছি। পথে এক এক স্থানে এত জন 
যে দেখুন, আমি কাপঙ ধাচাইতে পারি পাই । আপনি আমাকে আক 
বাবণ করিবেন না। আমার প্রাণ খড় অস্থিব হইয়াছে ।” তখন উহ" 
অবস্থ! দেখিয়া এবং কাকুত্-মিনতি শুনিয়া! আমি কোন প্রকারে পং 
করিয়া ইহাকে লইয়া বাবাজী মহারাজের দর্শন কবাইয়া দিল'ম 
তখন মহিলাটি শান্ত হছলেন। 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এক একটি স্থণনে গেলে সেখানে কির” 
অবস্থা হইত সে সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল বর্ণনা কবিয়াছি, তৎসমস্ত 
আমাদেরই কথা। অপরে কিরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার এবটি 
দৃষ্টান্ত দিবার হুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাও নিয়ে দিলাম। 
৯৩৪১ সালে শ্রীত্রীবাবাজী মহারাজ ব্রাক্গপবাডিয়ায় গিয়াছিলেন। 
১৩৪৫ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভ্রীন্দর্শন' পত্রিকায় তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত 
সত্যতৃষণ দত মহাশয় * এক প্রবন্ধে এ বিষয় যাহা! লিখিয়াছেন 
তাহার কিন্বদংশ এইস্থণে উদ্ধত করিতেছি $-”১৩৪১ সালেব 


* ইনি আমাদের গুরআত! বহেল। 


জমণ ৪৩ 


৫ই ভাত্র একটি স্মরণীয় দিন, &ঁ দিন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিম্না- 
ছিলেন এবং চার পাঁচ দিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাকে 
দর্শন করিবার জগ্য হুর্য্যোদয় হইতে গভীর রাত্রি পধাত্ত দলে গলে লোক 
যাতায়াত করিতে লাগিল। দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতেও নৌকায় 
নৌকায় অগণিত লোক আসিয়া সহরে ভিড় করিয়া গাড়াইল | সকলেরই 
মুখে এক কথা “সাধুদর্শনে চলিয়াছি।” ঘাটে, মাঠে, পথে, আদালতে, 
স্কুলে, বাজারে সর্বত্রই শুধু সাধুর কথা; কে কি দেখিল, কে কি 
গুনিয়াছে, তাহার সঙ্গে কাহার কি আলাপ হইয়াছে ইত্যাদি কথা 
লইয়! সহর মুখর হইয়! গিয়াছে । পর্ব উপলক্ষে তীর্ঘস্থানে বা গঙ্গার 
ঘাটে লোকের যেমন ভিড় হয় ইহাও সেইনব্বপ ভিড়--যেন একটা মেলা 
বা মহোৎসব বসিয়াছে। 

প্ঞ্চমত্য বিধবা! চোখেব জল মুছিয়! তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রাণের 
জালা জুড়াইবার চেষ্টা করিল। পুর্রশে।কে কাতর! জননী গৃহ ছাড়িয়া 
স্টাহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল । কেহ তাহার নিকট পথেয় সন্ধান 
জিজ্ঞাস! করিল, কেহ ব৷ দীক্ষা গ্রহণ করিয়৷ তাহার আদেশ মত জীবন 
গঠন করিতে ব্রতী হইল। এইভাবে তাহান অবস্থিতির স্থান ধেন পুণা- 
ভীর্থ হইয়া উঠিল, সর্বক্ষণ সে স্থানে লোকে লোকারণ্য হইয়া রহিল-. 
দর্শনাকাজ্সী ভক্তজনের কলকণ্ে সে স্থান কিরূপ মুখর হইয়াছিল, মনে 
হইলে শ্বপ্পের মত মনে হয়। বলিতে কি, সমস্ত সহর যেন তাহার পুণ্য- 
গ্রতায় উদ্দল হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন 
সেখানেই এক্বপ অপূর্ব ও অতুলনীয় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া তাহার মহত্ব ও 
মহিমা গ্রচার করিয়াছে | তাহার আকর্ষণ-শ্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম ।* 

১৩৩৮ সালে বছছদেশ ও আসাম ভ্রমণকালে তিন জায়গায় তাহার 
পূ্াা উপলক্ষে হু লোকের ভিড় ও অত্ান্ত আনন্দ হইয়াছিল । ততৎ- 


৩৪৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


স্থানীয় গুরু ভ্রাতাভগিনীগণের একান্ত উচ্ছায় এইবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
বিশেষরূপে তাহার পূজা (গুরু পূজা) করা হয়,শ্রীহটে দশহরার 
দিন ( তাহার জন্মোৎসব উপলক্ষে ), হবিগঞ্জে প্রশ্রীজগন্নাথদেবের আন- 
যাজ্ার দিন, ও শিবপুয়ের ১২নং ভড়পাডা রোডের বাড়ীতে আধাঢ়ী 
পুণিমার দিন ( গুরুপৃণিমা উপলক্ষে )। সকলের ইচ্ছান্ছসারে এই 
তিন স্থানেই পূজা করিবার সৌভাগ্য আমাব ঘটিয়াছিল। এই পুজা ও 
স্ততিপাঠকালীন তীছার হ্থরপপ্রতিষ্ঠ ও করুণা্ীখ! মুত্তি, আমাদের 
প্রতি কপাবর্ধণ ও উপস্থিত জনগণের আনন্দজনিত সাশ্রনয়ন নির্বাক 
নিষ্পন্দ ভাবে স্থিতি গ্রড়তির চিত্রটি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব 
না। এখন পর্যন্তও দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকের মুখে শুনিতে যে, 
সেই চিত্রটি তাহাদের চিত্তে চিরমুত্রিত হইয়া আছে। 

এই ভ্রমণের সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহারের একটি 
দিক আমাদের দুটি বিশেষূপে আকর্ষণ করিত। সেটি তাহার 
নিয়মনিষ্ঠা। আশ্রমে থাকিতে যে নিয়মে থাকিতেন, ভ্রমপকালেব 
ক্রুতপরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও ঠিক সেই প্রণালীতেই দিনের পর দিন 
আমাদের অতিবাহিত হইত। প্রত্যুষে উত্থান, শৌচ, প্রভৃতি নিয়মিত- 
রূপেই নিজে করিতেন, আমরাও যাহাতে নিয়মিতন্ধপে করি, তদ্দিষয়ে 
লক্ষ্য পলাখিতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, ্রীগ্রীশালগ্রামদেব, 
গোমতীচক্র, একটি গোপালমৃত্তি এবং তীহার প্রীগুরুদ্ধেবের একখানি 
ফটো সর্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিতেন। ইহাদের লেবা যাহাতে 
যথাসময়ে নিয়মিতরূপে হয় সেদিকে তাহার তীক্ষদৃত্টি থাকিত, আমরা 
সে বিষয়ে কোনরূপ শৈথিল্য করিলে বিশেষর়ূপে শাসন করিতেন, সময়ে 
সময়ে সেবার কার্ধ্য শ্বহন্তেকরিতেন। আমাদের মধ্যে যাহার উপর 
যখন সেবা পুজার তার থাকিত আলম্ট, নিত্রা অথবা অপর কোনরূপ 


ভ্রমণ ৩৪৪ 


শৈথিল্য শ্রীপ্রীঠাক্রজীর কাধ্যে যাইতে বিলম্ব হইলে আমরা অতিশয় 
ভীত হইতাম, তাড়াতাড়ি ক্বানা্ি সারিয়া গিয়া আশঙ্কাচ্ক্নপই 
দেখিতে পাইতাম, বাবাজী মহারাজ ম্ব়ংই আসিয়া সেবার কাজে 
ব]াপুত হইয়াছেন । একপ স্থলে সাধারণতঃ বিশেষরূপে শাসন করিতেন 
9 পৃজাস্থানে যাইতে দিতেন না, অন্রতণ্ড হইয়। অনেক অন্ুনয় করিলে 
পবে দিতেন। ট্রেণে অথবা ্্ীমারে দীর্ঘপধ চলিতে হইলে, ততৎ্যান 
মধোই বাবস্থা করিয়া লইয়! শ্রীপ্রঠাকুরজীর আরতি, কখন কখন সেবা- 
পুজাও করিতে হইত । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইক্সপ স্থলে সর্বদাই 
গ্রযোজনান্রূপ সুযোগ এবং অন্থকূল অবস্থা সংঘটিত হুইত। একক্রমে' 
একাধিক দিন ট্রেণে চলিতে হইলে অনেক সময় পথে কোন ষ্টেশনে 
নামিয়া যথাসময়ে প্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা-পৃজা! করিয়া স্োোশ লাগাইয়া 
প্রসাদ পাইয়া পুনরায় ট্রেশে উঠিতেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তীর্ঘযাত্রা 
প্রসঙ্গেও এই বিষয়ের উল্লেখ কর! হষ্য়াছে। এইরূপ একটি ঘটনার 
বিবরণ এইস্থলে দিতেছি । ১৩৩৮ সালে খন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
দ্বিতীয়বার ই্রহট্রে গিয়াছিলেন, তখন গৌছাটা হইতে গ্রীহটে যাওয়া 
হয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে আনিবার জন্ত শ্রীহট্টবালিগণ 
আমাদের তত্রত্য ছুইজন গ্ুরুভাইকে গৌহাটী পর্যান্ত পাঠাইয়াঁ- 
ছিলেন। তাহার! আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে 
উঠিলায--হুড়ন্ধের পর হুড়্ পার হইয়া পাহাড়ের পথে আসাম- 
বেঙ্গল রেলের গাড়ী চলিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে সবগুলি লক্ষ্য কয়া 
গেল না। সকালে মৈবং নামক পথিপার্স্থ একটি ক্ষুত্র ষ্টেশনে গাড়ী 
পৌছিলে অবাক হুইয়! দেখি সেই নির্জন সুত্র ষ্টেশনে ব্যত্তভাবে সকলে 
অবতরণ করিতেছেন। স্থানীয় প্রারুতিক দৃশ্ত অতি মনোরম । চারি- 
দিকের লৌন্দধ্য দেখিয়া এবং পার্বতা ঝরণার নির্খল জলে জান করিয়া 





৩৪৬ শ্রী১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-্চরিত 
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বেশ আনন্দ হইল, ততোধিক বিশ্বন্ন হটল সেখানে পাকার্দির সমস্ত 
আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়! | শ্রহট্র হইতে আমাদের সঙ্গ' 
সেই ছুইজন গুরুভ্রাতার নিকট জানিলাম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের 
অনুমত্যন্থসারে তাহারা পুর্ব হতে এই সকল বন্দোবঘ্ত করিয়া রাখিয়'- 
ছিলেন। তানের পর একদিকে কয়েকজন রদ্ধনে ব্যাপৃত হইলেন, 
অপরদিকে আমর! উশ্রীঠাকুরীব সেবা পুজায় নিযুক্ত হইলাম। 
ইতিমধ্যে বহু স্থানীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন, “মারতির সময় সকলে 
সানন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন । আরতির পর স্তরতিপাঠ হটল। 
অতঃপর সকলে আসিয়া তক্ভিপূর্ণনেত্রে বাবাজী মহারাজকে দর্শন কবিতে 
লাগিলেন। প্রণাম করিম! একদল চলিয়! গেলে আবার একদল আসিষ 
উপস্থিত হইলেন-_এইরূপে যতক্ষণ আমরা সেখানে ছিলাম, স্থানীয় 
অধিবাসীদের ভিড় কোন সময়ই কমে নাই । শীত্ই পাক শেষ হইলে 
জীপ্রীঠান্ুরজীর ভোগ লাগাইয়া জয়ধ্বনি দিয়া সকলে প্রসাদ পাইলাম। 
সমবেত লোকেরাও বিশেষ তদ্কি ও আগ্রহের সহিত প্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন। সেই নিম্ন প্রাকৃতিক স্থবমামণ্তিত উন্মুক্ত ্থলে সেদিন যে 
আনন! হইল, তাহ! কি করিয়া বুধাইব? পুনরায় ট্রেণে উঠিবার লময 
স্থানীয় লোকগণ সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্ম পধ্যস্ত আসিলেন এবং সকলে বাবান্ঠী 
মহারাজের জয় দিতে লাগিলেন। সেই স্থরে স্থয় মিলাইয়া মহামন্দে 
আমরাও যাঝে মাঝে জয় দিতেছিলাম। অবশেষে তাহাদের সমবেত 
কণ্ঠের মুছমু্ছঃ জছ্ধ্বনির মধ্যে আবার আমরা ট্রেণে আয়োহণ 
করিলাম । আর একটি বিষয় আছে যাহা এইস্ছলে উদ্লেখ কব! 
আবশ্তক। ইহা তাহার উৎসাহ । হখন তাহার সহিত এইরূপে 
আময়া বর্গ, বিহার ও আসামের নানাম্থান ভ্রমণ করিয়াছিলাম, 
তখন তীছার শরীর প্রাচীন হইয়াছে, কখন কখন রু্নও থাকিত। 


ভ্র্নণ ৩৪৭ 


তথাপি রেগ ও শারীরিক ছুর্বালতা সত্ত্বেও সর্বদাই তাহাকে যুবকের 
স্তায় উৎসাহখল দেখিয়াছি। আযাদিগের মধ্যে যাহা এই সময়ে 
তাহা সঙ্গে সেবাশুশ্রষার্থ থাকিতাম, সকলেই তরুণ যুবক ছিলাম, কিন্ত 
উদ্যমশীলতা বিষয়ে তাতার সঙ্গে পারিয়া উঠিতাম নাঁ। এক স্থান হইতে 
অপর এক স্থানে যাইবার সময়ে তিনি সর্বদাই ঘড়ী দেখিয়া ট্রেণ ব 
মারের নির্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে প্রস্তুত হইতেন। 
্রপ্বঠাকুরত্ীব সময়ান্রসাবে সেবা, জিনিষপত্র গুছান, আমাদিগকে 
হযোজন স্থলে কিছু খাওয়াইয়া ওয়া, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া শুধু যে, 
এইগুলিই সম্পন্ন করাইতেন তাহা! নহে, আরও অনেক বিষয়ে তাহার 
দষ্টি থাকিন্চ। যে স্থানে ছিলাম, তথাকার লোকেদের স্ুবিধা-অস্থবিধার 
দিকে তিনি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতেন। অপেক্ষাকুত দূরবর্তী নানাস্থান 
হইতে যে সকল লোক সে বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সময়মত 
আহারাদি করিয়া প্রস্থানের বন্দোবন্ত, সংগৃহীত ভ্রব্যাদির যাহাতে অপচয় 
না ঘটে ভাহার বাবস্থা, সেই বাটার লোকদের সর্ব্ববিষয়ের তত্বাবধান 
গ্রভ়ৃতি সমঘ্তই যথাসময়ে সম্পরধ করিয়া তিনি যাআর জন্য ওস্তত 
হইতেন। একটি ঘটনাব কথ ম্মবণ হইতেছে । ১৩৩৮ সালে 
পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে কোনও একটি সহরে একজন দরিত্র গুরু 
ভ্রাতার গৃহে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই 
গুরুভ্রাতাটি অল্প বেতনের একজন শিক্ষক ছিলেন, তাহার মাসিক আম 
পঞ্চাশ কি বাট টাকার অধিক ছিল না। তাহার বাটীতে নিকটস্থ ও 
দূরবর্তী অনেক স্থান হইতে বহু গুরুভাইভগিনী এবং অন্তান্ত লোকও 
যুক্ত বাধাজী মহারাজের দর্শনা হইয়া আসিয়াছিলেন, অনেকে দীক্ষা- 
প্ার্থীও ছিলেন। পাশের একটি বৃহৎ জিতল বাটী ব্যবহারার্থ পাওয়া 
গিয়াছিল এবং তাছা সমাগত জনগণের ছার পরিপূর্ণ হইয়! গিয়াছিল। 


৩৪৮ শ্রী ১০৮ত্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাছেব জীবন-চরিত 


শিস হি শি শি সি অস্উজ স্্ি লন :.. পো 


গুরুভ্রাতাটি সাধ্যাতীত ব্যয়ে প্রাণপণ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহা 
রাজেব ও সমাগত লোকগণের সেবা করিয়াছিলেন। এইখানে 
আমর! চারিদিন ছিলাম । অনন্তর প্রস্থানেব সময় উপস্থিত হইলে 
অভ্যাগতদিগের অধিকাংশ স্ব শ্ব স্থানে ফিবিয়া গেলেন, কেহ কেহ 
আমাদিগের সঙ্গে চলিলেন, কয়েকজন আরও দু এক দিন থাকিয়া 
যাইবেন এইন্ধপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন | ইহারা গ্রাম হইতে 
আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহ্নাদেব ইচ্ছা ছিল জার কয়েকদিন থাকিয়! 
সহর দেখিয়া যাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ্জ তাহ! লক্ষা কবিয়া 
ইছাদিগকে বুঝাইয়! সেই দিনই বাডীতে ফেরত পাঠাইলেন। ইহাবা 
আরও কয়েকদিন সেখানে থাকিলে শিক্ষক গুরুত্র/তাটি অবশ্ঠ আপি 
করিতেন না, কিন্তু তাহাকে আধিক র্েশে বিত্রত হইতে হষ্টত। একূপ 
অবস্থায় তাহার উপর আবও চাপ দেওয়া ইভাদেব পক্ষে সঙ্গত হ'ত 
না, এই ভাবিয়া প্রযুক্ত বাবান্দী মহারাজ এঁকপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
বলিয়া! মনে হয়। এই ঈবিদ্র গুরুভ্রাতাটির কিছু খণ ছিল, তাহ্বাব 
পরিশোধেরও একগ্রকার ব্যবস্থা বাবাজী মহারাজ এইবারেই করিয়া 
আসিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাপারেও তাহাব দৃষ্টি থাকিত। এক- 
স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাইবার সময় এইরূপ পুত্ধানুপুজ্খন্ধপে সমস্ত 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়াও তিনি নিদ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বের যাত্রায় জন্য 
প্রস্তুত হইতেন। ইহা! তাহার প্রক্কতিগত ছিল এবং ইহার কয়েকটি 
আনুষঙ্গিক শুভ ফলও আমর] লক্ষা করিয়াছি। ১৩৩২ সাল হইতে 
আরস্ করিয়া ১৩৪২ সাল পর্ধান্ত কিঞ্িদধিক দশবর্ষকাল মধ্যে 
অন্ততঃ ছয় সাতবার আমর! বঙ্দেশে আলিয়াছি, শত শত স্থান এবং 
হাজার হাজার মাইল আমাদিগকে ট্রেণে এই সময় পরিভ্রমণ করিতে 
হয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহায়াজ সাধারণতঃ ফাল্গুন, চৈ অথব! 
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বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন হইতে রওয়ানা হইতেন এবং শ্রাবণ বিস্বা ভাত্র- 
মাসে ঝুলন পৃপিমার পূর্বেই আশ্রমে ফিবিয়া যাইতেন। এট হুদীর্ঘকাল 
মধ্যে একস্থান হইতে স্থানাস্তরে গমনকালে বাস্ততা বশতঃ কোন জিনিষ 
ফেলিয়া যাওয়া! অথবা তদ্রপ অন্ত কোন ঘটনা খুব কমই ঘটিযাছে। 
কখনও দেবীব জন্য ট্রেণ অথবা ্ীমাবে উঠিতে পাবি নাই বলিয়া ন্মরণ 
হযনা। উহাব আব একটি ফল হইত, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগা। 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হখন কোন স্থান হইতে প্রস্থান করিতে 
উদ্যত হতেন, তখন সেখানে কান্নাকাটি পড়িয়া যাইত। মেয়োদব ত 
কথাই নাই, বিশেষ ধৈয্যশালী পুরুষেবাও অনেক সময অশ্রু সম্ববণ 
কবিতে পাবিতেন না। এরূপ অবস্থায় যদি সময়াভাবে পরস্প্বের 
সহিত বিদাযেব ক্ষণে একটু আলাপ কবিতেও না পাবা যায়, যথোপযুক্ত 
প্রণামসম্ভাষণাদিবও সময় না থাকে, তাহা! হইলে এই সকল সম্ভপ্ত 
শবনাবীব প্রাণে আব একটি অনাবশ্তক, অথচ অতি দ্ধঢ আঘাত দেওয়া 
হয়। এরূপ আমাদিগকে কখনই কবিতে হয় নাই। ববঞ্চ শোকাবেগ 
কথঞ্ধিৎ প্রশমিত কবিবার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছাপূর্বক সকলের মধ্যে 
একট! কর্ব্যস্ততা সঞ্চারিত কবিয়াছেন, এরপও স্থানে স্থানে অঙ্টীভব 
করিয়াছি। 

১৩৩৮ সালেব আধাঢ় মাসে শ্যুক্ত বাবাজী মহাবাজ যশোহব জিলার 
কোন কোন স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা যাইবাব পথে দৌলতপুর 
কলেজেব দর্শনশান্ত্াধাপক আমাদের গুরুত্রাতা গ্রীনরেন্্নাথ দাসগুধ 
মহাশয়েব বাসায় উঠিয়াছিলেন। এ কলেছের ইংবাজীর অধ্যাপক 
আমাদের গুরুলরাতা শ্রীদুকুদদেব চট্টোপাধ্যায় ও তাহাদের বাটার সকলে 
এই উপলক্ষে সেখানে আসিয়াছিলেন। বন্ধনাদির সমুদায় বাবস্থা কর! 
ও স্বন্তান্ত বছ কার্যোর ভার ই'হাদিগের উপব পডিয়াছিল। কলিকাতা 
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যাত্জার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অভ্যাস মত বেশ একটু 
আগে থাকিতেই প্রস্তত হইয়। বাহিরে একখানি চেয়ারে বসিয়াছেন, 
তাহাব আসন উঠাইয়। বাধ! হইয়! গিয়াছে, সকলে আসিয়া তাহাকে 
প্রায় ঘিরিয়া ধাভাইয়াছেন। ইহাব মধ্য মুকুন্দবাবুব পিসীমা এবং 
ভম্মীও ছিলেন। সমম্ত কাদকর্্ সাবিতে ইহাদের বিলম্ব হইয়] 
গিয়াছিল, তখনও খাওয়। হয় নাই, এদিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাণাঙজ 
যাত্রার জঙ্থ প্রস্তত হইয়াছেন দেখিয়া ইহাব। অস্ব তখন খাইতে না 
বসিয়া. তাহাব নিকটেই আসিয়া দাডাইয়াছিলেন। ইনাদিগকে 
দেখিয়াই তিনি বলিলেন “কি মাই! তোমরা প্রসাদ পাইয়াছ ?" 
তখন তাহারা বপিলেন “না বাবা, আমবা প্রসাদ পবে পাইব, 
এখন একটু আপনার কাছে আসিয়।ছি।” তাহাতে বাবাজী মহাবাজ 
বলিলেন, “না মাই, তোমবা! এখনই গিা প্রসাদ পাও, আমা এখনও 
আনেক সময় আছে, তোমরা অঙুক্ত রহিয়াছ দেখিয়! যাত্রা কবিলে 
আমি পথে স্বস্তি পাইব না। যাও, প্রসাদ পাইয়। আবার আমাব 
কাছে এস।” এমন মধুময়, গ্সেহপুর্ণ ত্ববে তিনি বথাগ্ুলি বণিলেন 
যে, তাহাবা আর দ্বিরুক্তি কবিতে পারিলেন না, অশ্রু মুছিতে মুছতে 
প্রসাদ পাইতে গেলেন। সত্যই তখনও ট্রেণেব অনেক সময় বাকি 
ছিল এবং তাহারা প্রমাদ পাইয়। আসিয়াও সেই পরমন্ষেহময় পিভাব 
পদপ্রান্তে বসিবার সময় পাইলেন। 

সাধারণতঃ সর্বত্রই সকালে এবং সন্ধ্যায়, শ্রীগ্রীঠাকুরজীর আরতিব 
পর, কোন উদ্মু্ত স্থানে অথবা বড় হল ঘরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
বমিতেন। এই সময়ে জনসাধারণ তাহার দর্শন পাইতেন। কেহ 
বা ভজিপূর্ণনেত্রে নীরবে শুধু তাহাকে ঘর্পনই করিতেন, কেহ কে 
আবার নান! বিষয়ে সংশয় অপনোদনের নিষিত তাহাকে নানাবিধ 
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প্রশ্নও করিতেন। এই উপলক্ষ করিয়া কত যে অমৃতময্র ডপদেশ তিনি 
শান্তিকামী মানবকে দিয়াছেন, আর তাহায় ফলে কত লংশর়াত্মা! নাস্তিক 
ঈশ্বব-বিশ্বাসী হইয়াছেন, কত যে ভরমান্ধ লোকের সন্দেহ দূর হইয়া যথার্থ 
শাস্তিব পথ লাভ হইয়াছে, কত যে শু 'ভাকিকেব চিত্ত ত্রিপ্ধ সরস 
হইমাছ তাহার ইয়ত! নাই। শুনিয়াছি অনেক সাধুপুরুষই বলিয়াছেন 
৭ বপ্িতছেন যে, ভাবাতব পুনরভ্যুখান নিকটবস্ী। ভাবতীয় জন- 
সমাজে প্রতি ঞ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজেব এই অজন্্র কপাবর্ধণের 
কখা যখন চিন্তা কবি এব" সঙ্গে সঙ্গ প্রী্রীরামকফদেব, প্রপ্ীগোস্বামী 
প্রন, শ্রশ্রীগস্ভীবনাথ বাবাজী, শ্রীযুক্ত গিবি মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরু- 
শ"ণবও অন্থক্ূপ কৃপা বিতরণেব কথা ক্ষরণ কবি, তখন এই মহাপুরুযো- 
ক্কিব যাথার্থা মণন্দে মশ্দ উপলব্ধি কবি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের 
এই সকল অমৃতমঘ উপদেশাবলীব ছুই একটি মাত্র এটস্কলে বিবৃত 
কবিতেছি। 

সর্বশ্রেণীর লোকই শ্রীযুক্ত বাবাজা মহারাঙ্গেব নিকট উপদেশলাতার্থ 
আসিতেন। ম্ব স্ব ংশয অপানাদনেখ নিমিত্ত তাহারা যে সকল প্রশ্ন 
কবিতেন, তাহারও বৈচিত্র্য অসাধারণ, লব রকমের কথাই তাহাতে 
খাকিত। ধুবত়ীতে ্টেশনযাষ্টাব শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের 
বাড়ীতে একবার আমরা কয়েকদিন ছিলাম । এইখানে অবস্থানকালে 
একদিন একটি মুসলমান যুবক ভগ্রলোক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে 
দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি তখন বাটার ডিতর ছিলেন, এই 
সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যাইতেছি।” তিনি 
বাহিবে আসিলে একখানি চেয়ার আনিয়া দেওয়া হইল। তাহাতে 
তিনি উপধেশন কন্সিলেন, মুসলমান তত্রলোকটিও উপবিষ্ট হইয়া 
হিনীতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন ফরিলেন। একটি প্রশ্নের কথা 
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আমাদের বেশ ম্মরণ আছে। তিনি বলিলেন, "আপনাদেব তো! 
মুক্তি সম্বন্ধে নানান্বপ পন্থাব নির্দেশ আছে। আমরা মুসলমান, 
আমরা কি করিলে যথার্থ কল্যাণ লাভ কবিতে পারিব ?” উত্তরে 
বাবাজী মহারাজ প্রশ্ন কবিলেন, “আচ্ছা, আপনাদের কতবার নমাজ 
পড়িবার ব্যবস্থা আছে ?” মুসলমান ভদ্রলোকটি বলিলেন,--”পীচবার |” 
তখন তিনি বলিলেন, "আপনি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন পাচবাব কিয়া 
নমাজ পড়িয়া যাইবেন, তাভাতেই আপনাব পরম কল্যাণ হটবে।” 
ধিনি যে অবস্থায় আছেন নিষ্ঠাপূর্বক ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে তত্তদবস্থাঁ- 
বিছিত কর্ণানুষ্ঠান করিয়া গেলেই শ্রেয়োলাভ কবিতে পারেন, এই 
মর্দে কিছু উপদেশ দিলেন। সাধনাদি বিষয়ক আবও নানা কথা হইল। 
আমবা কেছ কেহ এট সময় একদৃষ্টে উতুয়েব দিকে চাহিয়াছিলাম। 
দেখিলাম কথা শুনিতে শুনিতে ভদ্রলোকটিব মুখন্রী অতিশয় প্রস় হইয়া 
উঠিল। কথা! শেষ হইলে আমান্দর একজনকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
বলিলেন, "ইহাকে কিছু প্রসাদ আনিয়া! দাও।* প্রসাদ আনা হইলে 
ইনি খুব ভক্তি-সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন। এই সময় ত্বগতভাবে 
শীযুক্ত বাবাজী মহাবাজ আত্তে আস্তে বলিলেন, “পরে আনন্দ লাত 
হইবে।” আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা এই মুসলমান ভদ্রলোকটির 
বালাধন্থু ছিলেন। তিনিও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। যাইবার 
নময় ইনি তাহাকে বলিয়৷ গেলেন, “আন্ত বড় আনন্দ পাইয়াছি। 
বাবাজী মহারাজের কথায় আমার সবল সংশয় মিটিয়া গিয়াছে। তিনি 
যেন আমার অন্তরের সকল কথা জানিয়া সর্ধবিষয়েয স্থুমীমাণস! 
করিয়া দিলেন।” 

একদিন ই্রীত্ীত্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের জনৈক শিল্প 
ভ্িজ্ঞাসা করিলেন, “সদ্গুরুলাতেয পর আর কি পতন সর্ব?” 


অমণ বারী 


প্নবাবাজী নহারাছ্গ বলিলেন, “সহ্গঞক্ষ আগত শিল্তকে ধের 
পথ দিয়া কিপ্নপভাবে গন্তব্পখে অইয়া হান, ভাছা লাধাকণ 
বুদ্ধির অগম্য। ধাহাদের দিব্য দৃষ্টি প্রস্ষুটিত হইয়াছে, তাছায়াই 
বুঝিতে পারেন যে, লৌকিক ঢৃষ্টিতে যাহা অধোগতির জাক্ষণ হলিয়! 
প্রতীয়মান হয়, তাহাও সাধকক্ষে তাহার গন্থব্য স্থানের নিকটবর্তী 
করে। বদরিকাশ্রমে যাইবার সষয় একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়া” 
ছিলাম । পথে ত্নেক পাহাড় অতিক্রম কৃরিতে হুয়। ;কখনও 
পাড়ের উচ্চ শৃরঙ্গে আরোহণ করিতে হয় এবং পরক্ষণেই হয়ত ক্রমে 
ক্রমে অনেক নীচে নাষিয়া যাইতে হয়, সেখানে শুরধ্যালোকও অনেক 
কম পাওয়া যায়। উচ্চশিখরে উঠিয়া পয়ে ন'চে মামির! গেলে দ্বাতত্রীর 
হয়ত মনে হয়, পৃার্ধ উচ্চে ছিলাম, এখন নিয়ে পতিত হইরাঁছি। পরদ্ধ 
পশ্চাৎভাগের উপরিস্থানে থাকা অপেক্ষা এই প্রকার নিগ্নে পতিত 
হওয়! গন্তবা স্থানের পক্ষে অগ্রসর হওয়াই বলিতে হয় ।* ৃ 

বরিশালের শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় যহাশয়ের কথা যনে পড়ে। 
রপ্রীবাবাজী মহারাজ বরিশালে গেলে সৌসমামৃত্তি বর্ধীয়ান্‌ আচার্য 
জগদীশ প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসিতেন, নান! ছুন্দর প্রশ্ন উত্াপন করিতেন 
- প্রায়ঃ গীষ্ভায় কথা , হখন প্রযুক্ত বাবাজী যহায়াজ সমন্ডার খীষাংসা 
করিতেন, তখন শ্রদ্ধার সহিত তন্মর়ভাবে শ্রবণ করিতেন, হার যাষে 
পরিপ্রশ্ন ভুলিতেন। হীমাংসান্তে তীছাক্গ মুখ আনলের আলোকে 
উদ্ভাসিত হই উঠিত। 

একছিন ইনি জিজ্ঞাস! করিবেন, *্্ীমন্তগবাগীতায় তৃতী অধরা 
৩৩১৪৪ প্লোকে প্রীতগবান্‌ ঘে বছিনাছেন :-" 

পহৃশং চেটে বব] প্রকতেজনিষানগি। 

'গ্রডতিং ধান্তি ভূতানি নিধুহঃ কিং ফরিস্ততি ॥ 


হু 


৩৫৪ শ্১০৮ন্বামী সন্ভদাস বাবানী মহায়াজের জীবন-চরিত 
ইন্জিয়ন্তেজিযন্তার্থে রাগঘেযো ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশযাগচ্ছেতে। হস্ত পরিপন্থিনে ॥ 
ই্বার সামঞ্তন্ত কি? প্রথমে বলিলেন, প্নিগ্রহঃ কিং করিস্তুতি 1” 
পরঙ্জোফেই বলিতেছেন, “তয়োনবশমাগচ্ছে ?” ইহাতে একটু খটকা 
লাগে। 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা 
সর্ধঘসাধারণের উপযোগী হইবে মনে করিয়! ভাহার উত্তরের মর এই 
স্থলে উজ্েখ করিলাম। তিনি বলিলেন “বাস্তবিক এই উভয় উক্তির 
মধ্যে কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতিকে রোধ করিবার চেষ্টা যে নিক্ষল, 
তাহ! ভ্রীতগবান্‌ গীতাতে অন্তত্রও বলিয়াছেন, 
“মিখ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্ররুতিস্াং নিযোক্ষ্যতি ॥ 
স্বতাবজেন কৌন্েয নিবন্ধঃ স্থেন বর্ণা। 
কর্তং নেচ্ছনি যক্োহাৎ করিস্তন্তবশোহপি তত ॥ 
কবার্ধাতে হৃবশঃ বর্খ সর্ধাঃ প্রকতিজৈগপৈঃ | 
ইত্যাদি 
বর€ স্ব স্ব প্রন্কৃতির অন্থযায়ী স্বাভাবিক কর্ম করিতেই বলিয়াছেন 
থা" 
খতাবনিরতং কর্ধ বুর্বন্াপ্রোতি কিছিবম্‌ ॥ 
সহজ কর্ণ ফোনের সমোধঘপি ন তাজেৎ। 
ইত্যাদি 
ফোম্‌টি নিহেষ বরিয়াছেন তাহাই এক্ষণে দেখিতে হইবে। 
খ্যয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ্ এই বাক্যে “তদ্বো্” পদ ছিবচন, ইহা প্রকৃতির 
সন্ধে উক্ত ছয় নাই, কা এবং হেব লন্বদ্ধে হলা হইয়াছে । ইঞজিয়ের ছায়া 
দ্বাডাধনির়ত বর্ণই হরিতে হইবে ॥ কিন্ত সেই ক্র্থ নিজের দুখের 


ভ্রমণ ৩৪৫6 


৮৯১ এ আর ই ও রা চি ও হলি 


জন্ত নছে, রাগ ও দ্বে-রহিত হইয়া নিষ্ষাম ভাবে তগবৎ-নেবর্থ ক্জিতে 
হইবে, করিলে তত্কাবাই শ্রেয়োলাভ হইবে । প্রাগম্েষবিমৃতৈত্ত- 
বিষয়ানিস্রিয়ৈস্চরন্‌। আত্মবন্ৈধিধেয়াত্ম! গ্রসাদমধিগচ্ছতি” “ম্থে স্ে 
কর্খণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ* ইত্যাদি বাফ্যে ইহাই বলিয়াছেন। 
কি প্রণালীতে স্বীয় স্বীয় কণ্ঘ করিয়! গেলে তন্দারাই শ্রেয়োলাত হইতে 
প'বে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া! বলিলেন-. 
স্বকর্্মনিবতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ পু ॥ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততঙ্‌। 
স্বকর্ণা তমভ্ার্চা সিদ্ধিং বিন্বতি মানব: ॥ 
শশ্ববর্্মণ। তমভ্ার্চ)” ইহাই লঙ্গ্য করিবার বিষধ। সর্যাপ্রাণীর 
সমস্ত কর্মের প্রেবক একমাত্র তিনিই--যে প্রন্কতির বশে ভৃতগ্রাম এক 
এক বিশেষ বিশেষ ভাবে চালিত হইতে বাধ্য ছয়, সেই প্রক্কতি তাহারই 
প্রকৃতি । পন্বকর্মপ! তমভ্য্চয” প্রতি কর্খের দ্বারা তাছারই অর্চনা 
কবিতেছি, এইরূপ যোধে, তগবৎলেব! বুদ্ধিতে কর্ণ করিয়া! চলিলে 
তন্থারাই চিত্ত নির্মল হয় ও সিদ্ধিলাভ করা যায়।” 
যুক্ত বাবাজী মহারাজ ১৩৩৯ সালের বৈশাধ মাসে প্রথমবার 
ময়মনসিংহ গেলে তথাকার জঙ্গ কোর্টের উকিল প্রীযুক্ত বহিমচজ দে 
যহাশয় তীছার কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার 
সংগ্রহ হইতে কয়েকটি উপদেশ নিয়ে ছিলাম £-- 
প্রশ্ন ৫--পৃহস্থলোকের পক্ষে ভগবানের হর্শনলাতের উপায় কি? 
ইহা অসস্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়। 
উত্তর £_-সঙ্্যাসিগণও সেই লক্ষো পৌঁছিতে পারেন, গৃহস্থরাক্ষি 
পারেন। ক্ষবে ছুইটিডে প্রতেদ আছে,। আযার “বাবাজী হহায়াজ 
একটি গল্প বছতেহ। এক রাজ! তাহার মেয়ের বিয়ে ল্বদ্ধে এই প্রচাজ 


৩৫৬ ভ্ী ১০৮ স্বামী সন্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


স্পিরিট এনএ ৬ স্০ ল্ম জ 


করেছিলেন ষে এক কড়াই তেল স্ছটতে থাকবে, ধিনি এই ছুটন্ত তেলে 
ভূব দ্বিতে পারবেন তিনি এই কন্ঠা পাবেন। এক রাজার ছেলে তার 
প্রতি আসক্ত ছিল, কিন্ত তাকে পাওয়ার কোন পথ পায় না। শেষে 
সে বনে গেল প্রাণত্যাগ করতে | সেখানে এক সন্্যাসীকে গেয়ে তাকে 
মনের কথ! বল্‌্লে, তিনি এ ফুটন্ত তেলে ভূব দিয়ে রাজবন্তাকে গ্রহণ 
করলেন ও পরে রাজার ছেলেকে দান করলেন। নন্ন্যাসীদের এইন্ধপ 
অসাধারণ এশ্বধ্লাভ হয়, কিস্ত সংসারীদের তাহা! হয় না৷ এই পথান্য 
প্রভেদ। উপযূক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তার সেবা করতে হয়। 
গীতায় ভগবান্‌ এবিষয়ে বলেছেন “অভ্যাসযোগেন ততো! মামিচ্ছাপ্ত,ং” 
( অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে যত্ব কর )--এক ঘণ্টা, ছুই 
ঘণ্টা ক'রে বসে অভ্যাস করুন। কিন্ত .ভাও ত পারা যায় না, 
হন ত বিষয়ে মগ্প/্৮তখন বলছেন-জভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্ম- 
পরমে! ভব।” অভ্যাসে অসমর্থ হইলে সেবার ভাবে, সর্ধঘটে আমি 
আছি এই জেনে, সকলের লেষা কর। “তোযার সেবা কর! আমাব 
কর্তব্য” এই বুদ্ধিতে কর্ণ কর। প্রভূকে যেমন দাস সেবা করে তেমনি 
যার সঙ্গে ঘেভাবের সেনা কর] কর্তব্য সেই ভাবেই তাকে মেবা করবে, 
তবেই তিনি প্রকট হবেন। 

প্রশ্ন বিধবার কি নিযষে চলা উচিত ? 

উত্তর $--তগবান্‌ যাহাতে প্রসন্ন হন সেই ভাবেই চলা উচিত। 
কেবলমান্ত্র ধ্যান ধারণা করলেই যে ভগবান্‌ প্রসঙ্গ হন তা নয়, যাকে যে 
অবস্থায় তিনি রেখেছেন সেই অবস্থাতেই সেবিকাাবে সকলের সাথে 
“যাহার কর, তাহাতেই তিনি সন্ধষ্ট হবেন। স্ত্রী, শুজ সহজে তাকে পান, 
কারণ সেবার হ্বাগ্না সহজে ডাকে পায় বায়, এই সেবান্বৃতি তাদের 
স্বাভাবিক । সর্বঘটে তিনি 'লান্ছেন এই বুদ্ধিতে সকমের জ্ীতি সম্পদ 
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ক'বে চলবে । এইভাবে সফলের গ্ীতিভাজন হ'তে পাবলে ভগধান্‌ প্রসম় 
হন। তখন তোমাদের সংসারও স্থাখের হবে শান্তিময় হবে! খাধিরাও 
সকলে এই কথাই বলেছেন। 

প্রশ্ন -" প্রকৃত শান্তি কিয়ূপে লাভ করা যায়? 

উত্তর :_-শান্তি “কাথা আছে আব অম্বত সাগব বিনা'। তাকে 
প্রাপ্ণ হলে তুমি আনন্দময় হতে পাববে। আমাদের শান্তর বলছেন 
কেউ স্থায়ী নয়-_চুমিনিটের জন্ত স্থায়ী নয়। শিশু বালক 
হয়। বালক যুবক হয়ঃ যুবক বুদ্ধ হয়। এখন আপনার দেছে 
যে অণু পবমাখু আছে বাব বৎসর পরে তার কিছুই থাকবে না। 
নিক্ষেব যাব স্থিবতা নাই, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে, তার আশা 
পবিভাগ কবে তার ভিতবে একটি স্থায়ী জিনিঘ যা আছে 
তাযদি ধরতে পারেন তবেই প্ররুত শান্তি ও আনঙ্গ। গোলাপের 
দ্টাস্ত ধরুন,--কলিটি কাছে রাখলেন, ক্রমশঃ পরিষ্ফুট হল ও শুকাইয়া 
গেল। কিন্তু তবু আপনি তাকে গোলাপ বলছেন। শব্ম্পর্শ স্বগ 
বস গন্ধ ছাডা জগতের আব কোন জান আমাদের নাই। গোলাপের 
গুগ সব বদলে গেছে, কিন্তু উহাকে তখনও সেই গোলাপ বলছেন, এই 
জন্প যে উহার অভ্যন্তরের আসল বস্তাট বদলায় নি। সেই যে জিনিয 
উহ! আশ্রয় বস্তব। উহা আছে--এই পর্ধান্তই আমাদেব ধারণা, কিন্ত 
তাব কোন জ্ঞান আমাদের নাই। ইন্দ্রিয় তাকে প্রকাশ করতে পায়ে 
না। সেইযেবস্তটি তা অচল,--পরিবর্তন ভাব হয় না--সে ঠিক 
আছে। আপনার ভিতয়ে কত পরিবর্তন হচ্ছে, তবু আপনি বলছেন 
আপনি ঠিক আছেন, যেই জিনিষটি বাস্তবিক স্থায়ী । শাহ বলছেন-- 4 

শ্রী বাত্ডমিদৎ সর্ধং 

যিনি ফুলে আছে, সিমি আপনাতেও আছেস। ভাবে হি জা, 
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রি হয এন (এহন এট 


করতে পারেন তবে শান্তি, নচেৎ নয়। কিন্তু মান্বের চুল--সে মনে 
করে লাখ টাকা হ'লে, দোতলা বাড়া হ'লে শান্তি সুখ হবে? স্ত্রী বলুন, 
পুর কন্ঠ! বলুন, ধনদৌলত বলুন, সংসারে এমন কোন জিনিষ নাই যা 
আপনাকে শাস্তি দিতে পারে। অনিত্য বন্ত কি কখনও মানুষকে শান্তি 
দিতে পারে? 

আমাদের গুরুত্রাতা অবসর প্রাপ্ত ডিট্রাই জঙ শ্রীযুক্ত শচীব্রকুমার 
সেন মহাশয় তাছার বু উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা 
হইতে কয়েকটি নিয়ে দেওয়া হইল +-_ 

প্রশ্ন £--্সাংসারিক বিপদ আপদের সময়ে চিত্ত স্থিব থাকে না কেন? 

উত্তর ঃ--মিজে সব করছ এই মনে কর বলে। যদি স্থির ভাবে 
মনে করতে পার যে ভগবানই সব কবছেন, আমি তার দাসমান্র”_ 
তিনি বা আমাকে দিয়ে করাবেন তাই হবে, তিনি যেভাবে রাখেন সেই- 
ভাবেই থাকতে হবে, তাহা হইলে চিত্ত বিক্ষিত্ত হবে না, সর্বদা শাস্তির 
অবস্থা থাকবে । তোমর!1 কি নল বাজার উপাখ্যান পড় নাই? তাহা 
প'ড়ে দেখবে যে তিনি কত গ্লেশ পেয়েছেন। ভগবান্‌ সব করাচ্ছেন 
এই ভাব থাকায় কখনও তার চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে নাই, লর্বদাই মনে 
শান্তি বিরাগ করত। অবশ্ত তিনি সমস্তই পুনরায় লাভ করেছিলেন। 

প্রশ্ন :সসংসায়ে কেহ কি সখী? 

উত্তর ঃ--কেহুই সখী নয়। কোটাপতি হতৈ রাস্তার ভিথারীকে 
জিজ্ঞাসা কয়, সবাই এক কথা বলবে--আমি মিতান্ত ছুঃখে 
আছি। জোখরা যাকে হুখ বল, ভাতে মোটেই ছুখ নাই। থিয়েটার 
বাবারক্কোপ দেখায় যে আনন্দ পাওয়া যার, ত1 ত নিতান্ত জপস্থায়ী। 
*১**ছর্ঘ পেয়েও সখ ছয় না। টাক্ষা থাকলেও 1 থে টিরজীষন থাকবে 
তাও নয়। শ্রীসদেশেষ ৪০1০0, 8১৯ 78৩ ( বিজ সান ) এর একাট 
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গল্প আছে। 0205808 (ক্রীসাস ) নাযে একজন অতাবিক এইরধাশালী 
রাজ! সলোনকে তার বাড়ী নিয়ে যান। বাড়ীতে নিয়ে তার এশ্বধ্যাি 
দেখান। পরে জিজ্ঞাস! করেন যে সংসারে সর্বাপেক্ষা! সখী আপনি 
কাহাকে বিবেচনা করেন? সলোন একটু চিন্তা করে একটি কষকের 
নাম করেন। পুনরায় “দ্বিতীয় দুখী কে' জিজ্ঞাসা করলে, সলোন অপর 
একজনের নাম করেন। রাজা মনে কবেছিলেন, সলোন দ্বিতীয়বায়ে 
অন্ততঃ তাব নামই করবেন। তা না করায়, রাজ! ধৈর্যচ্যত হয়ে জিজ্ঞাসা 
কবেন "আমার কথ! আপনি কি মনে করেন? তাতে সলোন বলেন 
“10555 1006 88820 ০০: 188৮” (আপনার শেষ দশা ত আমি দেখি 
নাই )। কিছুদিন পরে অন্ত রাজ! এই রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তীর 
সমস্ত ধন-সম্পত্তি কেডে নেন এবং তাকে ফাসীর হুকুম দেওয়া হয়। ঘধা- 
ভূমিতে যখন তাকে নিয়! যায়, তখন সলোনের কথা স্মরণ কঃয়ে রাজা 
বলে উঠেন "0 801009 90100, 2০ 6015 186 00০০ 821 
( হে সলোন, তুমি বাস্তবিকই কি জ্ঞানী 1) তার এই কথা গুনে প্রহরীর! 
জিজ্ঞাস! করে, 'একথার অর্থকি ? তখন তিনি কথাটার অর্থ ভাঙ্গিয়া 
বলেন। বিপক্ষ রাজা এই কথা শুনে ময়ার্জ হয়ে ভাবে ছেড়ে দেন। 

বাস্তবিক সংসারে কোন স্থায়ী হুখ নাই। হদি সংসারে স্থায়ী সুখ 
থাকত ভা'হলে এত ম্হাত্ধা সংসার ত্যাগ করতেন না, ভারা পাগল হা 
নির্বোধ নন। অস্থাস্ী জিনিব কি করে স্থায়ী সখ দিবে? 

[ কোনও শিল্পের প্রতি উপদেশের মর ] 

সেবাবুদ্ধিটাকে খুব কয়ে ধ'রে রাখবে। নিজে সেবক হয়ে সকলের 
সঙ্গে ব্যবহার করবে । ও%% 

দর্বদা! বেশ "যনে বরে ধারণা করবার চেষ্টা করবে বে, ভোখার 
সন্তান, সী, ঘর, অর্থ হা কিছু তোহায কাছে এসেছে, তা সহ ভগবানের 


৩৬* প্র ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সে, এছ জর এমসি 2১ শি আট এস এ 


জিনিব”--তোমার কাছে এ সব এসেছে, তুমি তাদের সেবা করবে 
বলে। তুমি সে সব জিনিষ নিজের বলে দাবী করতে পার কি? 
বেশ করে বিচার করে দেখ। 

তোমার মেয়েকে সেবা করে তুমি যে তৃপ্তি পাবে সে রকম তৃণ্তি 
অন্তভাবে ভালবাসায় পাবে না। এই ভাবে সেবা করে গেলে, কোন 
রকম মোহ আসবে না। যে কদিণ তোমার কাছে রইল,-তার সেবা 
করে যাবে। তাতে বিচ্ছেদের ক্লেশ নাই । সে ছেড়ে গেলে তোমার 
কষ্ট হবার কারণ নাই। %*%* যতটুকু পার, সেবা করে আনন লাভ 
করবে, এতে তোমার মধো কোনও মোহ জন্মাবে নাঁসসংসারে কোনও 
জাট থাকবে না। আর সংসারে কোনও জিনিষের জন্ত তোমার আকর্ষণ 
না থাকলে তোমার দেছান্তে তোমায় টেনে আনবে কিসে? সংসারে 
কোনও জিনিষে তোমার আকর্ষণ ন! থাকলে তৃযি মোক্ষধামে একেবারে 
চলে যাবে। 

এইরূপ সংপ্রসঙ্গ ভ্রধণফালে প্রায় প্রত্যহই হইত। 

এক এক দিন তগবদ্ধিষয়ক গান হইত | যখন ীপ্রীবাবাজী মহারাজের 
সৎসঙ্দে সকলের চিত্ত অল্প-বিষ্তর সন্বভাবাবিষ্ঠ তখন এক একটি বিশেষ 
অবস্থায় অন্তর হইতে উচ্চূপিত সেই গান সকলের চিত্ত স্পর্শ করিত। 
এইরূপ ছুই একটি ঘটনা বলিব। উত্তর বিহারের দলসিংসয়াইয়ে 
তত্রত্য ডাক্তার আমাদের গুরুভ্রাতা গ্রীধৃজ ভূদেবচজ্ দত্ত চৌধুরীর গৃছে 
ভীপীবাবাজী যহারাজ কয়েকবারই গিয়াছেন। ইহার বড় মেয়েটি বেশ 
ভক্তিমতী, সে মাধে মাঝে তাহাকে গান শুনাইঘ | একদিন প্রভাতে 
আগ্মতির পর প্রীত্রীধাবাজী মহারাজ নিজের জাসনে উপবিষ্ট আছেন, 
স্থানীয় গুরুআাডূগণ গ আমরা! বজীর সাবুগণ তাহার সম্মুখে বসিয়া আছি, 
এব সবয়ে ভাহার অন্তিম মেনোটি মনু কঞ্জে হারতাবে গাহি +-- 








অষণ ৩১ 


ওহে জীবন-বল্পভ, লাধন-ছুল্স ত, 
আমি মরমের কথ! অন্তরের বাথ! কিছুই নাহি কব। 
শুধু জীবন মন চরণে দিস্ক বুবিয়া! লও সব, 
আমি কি আর তোমায় কব। 
সংসার-পথ অতি সম্কট কণ্টকময় বে, 
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেম মূরতি তব, 
আমি কি আব তোমায় কব। 
স্থখ ছুঃখ সব তুচ্ছ করি প্রিয় অপ্রিয় ছে, 
তুমি নিজ হাতে যাহ! ঈপিবে আমার মাথায় তুলিয়া লব। 
স্থখ দুঃখ তব পদধূলি বলে মাথায় তুলিয়৷ লব, 
আমি কি আব তোমায় কৰ। 
অপরাধ যদি কবে থাকি পদে না! কব যদি ক্ষমা 
তবে পরাণ প্রিয় দিওছে দিও বেন! নব নব, 
আমি কি আর তোমায় কব। 
তবু ফেল না হে দুগে দিষসেব শেষে ডেকে নিও চরণে, 
ওগো তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার সৃত্যু-সঙ্কটে তব, 
আমি কি আর তোমায় কব॥ 
শুনিতে শুনিতে আমরাও তন্ময় হইয়া গেলাম- সকলেই নীরব, নিম্পন্ম। 
প্রীধূক বাবাছী মহারাজ মুদিত নেত্র স্থিরতাষে বসিয়া আছেন, নঙ্গন 
সঙ্গল হইয়া! উঠিয্াছে, মাঝে মাঝে শুধু বলিতেছেন “জয়”, “জয়*। গাঁন 
শেষ হইলে দেখি অনেকের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। 
এই মেয়েটির ডাকনাম প্রসাদী, ইহারই মৃখে "আজি বামিনীয় গশষে 
ঘুমের আবেশে কি হেত্বিন্ আমি ব্বপনে* গানটি বিভিন্ন সময়ে শনিবার 
কথা, পুফলিয়ার় আমাদের গুরুতরান্ত1! ভীযুক্ত অনন্ত বাবুর গুজ জীদান্‌ 
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হুীলকুমারের ভগবৎ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কাদিয়া ফেলিবার কথা, 
ফরিদপুরে শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শটীন্্রবাবুর গৃহে শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের স্বয়ং "গাওহে তীহারি নাম, রচিত ধার বিশ্বধাম* গানটি 
গাহিবার কথা, অনেকেরই মনে আছে--চিরদিন মনে থাকিবে । একাট 
ঘটনার কথ! আমার মনে আছে। সেদিন এ বিষয়ে তাছার উপদেশ 
আমরা পাইয়াছিলাম। ১৩৩৭ সালে পাটনা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ভ্রমণ 
করিয়া তিনি চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে পুরুলিয়ায় উপস্থিত 
হইলেন। আমাদের গুরুত্রাতা ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীয়ুক্ত অনস্তকুমার 
যায় মহাশয় একটি পৃথক ভাল বাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া বাখিয়া- 
ছিলেন। এই বাড়ীতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী যহারাজ আসন স্থাপন 
করিলেন। এই সময়ে স্থানীয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি 
হইতে অতি সাধারণ লোক পর্ধ্যন্ত তাহাকে দর্শন করিতে আসিতেন ও 
স্ব গ সংশয়তঙ্কনের নিষিত নানা প্রশ্ন করিতেন । প্রত্যহই সকাল সন্ধা 
নানা সঙগালাপে আনন্দে কাটিত। এখানকার জনৈক বাঙ্গালী উকিল 
একদিন সন্ধ্যার পর আনিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইছার এরূপ ভাবাবেগ 
উপস্থিত হইল যে উচ্চৈত্ঘরে রাম নাম উচ্চারণপূর্ববক ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন ও ক্রমে অজান হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী 
যহারাজ আমাদের একটি সাধু গুরুআজাতাকে বলিলেন, “প্রসাদ থাকে ত 
কিছু নিয়ে এস।* তাহা! জানীত হইলে ভত্রলোকটির মুখে কিছু দিতে 
হলিলেন। সেই মৃচ্ছিত অবস্থাতেই জোর করিয়া! তাহার মুখে কিছু প্রসাদ 
দেওয়া হইলে, ভিনি সংক্ঞালাত করিয়া! উঠিয়া বসিলেন। তখন বাধাজী 
মহায়াজ বলিলেন, “বাবা, ভাব অন্তরে চাপিয়! রাখিতে হয়, বাহিরে 
প্রকাশ হইয়! গেলে ভিতর শুউ হইয়া পড়ে।* উপস্থিত সকলকে সযোধন 
করিরা ঘলিলের, “দেখ বাধা, ভগবত্প্রমাদের ফি গাহাত্মা | ইনি অজ্ঞান 








জমণ তত 


হইয়। গিয়াছিলেন, প্রসাদ দেওয়া মাত্রই মৃক্ঞা দূর হইল!” অনন্তর 
এইরূপ আব একটি ঘটনার কথা বাবাজী মহারাজ বর্ণনা করিলেন। 
তাহাব গুরুত্রাতৃস্থানীয্ প্রেমদাসজী নামক একজন সাধু ছিলেন, ইনি 
বহুকালাবধি তাহার গুরুদেব প্ী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়। বাবাজী 
মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাব সেবা করিয়াছিলেন। ইনি এক 
সময়ে উল্মাদ-রোগগ্রন্ত হন ও পরে ফেবল ভগবৎপ্রসাদেরই গুণে ইহার 
রোগমুক্তি হয়। এই ঘটনাটি প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রদীত তীছান় 
গুরুদেবের জীবন চরিত গ্রন্থের ৮3 পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বণিত হইয্াছে। 

প্ীভগবৎ প্রসাদেব মাহাত্বা ও প্রভাব স্বচক্ষে দর্শন করিবার এবং 
তৃপলক্ষে প্রসাদের মাচাত্মা সম্বন্ধে তাহার প্রমুখাৎ উপদেশ লাভ 
করিবার সুযোগ আমবা আবও পাইয়াছি। তগ্মধো একটি ঘটনা 
বর্ণনা করিতেছি । 

প্রমান কানাইয়াদাস নামক আমাদের একটি সাধু 'গুরুত্রাতার 
প্রথমে ভগবত্প্রসাদের মাহাত্ম্য বিশ্বাম ছিল না। সে যখন 
প্রথম স্রীবৃন্দাবন আশ্রমে আসে, তাহার অল্প পরেই সে ম্যালেরিয়া! 
রোগাক্রান্ত হুইল। অনেক দিন ভৃগিয়। ক্রমে তাহার শরীর অতান্ত 
দুর্বল হইয়া! পড়িল, ল্লীহা এবং যক্ূৎও বেশ বড় হইল। ১৩৪০ 
সালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জলবাদু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে আসিয়া 
কিছুকাল ছিলেন। নে সময় তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মঙচুপুয়ে 
আসিরাও তাছার ২1১ বার জয় হইল। একবার কয়েকদিন জয় 
ভোগের পর অন্পপথ্য করিধার দিন পৃজাপাদ ভ্রীতীদাদাগুকষজী যহার়াজের 
ভিরোন্াব উৎসব পড়িল। বাবাজী মহারাজ তাহাকে ভাবিয়া 
জিজাল! করিলেন।-প্তৃঘি আজ কি প্রসাদ পাইবে? অজক্ষণ চুপ 
করিয়া থাকিয়া লে হলগিল “যাহ! ! আপনি যাহা পাইতে বলেন, ভাঙাই 
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রি আনি 


পাইব।” তঙ্ছুত্তরে মায়ের মত দ্েহসহকারে তিনি বলিলেন-_“বাবা । 
বহুদিন তো ভূগিলে, আদ আমার বাবাব উৎসব, তাহার প্রসাদই পাও, 
যদি তাহার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার বোগ ভাল হইয়াও যাইতে পাবে ।” 
তাহার কথা শুনিয়া তাহার মনে অতিশয় আনন্দ হইল; কারণ সেদিন 
নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও অন্তান্ত উপাদেষ বস্ত স্বাব! প্রীপ্রীঠাকুরজীব ভোগ 
লাগিয়াছিল, সেই সকল প্রসাদ পাইতে তাহার খুব ইচ্ছা! হষ্টয়াছিল। 
প্রসাদ পাইবায় সয় আমরা সাধু গুরুভ্রাভ্গণ প্রায়”ঃ বাবার নিকট 
বসিয়াই প্রসাদ পাইতাম। সেদিন তাহার নিকট অন্ভান্ত সাধু 
'গুরুভাভুগণসহ সেও প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিল। লুচি, তরকারী, 
ত্বতান্ন এবং পানতোয়া, রলগ্োক্পা, নানাপ্রকাব সন্দেশ প্রভৃতি সমস্ত 
প্রসাদই তাহাকে দেওয়া হইল। পবে দধি এ্রসাদ লইয়া আমিলে সে 
তাহাও লইল। বাব! তাহা দেখিয়া বাললেম--“কি ? দধিও নিয়া ৮” 
সে বলিল “আপনি নিষেধ করাল দধি খারষ্টব না।” তিনি বলিলেন 
“যখন লইয়াছ, তখন পাও।” সে খুব আনন্দের সহিত পেট ভরিয়া 
প্রসাগ পাইল। জরাস্তে অন্পপখোর দিন দিবানিত্রা বিশেষ অনিষ্টকর, 
কিছ্ত ছুর্কল শরীরে পেট ভরিয়া খাওয়াতে তাহার তত্ত্রার ভাব আসিতে 
লাগিল। তখন সে মনে কবিল--"আজ তো! জর আসিষেট এবং বোধ 
হয় বছদিন ভূগিতে হইবে । সাবধান হইয়া! আর লাত কি? বব 
একটু তুষাইয়া লই |” এই ভাবিয়! সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুষ হইতে 
উঠিয়া মেতখ শরীরে কোন গ্লানি নাই, বরঞ্চ বেশ হুস্থই যোধ হটতেছে। 
অতঃপর তাঙ্বার আর জর হয় নাই। এতদিনের পুরাতন জব, 
এমন কি পীহা ধকৎ পর্যন্ত বিনা ওবধে লারিয়া গেল। উৎসবের 
কয়েক 'দিবল পরে শ্রীনুক্ত বাবাজী মহারাজ একদিন কয়েকজন ভর্র- 
লোক্ষের সন্থুখে তাহাকে জক্ষ্য করিয়া! ঘলিলেন--প্যাব! | তোমাদের 


অযণ ৩৫ 


ভগবৎপ্রসাদের উপর বিশ্বাস নাই, উহা তো ভাল নয়! ভগবৎপ্রসাদ 
যদি বিশ্বাস করিয়া! কেহ পায়, তবে তাহার সমস্ত ব্যাধি সারিয়া যায়, 
এমন কি প্রসাদের গুণে জন্ঙ্গন্াতরের সংক্কারও ক্দীণ হইয়! চিত্ত 
ভগবদঠিমুখী হঈতে থাকে । যদি কোন ব্যক্তি কিছুদিন একটু বিশ্বাসের 
সহিত ভগবংপ্রসাদ পায়, তবে প্রসাদের গুণে তাহার শরীর প্রসাদময় 
হইয়া যায়, প্রসাদ ছাডা অন্ত কিছু তাহার নিফট আনিয়া দিলে তিনি 
স্পর্শ কবিয্াই তাঙ্বা বুঝিতে পায়েন। বিশেষতঃ) উৎসবের দিন বহু 
দেবদেবী ও মুনিখষিগণ অলক্ষিতে উপস্থিত হইয়া তগবৎতপ্রসাদ গ্রহধ 
করেন।* একটু খামিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমাদের পুরাতন আশ্রমে 
যখন শ্রীপ্রীরাধাবিহারীজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন ঞ্রীতুক্ত বিজয়কুফ 
গোস্বামী প্রতৃর শিষ্তদের মধ্যে অনেকে আসিয়াছিলেন | তাহাদের 
মধো একজন ্র্রীঠাকুবঙ্গীকে একটি তরমুজ ভোগ লাগাতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন । কোন কারণবশতঃ উৎসবের দিন ভোগ দিতে পারেন 
নাই, উৎসবের পরদিন তিনি ভোগ লাগাইবার জন্ত আমাকে বলিলেন। 
তধন জামি আমার বাবাজী মহারাজকে সে কথ! জানাইলে তিনি 
বলিলেন, «কাল তোগ লাগাইলে ভাল হইত, কাল কত দেবদেবী ও 
মুনিখধিগণ আসিয়াছিলেন। অনেক দেবদেব* ও মুনিখখষি আসিয়া 
উৎসবে নিবেদিত সামগ্রী (তগবৎপ্রসাদ ) গ্রন্থ করেন। তগবং 
প্রসাদ যাহাই হউক না কেন, খুব ভক্তি সহকায়ে গ্রহণ করিবে, ভাছাতে 
বিশেষ কল্যাণ হইবে ।? 

অ্রমণফালেও এইক্ধপ কোন পর্বাহ অথবা উৎসবতিথি উপস্থিত 
ইইলে, ঘখন যেখানে প্রীদুক্ত বাবাজী মহারাজ থাকিতেন, তখন 
সেইখানেই উৎসধ হইত । বাস্তবিক তাহার গাছিধ্যে অবস্থানই ছিল 
এক , দিরবচ্ছি্ন উৎসব, তাহার মধ্যে এই লকম বিশেষ হিশেষ 
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গা ভারি এরি নি 


দিনে মনে হইত, “আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।” 
সাধারণ উৎসবে যে আনন্দ আমরা পাই, তাহা যেন লঘু ও অগভীয়, 
অন্তরের সর্বাংশকে তাহা স্পর্শ করে না, হৃদয়ের গভীরতম স্তর 
পর্ধান্ত তাহ! পৌঁছেনা। পক্ষান্তবে, মহাপুরুষের সঙ্গফলে, তাহাদেব 
সান্লিধ্ের প্রভাবে এই বন্তই রূপান্তরিত হইয়া অনস্থভৃত-পূর্ব্ব গভীরতা 
লাভ কয়ে-_-“যে কিছু আনন্দ আছে বর্ণে গন্ধে গায়ে, তোমার আনন 
রবে তার মাঝখানে” এই আকাক্ষাটি অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও পুর্ণ হয়। 
এ আনন প্রকাশের ভাষা নাট, সৌভাগ্য এবং নুযোগ হইলে ইহা! 
অনুভূতির 'বিষয় হয়; বর্ণনা করিয়া ইহা বুঝান যায় না! 

ভীপ্রীবাবাজী মহারাজের এই সময়ের একটি প্রধান কীর্তির কথা 
উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ১৩৩২ সালের 
বৈশাখ যাসে তিনি কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরে আসিয়া আসন 
স্থাপন করেন এবং মাসাধিক কাল তওত্য প্রযুক্ত প্রদ্ু্নকুমার 
গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন । ইঙ্কার বিবরণ পূর্বে 
দেওয়া! হইয়াছে । ১৩৩৮ সালে পুনরায় হখন বজদেশে আসিলেন, 
সেবারেও প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ভ্রমণান্তে কলিকাতায় 
আলিয়া এই স্থানেই রহিলেন। কিন্ত ইতিমধ্যে তাহার শিল্তসংখ্যা 
যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার এইখানে কিছুদিন থাকার সংবাদ 
পাইয়া! অপেক্ষা্কত দূরবর্তী স্থান সমূহ হুইতেও অনেকে আসিতে 
লাঙ্গিলেন। ইছাদিগকে স্থান দিবার জন্ত প্রু্বাব্‌ ও বিজয়বাবু এবার 
পূর্ব হইতেই একটি আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিজেন। 
তথাপি এফ এক সময স্কান সংকূলান ছওয়! ছুর্ঘট হইত । তদুপরি 
ইহাদের আরিক ক্লেশের জআশদ্ায় বেশী সমস্ন থাকিতে অনেকে 
কুষ্ঠিত হইভেন। এইয়প নানাপ্রকার়ে শিল্ভগণেক়্ মধ্যে আনেকে 
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মনে করিতে লাগিলেন যে অতঃপর শ্রীষুক্ত বাবাজী মহারাজ 
যখন এদেশে আসিবেন, তখন তাহার অবস্থিতির জন্ত একটি নিজস্ব 
স্থান থাকিলে ভাল হয়। ইহা! হইতে ক্রমে একটি শাখ! আশ্রম 
স্থাপনের কথা উঠিল। 

তৎপর এ সম্বন্ধে ১৩৩৮ সালের আশ্গিন মাসের প্রথম ভাগে 
কলিকাতা ও তর্লিকটস্ক কতিপয় গুরুত্রাতাভগিনীগণের স্বাক্ষরিত এক- 
খান! পত্র বৃদ্ধাবনে স্রীস্রবাবাজী মহারাজের নিকট প্রেরিত হয়। তছুত্তরে 
১৪ই আশ্বিন তারিখে তিনি আমাদের গুরুভগিনী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ঘোষ 
মহাশয়্ার নিকট এক পত্র দ্বারা জানান যে “আশ্রম স্থাপন করিতে 
হইলে প্রঞ্জীঠাকুরজীর সেবা স্থাপন করিতে হয়, সেই ঠাকুযের সেবা 
চালাইতে লোক ও অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয়। আশ্রম প্রন্তত 
করিতেও বহু সহন্র টাকার প্রয়োজন হয়, ইহা! বিবেচনা করিয়া যদি 
তোমরা কাধ্যে প্রবৃত্ত হও তবে ভাল। চাদ করিম্বা যে অধিক অর্থ 
বাছির হইতে সংগৃহীত হইবে এরূপ আশা করিও না। 

“তোমরা যাহারা প্রথমে উদ্চোগী হইবে তাহাদিগকেই ব্যয়ভার 
বহন করিতে হইবে এইরধপ মনে করিয়াই কার্ধ্য প্রবৃতত হওয়া উচিত। 
নতৃবা পরের আশা করিলে তাহ1 অধিকাংশ স্থলেই পূর্ণ হয় না। এই 
সকল মনে করিয়া কার্যে হত্তক্ষেপ করিবে । তোমাদের সম্বল শুভ 
সুতরাং আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা সকলে জামায় 
আশীর্বাদ জানিবে।” 

কয়েকটি কথ! বিবেচন! করিয়া গুরুত্রাতৃবর্গ এবিবয়ে বিশেষ আগ্রহান্িত 
হইয়া উঠিলেন। অন্গেকেই ভাবিলেন “আশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি প্রতি 
বৎসর়ই এদেশে আমিবেন, তখন সবাই তাহার দর্শন পাইব। প্রীবন্দাবন 
পর্যন্ত মাইয়! দর্শন করিতে কয়জন বাজালী শিল্ত সমর্থ? আর লংসারে 
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নানাকুপে আমরা ক্লিট থাকি) এখানে আশ্রম হইলে অতি নিকটেই 
একটি শাস্তির স্থান থাকিবে, বখন তখন আসিয়া জুড়াইয়! যাইতে পারিব।” 
এইরূপে তাহাদের আগ্রহ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার! 
কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে আশ্রম স্কাপনের উপযোগী স্থানের 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । বৃন্দাবন হইতে শ্রীহ্বাবাজী মহারাজ 
৬।১২।৩১ ( ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সাল ) তারিখে, আমাদেব গুরুভ্রাত। 
শ্ীুক্ত হৃসিংহদাস বস্থ মহাশয়কে এক পত্রে জানান যে *্নৃতন আশ্রম 
গঙ্গার পশ্চিম পারে হইতে পারিলে ভাল হুয়। স্থানটি পরিফাব পরিচ্ছনর 
এবং বস্তি হইতে কিছু পৃথক্‌ ও পরিমাণে কিছু অধিক হইলে ভাল হয়। 
কারণ আশ্রমে বাগবাগিচা থাকিলে অধিক মানায় এবং প্রশস্ত জায়গা 
হইলে কালক্রমে বিদ্যাথিগণ থাকিয়া! শান্্রপাঠাদি করিবার বন্দোবস্ত 
হইতে পারে। সুতরাং জায়গা একটু বেশী হইলে সকল প্রকারেই ভাল 
হয়। তুমি আশ্রমসন্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ তদ্রপ 
আশ্রম হইলে ইহা! বঙ্গদেশের কেন্তরন্বূপ হইবে, সুতরাং একটু 
প্রশত্ত স্থান হওয়াই আবশ্তক |” তৎপর বাবাজী মহারাজের অভিপ্রায় 
অন্থযায়ী গঙ্গার পশ্চিম পারে শিবপুর ও তন্সিকটবর্তী স্থানে আশ্রমের 
উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করা হয় এবং ১৩০৮ সালের শেষভাগে 
প্ীপ্ীবাবাজী মহারাজ ফরিদপুর ধাইবার উদ্দেস্টে শিবপুর আগমন 
করিলে, দেখাইবার জন্ত তাহাকেও কয়েকটি জায়গায় লইয়া যাওয়া 
হইল। আশ্রম স্থাপনের জন্ত তাহার ও আগ্রহের উত্রেফ হইয়াছে বলিয়া 
এই লময়ে আমরা বোধ করিলাষ এবং তখনই আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইলাম এবং বুঝবিলাম যে, জাশ্রম স্থাপিত হইতে আর অধিক বিল 
নাই। ১৩৩৯ সালের জোষ্ঠ মালে পুনরায় শিবপুরে আসিয়! অনেকগুলি 
স্থান দেখিবার পর অবশেষে শিপন ইঞজিনিয়ান্িং কলেজের নিক্ষটে একটি 
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স্থান মনোনীত করিলেন । দেখা গেল যে আটফাজার টাকা হইলে স্থানটি 
ক্রয় করা বার়। টাকার জোগাড় নাই, ফি কর! যায়? তিনি বলিলেন, 
«তোমব। সব টিক কয, সদিচ্ছা! অপূর্ণ থাকিবে ন1।* সুতয়াং উদ্ভোগ 
জায়োজন চলিতে লাগিল, এবং দলিল রেজেনী হইবার নির্দিষ্ট তারিখের 
পূর্বেই উপযুক্ত পরিষাণ অর্থ সংগৃহীত হইল। অনন্তর বৃন্দাবন ফিরিয়া 
যাইবার পর মন্দির, নাটমন্দির প্রশন্ত চত্বর সমন্থিত দ্ববৃত আশ্রীম বাটার 
নক্স! তিনি স্ব্বং পুষ্থাঙ্ছপুঙ্খরূপে নির্দেশ দিয়া প্রস্তুত করাইলেন। কিন্ত 
তদ্রপ আশ্রম নির্দাণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অথচ 
তৎপরিমাণ অর্থ তখনও সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাধামী মহায়াজ 
সকলকে আশ্বাস দিলেন, প্ধাহার মন্দির হুইবে, তিনিই এই কাজ 
সম্পন্ন করাইয়া লইবেন, বাবা, তোমরা কোন চিন্তা কৰিও না।* 
অতঃপর ১৩৩৯ সালের কান্তিক মাসে একটি অভাবনীয় ঘটনায় আশ্রমের 
নিশ্বাপকার্ধ্য শী সম্পন্ন হওয়া! সন্বদ্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। 
পীপ্রীবাবাজী মহারাজের জনৈক শিস্তের বন্ধু একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার 
ও কণ্ট,ক্টায় ছুই বৎসর পূর্বে বৃন্াবন আশ্রমে গিয়৷ কয়েকদিন 
ছিলেন। তাহার নাম শ্রীযুক্ত কৃফেজ্রচন্র য্ুমদার (কান্তিবাবু)। সেই 
সময় প্রীজীবাবাজী মহারাজ তাহার সহ্ধদয়তা ও সততার পরিচয় পাইয়া- 
ছিলেন। ভঙ্জন্ত গ্রুত্ীবাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রম নির্মাণের ভার 
উক্ত ইঞ্জিনিয়ার বাবুয় উপর দিতে মনন্থ হরিয়া তাহাকে পুজার পর 
বৃন্দাবন যাইতে আহ্বান কমেন। তথায় তাহার সহিত শিবঞুব 
আশ্রমের প্যান ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করিলে পর তিনি ভীতীধাবাজী 
বহায়াজকে ঘঙলগিলেন, "আমি বিনা! পারিশ্রমিকে, জিনিধপঞ্জের দাও 
নগদ না লইয়া, আধার নিজ দায়িত্বে ইট, ফা? প্রভৃতি আনিয়া! আপনায় 
আশষ নিশ্বাণ করিরা ছিষ। দজ্রীর টাকা ও অন্তাত খরচ কিছু কিছু 
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আপাততঃ আমাকে দিলেই হইবে, জিনিষপজজের দাম আপনি পরে 
ধীয়ে ধীরে শোধ করিয়া! দিবেন।” তিনি জারও বলিলেন যে তিনমাস 
মধ্যে এই আশ্রম নির্ঘাণকারধ্য শেষ করিয়া দিতে পারিবেন। তখন 
প্রত্রধাবাজী মহারাজ স্থির করিলেন যে তিনি শ্বহস্তে ১৪ই কাঠিক 
ত্রাতৃ্িতীয়ার দিন আশ্রমের ভিতিস্থাপনেব কাধ্য সম্পন্ন করিবেন এবং 
আতমাসে গ্রপঞ্ষীর দিন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিঘেন,) এবং এই সময় পধ্যন্ত 
তাছার স্বাস্ট্ের উতদ্লতির অন্ত মধুপুর অবস্থান করিবেন । এইরূপ ব্যবস্থাই 
কহইজ। ১৩৩৯ সালের ১৪ই কানিক প্রশ্রীবাবাজী মহারাজ ব্বহত্তে 
ভিত্বিস্থাপন করিলেন এবং ছুইমান মধুপুয়ে গিয়া রহিলেন। দিবারাজি 
'অবিয়াঘ আশ্রম নিশ্ঘাণের কাজ চলিতে লাগিল। তাহার আদেশান্ধ- 
সারে কান্তিবাবু প্রতি সাছে ছইবার করিয়া! কাজ কতদূর অগ্রসর হইল, 
তাহার 'বিবরধ মধুপুরে তাহার নিকট পাঠাইতেন । তথা হুইতে 
ধতভিনি আবশ্তক্ত উপদেশ দিতেন। আমাদের গুরুত্রাতা শ্রযুক্ত 
প্রচকুমার গুণ দ্বার! শ্রীঞ্ীরাধাবিহারীজীউর যুগলমৃষ্ঠি এবং সাধুগ্তর- 
বাতা দিবোদাসতী দ্বার! গকুড়তীর মূর্তি, ম্ধাবীরভীর মৃষ্ধি এবং অন্তার 
মুঠি জয়পুর হইতে আনান হয়। 

যাথ যানের প্রথমভাগে শ্রীপঞ্চমীর কয়েকদিন পূর্বে ্রীত্রীবাবাজী 
মহারাজ মধুপুর হইতে গিবপুরে ফিরিয়া আলিলেন। কান্তিবাবুর 
কর্থঠতাও আশ্চর্য্য | আলামিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পের মতই সুদৃষ্ঠ 
যঙ্সির ও বিশাল দাজমবাটিক। নির্মিত হইয়া! উঠিল। আমি তখন কেবল 
অগায়ন শেষ কৰিয়! বাবার নিকট আসিয়াছি। তিনি আমাকেই 
গার প্রত্ধিনিধিক্ষপে প্রাতিঠা-সম্পার্িত বজ্সকার্যে অভী হইতে 
আবেশ দিলেন। সে কি বিপুল উৎসাহ, কি উন্মাদনা! একদিকে 
ঠক্ঠাক ঠকাঠক্‌ মিছিদের কার্ড অধিশ্ান্ত চলিয়াছে, জানব যেখানে 
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ষে অসম্পূর্ণতা্টরক ছিল, তাহা! অবিবাম ক্রষ্গতিতে পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে। অপরদিকে প্রতিষ্টা দিনের উৎসবের আয়োজন পুর্ণ 
উদ্ধষে অগ্রসর হইতেছে ; আশ্রম সাজান, বছু সহত্র লোক খাওয়াইবার 
যোগ্য ভ্রব্যসস্ভাব আনয়ন, যজের জন্ত বেদী নিম্ঘাণ, পূজার আয়োজন 
প্রভৃতি কার্যে ছুই তিন দিন আগে হইতেই বহু গুরুত্রাতাভগিনী একান্ত- 
ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । ্রবৃন্দাবন হইতে ছইজন শান্তর বাতিক 
ব্রাহ্মণ আসিয়া পৌছিয়াছেন। অবশেষে ১৭ই মাঘ প্রীপঞ্চষমীর দিন 
মঠাসমাবোছে, সমাগত সহ সহজ জনগণের বিপুল আনন্দোচ্ছালের 
মধ্যে শিবপুরে বঙ্গীয় নিন্ধার্কাশ্রম প্রতিষ্টিত হইয়! প্রীঞ্ীরাধাবিহারীজীউ, 
শশ্রীহংসঙগবান্‌, গ্রীননৎকুমার ভগবান্‌, প্রীনার়দতগবান্‌, শ্রীনিত্ার্ক- 
৬গখান্‌, শ্রীগক্ষড়জী, শ্রমহাবীরজী ও ভীপ্রীফাদাগুরুজী মহারাজ তথায় 
সমাসীন হইলেন। এইদিনে শ্ীপ্ীবাবাজী মহারাজের যে করণার্মৃত্তি 
দেখিয়াছিলাম তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরজ্ধাগয়াক থাকিবে। তাহার 
মন্বন্বীয় একটি বিশ্বয়কর ঘটনাও আহার বিশেষদ্ধপ মনে আছে, ভাহা 
পৰে বর্ণনা! করিব। বায়টার মধো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ হুইয়। গেলে 
তৎপর ত্রাঙ্ষণ বৈফাব ভোজন আরম হইল, সমাগত সমস্ত লোককেই 
প্রদাদদানে পরিতৃপ্ত করা হইল। অন্যান ছয় সহশ্র নরনারী সেঙ্গিন 
প্রসাদ পাইয়াছিলেন। 

প্রতিষ্ঠ৷ উপলক্ষে প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ, “দ্ৈভাৈতসিদ্ধান্ত" নামক 
একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়! বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
প্রাসঙ্গিক বোধে তাহা হইতে ছুইটি অংশ এইস্বলে উদ্ধৃত করিতেছি। 
রস্থারতে শ্জীবাধাজী মহারাজ বলিতেছেন, “ভ্রীভগবন্ড়পায় অস্ক ১৭ই 
মাঘ সম্ধং ১৯৮৯ । বঙ্গান্ধ ১৩৪৯) সঙ্গে বন্গভূষিতে শ্রীনি্বার্কা জম স্থাপিত 
হইল। জনসাধারণের অবগতির জন্ত ইহার মুখ্য উদ্দেগ্ত কিঞ্চিৎ 
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বর্ণন! করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রীনিষ্বার্ক খবিব 
প্রচারিত পূর্বাচার্ধ্য প্রীহংসাবতার এবং তগবান্‌ সনৎকুমারাদির উপদিষ্ট 
সার্ববজনীন ধর্শ এতদ্দেশে এই আশ্রষ হইতে প্রচারিত হইয়া যাহাতে 
এতদ্দেশবাসীর ধর্পিপাসার নিবুত্তি হয়, এবং সকলে পরমশাস্তিব 
পথে অগ্রসর হইতে পারেন, ইহাই এই আশ্রম এবং মন্দির স্থাপনের 
উদ্দেস্ত।” অতঃপর প্রবন্ধ মধ শ্রীনিস্বার্ক খবির উপদিষ্ এই ধর্ম ব্যাখা 
করিয়া পুনশ্চ গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন, প্রীনিষ্বার্ক খবির উপদিষ্ট সাব্বজনীন 
নর্মপ্রকার বিরোধরহিত সর্বত্র প্রীতিপ্রবর্ভক ধর্্ প্রচারিত হইলে 
এতদ্দেশীয় লোকের এবং পৃথিবীর লকল জাতীয় মব্যের মধ্যে বিরোধ ৭ 
অশান্তি দুরীক্কত হইয়া সর্বত্র নুখশান্তি স্থাপিত হইবার পথ বিমুকত 
হইবে এবং সকলে অচ্যুত আনন লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন, 
ইহাই আমাদের ধারণা এবং এই ধারণ! কর্তৃক পরিচালিত হুইয়াই 
এই জাশ্রম ও মন্দির স্থাপিত করা হইল ৬ ।” 

তাহার এই উদ্দেপ্ত ইতিপূর্ব্বেই আংশিকতাবে সফল হুইয়াছে, তাহা 
আজ আমরা দেখিতেছি। ইহা একাট অন্ছপম শান্তির স্থান হইয়াছে 
এবং অদ্য ভবিস্ততে যে তাহার এই উদ্তি সম্পূর্ণ ফলবতী হইবে, 
তাহারও লক্ষণ দেখ! যাইতেছে। 

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর আশ্রমনির্দাণের বাঝবী কাজ সম্পূর্ণরূপে 
শেষ হইয়া গেলে ছিলাব করিয়! দেখ! গেল, কান্তিবাবুয় নিকট গ্রায় 
চঞ্জিশ হাজায় টাকা খণ রছিয়াছে। সর্বস্থানের গুরুভাইভগিনীগণেব 
বই নুিকাধাহি এবদত লা বাজ দিদাবনতের মিলাদ ইহা 
সরল ভাবার প্রদত্ত হইগাছে। পাঠ করিলে অজ্জায়ানে তৎসম্বঘে সাধারণ জানলাভ হয 
কারিকাত। নং কলেজ কোয়ারে চতরবর্তী, ঢাটাজ্ছি এও কোং লিষিটেডের পুণ্তকালরে 
জীতহা। 


রি উস 


এ, 


ঠ 


5. লজ 
ছে, 


রং ম্ 48 
রে ্া । 
রী নাঃ 


কি 


সি 





গহ 


পূ 


শ্রনি্পর্“শ্রম_শি বুক 


ভ্রমণ ৩৭৩ 


শপ | শি শট নিউ আজি উল রি উজ আচ সত ভর জি পি আপ বোটার তার ওটি 


নিকট হইতে এককালীন দান যাহ! পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই 
নিঃশেষিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কিন্তু নকলকে অভয় 
দিয়া বলিতেন, “কেহ চিন্তা করিও ন|। স্থার্থের জন্ত ত তোমরা এই খণ 
কর নাই, শ্রশ্রঠাকুরজীর কার্যে এই খরচ হইয়াছে, তিনিই ইহ! শোধ 
কবিষাব উপায় করিয়! দিবেন।” 

প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন হইতে শিবপুত্র 
আশ্রমে আসিয়া অবস্থান করার সময় একদিন শ্রীত্রীদাদাগুরুজী মহারাজ 
সাক্ষাৎ আবিডৃত হইয়! তাহাকে বলিলেন, প্প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু 
কবিয়া দিয়া খণ শোধ করিবাব ব্যবস্থা কর।” এই ব্যবস্থাই কর! হইল 
এবং আমাদেব গুক্ষভ্রাতৃবুন্দ অনেকেই মাসে মাসে টাকা পাঁঠাইতে 
নাগিলেন। ফলে একবৎসর মধ্যেই কাস্িবাবুর সম্পূর্ণ খণ পরিশোধিত 
হয়! গেল *। 

আরও একটি আশ্রম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্থাপন করিয়া! 
গিয়াছেন। প্রীহট্টের নিষ্ার্কাশ্রম স্থাপনের ইতিহাসও অনেকটা শিৰ- 
পুবেরই অন্ুরূপ। ১৩৩৮ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে তিনি যখন দ্বিতীক্- 
বার শ্রীহট্রে যান তখন তত্রত্য ক্লাঘানন্দী বৈফব সম্প্রদায়ের একটি 


* বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার করেকদিন পূর্ষেধ যাধাজী মহারাজ আছেশ করেন যে জীবীঠাকুর- 
জীর ষম্মুখে নাটমন্দিয়ে একট মার্েল পাথরে কাস্তিবাবুর নাম নিরলিখিত প্রকান্ে 
খোদিত করির! রাখিতে হইবে--শিজী শীনৃফেন্রচত্র মনুষদার ববস্তপঞ্চমী বত ১৯৮৯ | 
বাবাজী মহারাজ তখন বলিলাছিলেন “্কান্তিবাবু বেরপ ত্যাগন্বীকার করিয়া এই যঙ্গির 
নির্বাণ করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি ইচ্ছ! করি বে ্রীপ্রীঠাকুরজীর ঘর্শনাখথী ভত্তগণের পথধূলি 
কাস্তিবাবুর উপর পড়ে।” প্রতিষ্ঠায় পুর্বদিন বাবাজী মহারাজের এই জাদেশ কার্য্যে 
পরিণত কর! হইয়াছিল। তিমি সঙ্গ! বর্বদাই কাতিবাবুর ভূরসী প্রশ্ংস। করিতেন এবং 
আশীর্বাদ করিতেন স্জীজরীঠাকুয়জী তাহার মঙ্গল করুম ।” বাস্তবিক কাডতিবাবুর নিকট 
আমরা চিকৃতজ্ঞ। 








৩৭৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তভদাস বাধাজী মহারাজেব জীবন-চরিত 


রা উস আইসিইউ টি ও এসপি সহ একি 


আশ্রমে আসন স্থাপন কয়েন। এখানকার মহস্তজী তাহাকে স্বয়ং 
আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া অতি আদর ও মধ্যাদার সঙ্গে 
রাখিয়াছিলেন। তথাপি আমরা দেখিয়াছি, আমাদেব গুরুভ্রাতা- 
ভগ্গিনীগণের কোন কোন বিষয়ে অন্থবিধা হুইত। এজন 
এখানকার বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদেব মনে হইল যে, এখানে আমাদেব একটি 
আশ্রম হইলে তাল হয়। এই ভাবনা ক্রমে ব্বন্ভা ইচ্ছায় পরিণত 
হুইল এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অন্তমতি লইয়! স্থানীয় কতিপণ 
বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা এ বিষয়ে উদ্ধোগী হইলেন । এক খণ্ড জমিও পাওয়া 
গেল। ইহাদের আগ্রা চেয় ও অর্থসাহায্যে ইষ্টক নিন্মিত 
মন্দির, আটচালা টিনের নাটমন্দিব ও আশ্রমবাসিগণেব থাকিবার 
উপযোগী কয়েকখাঁনি ছোট ঘব নিশ্মিত হইয়া উঠিল। ১৩১১ সালেক 
জ্োষ্ঠ মাসে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রমে ছিলেন সেই 
সময় একদিন প্রীহষ্ট হইতে পত্র আসিল। তিনি সেখানে গিয়া এবটি 
গুভদ্িন স্থিব করিয়া শবয়ং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন এই প্রার্থনা প্রীহটন্ 
গুরুভ্রাতৃগণ তাহাতে জানাইয়াছিলেন। তিনি পত্রোত্ববে ইহাতে সম্মতি- 
জাপন পূর্বক ২৮শে আবাচ রখযাত্রার দিবস প্রতিষ্ঠাব দিন স্থির কবিয় 
দিলেন এবং রখযাত্রোয় কয়েক দিন পূর্বে স্বয়ং গ্রীহটে উপস্থিত হলেন । 
মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠাকাধ্য সম্পর হইল। এই উৎসবে প্রায় সাত ছাজাব 
লোবকে প্রসাদ যিতয়ণের আয়োজন স্বানীয় গুকভ্রাতৃবর্গ করিয়াছিলেন। 
বারোটা বাজিতে বাজিতেই বাবাজী মহারাজ প্রসা? বিতরণ আরম 
করিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া এবং সন্ধ্যার পরেও প্রসা” 
বিতরণ চলিল, এবং ঘন খন আনন্দধ্যনিতে স্বান মুখরিত বরিয়া 
অগণিত লোক তৃত্তিপূর্বক প্রসাদ পাইলেন। অবশেষে রাত্রি এগারটার 
সময় প্রসাদ বিতরণ, কীর্তন প্রস্তুতি সমস্ত কার্ধ্য শেব হইল। 








শ্রশবাণাবিভাবাভা 


ভ্রমণ ৩৭৫ 
প্রহ্ট্বাসী গুরুত্রাতৃগণের চেষ্টায় এই আশ্রমের কার্ধ্য এবাবং ভাল 
ভাবেই চলিতেছে। ভবিস্ততে আরও উন্নতি হইবে বলিয়া আশা! 
কবাধায়। 
এই অধ্যাষের আলোচাকাল মধ্যে, এই সকল আশ্রম স্বাপন তাহার 
একটি প্রধান কাধ্য। অতঃপর উড়িত্তা প্রদেশান্বর্গত ভূবনেম্বরধামে 
আর একটি নিশ্বার্কাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার জুচনা তিনি 
দেহাবসানের অল্পকাল পূর্বে করিয়াছিলেন । সেকথা যথাস্থানে উদ্ভিখিত 
হইবে। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাধ্য গত ১৩৪৬ সালের ১,ই বৈশাখ 
তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে। 


তীয় ঘধ্যায 


সাধুসমাজে বাবাজী মহারাজ 


জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙ্গালী আজ পারদশিতা দর্শন করিতেছেন 
ও তজ্ঞন্ত ধর্ে, সাহিতো, রাজনীতিতে, এমন কি ব্যবসায়ক্ষেত্রে পধ্যস্ত 
হজসসন্তানগণের গৌরবের আসন আল প্রতিতিত হইয়াছে । বঙ্জননীর 
যে কয়েকটি কৃতী স্থ্সস্ভান জীবনে এক এক ক্ষেঞ্জে সাফল্য লাভ 
করিয়! মাতৃভূমিকে নূতন গৌরব দান করিয়াছেন, ্রঞ্রীবাবাজী মহারাজ 
তাহাদদিগের অন্ততম | ধর্মই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সেই 
ক্ষেত্রে তিনি বাঙ্গালীর মুখোজ্বল করিয়াছেন। , 

বাহার। কুস্তমেলা কখনও দর্শন করিয়াছেন অথবা ভারতের বহস্থান 
ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে লোকলোচনের অন্তরালে 
ভারতবর্ষে সম্্যাসী এবং সাধুদ্দিগের এক হুবৃহৎ সমাজ জাছে। এই 
সমাজের আয়তন সত্যই বিপুল, ইহা সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া অবস্থিত 
এবং এই ধর্ঘের গ্লানির যুগেও ভারতীয় জনগণের উপর ইছার প্রভাব 
অসামান্ত। কিন্তু এই ধর্শজগতে অতি অল্পকাল পূর্ব পর্য্যস্ত বাজালীর 
স্থান ছিল না--বাঙ্গালী এই সমাজে একান্তই হেয় ও অপাংক্েয় ছিলেন। 

এই অগগৌরব, এই অধর্ধ্যাদা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় নিঃশেষে 
বিদুরিত করিয়াছেন। এদেশের সাহুসমাজে বাঙ্গালীর অবস্থার উন্নতি 
করিয়াছেন, চৌরাশী ক্রোশ ব্রফামণ্ডলের এবং সমগ্র ভারতের বৈফাষ 
চারি সম্্রদায় খালনার প্রথম বাঙ্গালী মহন্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ। 
সাধুদিগের প্রতি তাহার এবং তাহার প্রতি সাধুদিগের ব্যঘহারের বিষয়, 


সাধুসমাজে ঘাবাজী মহারাজ ৩৭৭ 


সিপিবি সিএ ভাটি রন এসি রি্তসে এটি 


যাহার ফলে সাধারণভাবে বাঙ্গালীর প্রতি সাধুসবাজের হনোভাব ও 
আচরণের পরিবর্তন হইয়াছে--তৎসব্দ্ধে কিছু আলোচনা! এই স্থলে 
করিব। 

১৩২৮ সাল হইতে প্রথমতঃ এক বৎসর অন্তর এবং পরে প্রতি 
বৎসরই কয়েক মাসের অন্ত শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাঙ্গালায় আসি" 
তেন। বৎসরের অবশিষ্ট সময় তিনি বৃন্াবনেরর আশ্রমেই যাপন 
করিতেন ) শরীর সুস্থ থাকিলে ব্রজ পরিক্রমায় যাইতেন এবং যে বংসন 
কৃম্তমেল! থাকিত সে বৎসর তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতেন। ছুই 
একবার মাত্র যান নাই, তাহারও উল্লেখ যথাস্থানে করিব। 

তিনি বখন বঙ্গদেশে থাকিতেন, তখন প্রায়শঃ সাধুদিগের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইত না, শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে অবস্থানকালেই তাহ! 
হইত। তথায় এবং কুস্তমেলাস্থলে তাহার ও লাধুগণের পরম্পরের 
প্রতি ব্যবহারের বিষয় যাহ! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, ভাহাই বর্ণনা 
করিতেছি। অল্পকালমাত্র সাধারণভাবে সাধুযার্গে প্রবিষ্ট যালকসাধু 
হইতে সাধনজগতে অতিশয় উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত প্রাচীন সাধুগণ পর্য্যন্ত 
সকলেই তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। আমাদের 
আশ্রমে অবারিত সাধুসেবা প্রবন্তিত থাকায় পঞ্চাশ বাট মুষ্তি সাধু প্রা 
প্রতিনিয়তই আশ্রমে অবস্থান করেন। সাধুর! একস্থানে বেশী দিন 
থাকেন না বলিয়া এই সংখ্যা কখনও কষে, কখনও বাড়ে, কিন্ত পঞ্চাশের 
নিয়ে প্রা্থই হয না। ছুইবেল! আারতির অস্তে এঞ্ীঠাযুরজীকে 
প্রণাষ করিয়া খন তআবানর। শ্রীগুরুদদেবকে প্রণাম কন্সিতে বাইভাম, 
তখন যেখিয়াছি, ঘালকবৃদ্ধনির্ষ্ধিশেষে অন্তান্ত সাধুগণও আসিয়া! গাহাকে 
সা্টাঙগে হওক প্রণান্থ ফরিতেন। এ যে কেবল শিষ্টাচায়াসসারে 
বহত্তের মধ্যমা বা জন্ত করিতেন তাহা নয়, ধথার্থ আছ! ও প্রীতির 
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সহিত করিতেন, ইহা! নিয়তই দ্েখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও 
সমান আদরে সকলকে আশীর্বাদ করিতেন। 

শ্রীবন্দাবনে প্রায় সারা বৎসর ধরিয়াই নানা দিগ.দেশ হইতে যাত্রী- 
সমাগম হয়। এই সকল হাত্রিগণের অধিকাংশই নানাম্থানে ঠাকুর- 
র্শন করিয়া প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজকেও দর্শন করিতে আসিতেন 
এবং সুষ্ঠভাবে ভীহার মহিমোজ্জল সৌমামুন্তি দর্শন করিতেন। 
নানাস্থান হইতে সাধুষহস্তগণও প্রীবৃন্দাবনে অনেক সময় আগমন করিয়া 
থাকেন। তীর্ঘযাত্রীদিগের ন্তায় তাহারাও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীযু্ত 
বাবাজী মহারাজকে দর্শন কবিতে আসিতেন। তাহার সেই শান্ত 
শিবোপম মৃষ্ঠি দর্শন করিয়া, তাহার মধুব বাক্যে ও ব্যবহারে সকলেই 
ভাঙার প্রতি শ্রদ্ধান্থিত হছইতেন। আ'নকে নিজেদের সংশয় অপনোদনেব 
নিমিত্ত সাধনার্দি-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিড়েন এবং তাছার উত্তৰ 
রষধাপূর্বক অবহিতচিত্তে শ্রধণ করিতেন । সাধুদিগের মধ্যে একটু 
উগ্রপ্রক্কতির লোকের অভাব নাই, এরূপ লোককেও বাবাজী মহারাজেব 
উপদেশে বিগলিত হইতে দেখিয়াছি । ভূঙ্গরপুরে এই শ্রেণীর একজন 
মতি তেজস্বী নাগ! সাধু ছিলেন। ইনি একবার শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজকে দর্শন করিতে আপিয়াছিলেন। তিনি তখন বৈকালে 
আশ্রমসন্গিহিত শ্রীতীঠাকুরজার বাগিচা বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার 
এখন সাধুশিল্পের কটিস্থিত কাঠের আড়বন্ধ € ফৌগীনের প্রতি দুটি 
পড়িলে, তৎক্ষণাৎ ইনি বলিলেন, “একে একটা! যোটা কাঠ পরাইয়া 
দিয়াছেন কেম? এ আমার একেবারেই ভাল লাগে না। এদকম 
ঢং করিয়া "সামি খুব তপ্ড। কলি” ইহা! জোককে দেখাইয়া লাভ কি? 
একটু উত্তেছিতভাবেই এয়প কখা বজিলেন। শ্রীযুক্ত বাধাজী মহারাদ 
কোনও উত্তর করিলেন না, নীরবে গুনিয়া গেলেন মাঝ ।. অতঃপর 
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তাহারা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি ইহাকে বলিলেদ, 
“আমার বাবাকে দর্শন করিবেন চলুন।” এই কথায় প্রীত্ীদাদাগুরুজী 
মহারাজের মন্দিপ্ের বারান্দায় তাহারা গেলেন এবং সেই সময় 
তিনি বলিলেন, "আমার গুরুদেব এই কাষ্ঠের কৌপীন ধারণ করিয়া” 
ছিলেন।” এবারে নাগা সাধুটি আর কিছু বলিলেন না। অনন্তর 
আশ্রমের পশ্চাদ্ভাগে একটি বারান্দায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের 
বসিবাব স্থানে তাহারা গ্রিয়া উপবেশন করিলেন। তখন বাবাজী 
মহারাজ বলিতে লাগিলেন, “বাবা! এই কাঠের কৌপীন হইতে 
সাধকের বছ কল্যাণ হয়। ইহাধারণ করিলে ক্রন্থাচর্যা অন্থ্ থাকে। 
স্বীলাকে ইহা দেখিলে কাছে আসিতে সাহসী হয় না। সাধকেয়ও 
কোমবে এই ষোটা কাঠের আড়বন্ধ এবং কাঠের কৌপীন থাকার 
কুপ্রবৃত্তি আলিতে পুরে না। তাহা ছাড়া নিত্রা ও আলম্ত কম হয়, 
খুব বেশী আহার করিতে পারে না এবং দ্বতঃই তজনের দিকে মনকে 
চালিত করে। আপনি খ্চক্ষে দেখিলেন, আমায় বাবাজী মহায়াজ 
ইহা ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহারও পূর্ববর্তী বহুপুরুষ হইতে 
আমাদের ধারায় এই কাঠের কৌপীন ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে ? সাধন 
ভঙ্জনের বিশেষ সহায়ক বোধেই ইহা! তাহারা ধারণ করিয়াছিলেন । 
তাছারা কির়াপ অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন?” বলিতে বলিতে 
তাহার শ্বয় গাড় হইয়া! আলিল, নয়ন অঞ্জপূর্ণ হইল। আর বলিতে 
পারিজেন না, নীয়ঘ হুইক্স! রহিলেন। সাধুটির দিকে তাকাইযা 
দেখিলাম, তাহারও চন্কু দির! জল পড়িতেছে। এবারে তিনি বলিলেন-- 
“মহায়াজ ! এই সব কথা বলিয়! বড় অন্যায় করিয়াছি । আমি বখার্গই 
ইহার তত্ব জানিভাষ না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুদ।* একটু পরে 
যুক্ত বাবাজী মহারাজ লাহুটিকে পুনরায় বলিলেন--“যাবা | আপনি 
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জানিতেন না বলিম্াই এক্সপ বলিয়াছেন, অতএব ইছাতে অন্যায় হইয়াছে 
মনে করিয়া ছুঃখিত হইবেন না। তবে আঙ্গ আপনাকে বলিতেছি মহা" 
পুরুষদের নিন্বা করিবেন না।” বদ্ধাঙলি হইয়! সেই সাধুটি বলিলেন__ 
“আশীর্ব্যাদ বরুন, যেন এই ম্বতাব আমার ছুর হইয়া যায়।” 

উচ্চলাধনসম্পন্ন মহাত্মারা তাহাকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনি 
ভালবাসিতেন। ইছার বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। আমাদের আশ্রমে 
একবার একটি রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রাচীন জ্িছতী সাধু আসিয়া 
কিছুকাল বান করিয়াছিলেন। তীহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
নিজে বলিয়াছিলেন, “ইনি খুব উন্নত পুরুষ ।” তাহার সহিত আলাপ 
ব্যবহার করিলেই বুঝা! ঘাইত তিনি ভগবাদসূসূতিতে মাতোয়ারা 
থাকিতেন। তাহার নাষ ছিল স্বামী রামদাসজী। এই সাধুটি প্রায় 
প্রতাহ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেয় নিকট আসিয়া! তাহাকে সাষ্টান্দ 
প্রথিপাভ করিতেন এবং তীহাকে পাঙ্খা করিতে করিতে প্রেমভাবে 
বিভোর হইয়া! করণন্রে গান করিয়া! তাহায় নিকট কি হেন প্রার্থনা 
করিতেন। 

জয়পুরে নিদ্ধার্ক সম্প্রদায়ের একজন খুব প্রাচীন সাঘু ছিলেন। 
অয্পকাল পূর্বে ইহার দেহাস্ত হইয়াছে । জয়পুরের মহারাজ! মাধব- 
লিংহজী ইহাকে খু সন্মান করিতেন এবং গোবিন্মজীয় মন্দিরের 
সন্গিকটেই থাকিবার ও আহার়াছিয় সর্বপ্রকার বঙ্দোবস্ত করিয়া 
হিয়াছিলেন। ইহার নাষ ছিল “কুফদাসজী” ; কিন্তু লোকে তীস্থাকে 
«সিদ্ববাধা* খবিত। কত ভক্ত আলিয়া! তাহাকে কত অর্থ দান 
করিতেন, ফিদ্ত তিনি একটি গরলাও স্পর্ণ করিতেন না। ভক্তমৃন্মদের 
প্রত অর্থ সাধুলেবা প্রভৃতি নৎকার্্যে ব্যগিত হইত । 

ইহার সন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এক সহয় বলিয়াছিলেন-- 








শ সম্ব*ণ?দালহা 
ভ পানব সিক্গন ন ] 


সাধুসমাজে বাবাজী মহারাজ ৩৮১ 


শিখি সনি দারা টি উট হি 


“ইনি নুর উপানেনা করায় ইহার গ্রহন্ষআামি সবর দৃষ্টি অনেক 
খুলিয়া গিয়াছে” ( ভূবনজ্ঞানং হৃধ্যে সংযমাৎ--পাতজল নূত্র )। 

শীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি ইহার অগাধ শ্রদ্ধা ও অনির্ববাচনীন্ব 
প্রীতি ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু তাহাকে দর্শন করিবার অন্তই জয়পুর হইতে 
ব্যাকুলভাবে আসিতেন। হখনই তীহাকে দরশনি করিতে আসিতেন, ছু 
হইতেই প্জয় হো মহারাজ। জর হো মহারাজ!” বলিতে বলিতে 
'আসিতেন এবং নিকটে জ্দ সয়া দণ্ডবৎ করিয়া বসিতেন এবং অনেক 
আলাপ করিতেন। তাহাদের আলাপের মাধুর্য ধাহার! দর্শন করিয়াছেন, 
তাহাবাই মুগ্ধ হইয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দেহান্তের পর ভাগারায় আপিবার জন্য 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াই বৃন্মাধনে 
চলিয়৷ আমিলেন। ভ্গ্তারার ছইদিন পূর্বে একাদদীর দিন -ভ্রীমুক্ত 
বাবাজী মহায়াজের তৈলচিআদির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেই চিত্র 
লইয়া মহাসযায়োহে সমস্ত বৃজ্জাবন পরিভ্রমণ করা হৃইয়াছিল। অষণ 
করিয়া যখন আমরা ফিরিতেছিলাম, তখন কেহ নিদ্বঘাবাকে গিয়া 
বলেন--“জীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মৃষ্ঠি লইয়া সাহু শোভাবামা। এরিয়া 
যাইতেছেন, আপনার দর্শন করিবার ইচ্ছা ছয় ত করুন।” ভিনি 
অতিশয় আবেগের সহিত বাহিরে আসিয়া বলিতে জাগিলেদ-- 
হৈ! কাহা হৈ!” আছি বলিলাম, “এ দেখুন ।” বলিবামান 
মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হুইয়! উঠিল, গঙগদন্যরে হলিলেন, প্যনিহ্রি 
মহারাজ | বড়া দর্শন দিয়্া। ভয় হো! জয় হো!!! আহি জিজার্ী 
কর়িলাহ "বাবাজী যহারাজ-কা! দর্শন ছিল গিয়া?” পরল হাষিড়ে 
তাহার সৌম্যকান্তি আবার উদ্জল হইল, ভিনি বলিলেন, "খুব বর্ন খিল 
গয়া। মাবাজী সাক্ষাৎ খাড়া ৫1 


৩৮২ শ্রী ১০৮স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শে শে এরি পি পি চল 





হত লা সই 


বাবাজী মহারাজের প্রতি বিখ্যাত সঙ্যাসী স্বামী ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজের কিন্ধপ গভীর লৌছার্দ ও প্রীতি ছিল, তাহাদের উভয়ের 
মধ্য কি মধুর সন্বদ্ধ বিস্তমান ছিল, সে কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রসঙ্ক্রমে 
উল্লেখ করিষ্বাছি, তাহার পুনরুক্তি অনাবস্াক । বৈধাব চারি ঘন্প্রদায়ের 
মধ্যে অন্ত তিন সম্প্রদায়ের সর্ধবপ্রধান মহত্তগণও তীহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন। তাহারা যখনষউ প্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে 
আসিতেন, তখনই নিরতিশয় শ্রদ্ধ! ও বিনয্পূর্ণ বাবার করিতেন। 
তাহ! যে আন্তরিক, বাহক শিষ্টাচারমাত্্র নহে, তাহা বেশ বুঝা যাইত। 
তাহাদের কথায় বার্তায় আচরণে একটি অনাবিল গ্রীতি উচ্চৃসিত হইত। 
এইয়াপ উচ্চ সাধক' অথব! মহাপুরুষ ছুই চারিজনেয় কথা নহে, সমএ 
যাু সমাজই তাহাকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আদরের সহিত গ্রহণ ডর 
ঁছলেন। অপ্রত্যাশিতরূপে ইহার প্রথম পরিচয় পাই ১৩৫, 
স্িনীর কুভমেলায়। পনির 
ছিলেন না। শ্রীযুক্ত অনস্তদাসজীকে তাহার প্রতিনিধিদ্বকপে পাঠায়" 
ছিলেন । আমাকেও বলিলেন, “তোমারও কুস্ধমেলায় যাওয়ায় প্রয্মোজন 
আছে, ভূমিও যাও।” বাত্রাকালে আমাকে বলিয়া ছিলেম, স্কুস্তঘেলায় 
লহযেত মহন্ধগণফে আমার দণ্ডবং জ্ঞাপন কক্সিবে।” তদসূসারে ফেলা" 
গেজে পোঁছিযা আমি মহস্বগণকে তাহার দওঘৎ জানাইলে তাহারা 
লাদে ও বিনীতভাথে বলিলেন, “তিনি আমাদের গুরুভুলা। তিনি 
আবার আধাদিগকে কি দওবং জানাইয়াছেন? আগছি জাশ্রধে গিয়া 
উহাকে আমাদের সা্টা্ দওবৎ প্রণাম জানাইযেদ।” 
'এলাবুসযাজ শুধু যে সাঁহাকেই সমামরে গ্রহণ করিযাছিলেন ভাহা 
সঙ, তাহার অত আমরাও সাযুদিগের নিফট নর্বাজ অন্ভিপ দহ্যব্হারই 
লাভ করিয়! থাকি। আমাদের সাধু গুরুভাইদের অধিকাংশই তী্ঘযাত্া 
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ব্পদেশে উত্তরে হিমাচল হইতে দক্ষিণে কন্তাকুমারী এবং পূর্যো চজ্রনাথ 
হইতে পশ্চিমে স্বারকাধাম পর্যন্ত সমগ্র ভারত ভ্রমণ কছিয়াছেন। 
ভারতের সর্বত্র সাধুদিগের আশ্রম আছে। ভ্রমণকালে এই সকল স্থানেই 
আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হুইয়াছে। সর্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, 
প্রযুক্ত বাবা মহারাজের নাম উল্লেখমাত্রে তাহার! চিনিয়াছেন এধং 
তাহাব শিষ্য বলিয়৷ আমাদিগকে বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, বিকানীম্বী, 
মাড়োয়ারী নির্ষিশেষে আদরের সহিত সংকার করিয়াছেন। আজকাল 
সাধুর বেশ ধারণ করিয়া অপর লোকে অনেক দময় খুরিয়! বেড়ায় এবং 
এরধপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে চৌধ্যাদিও অছুঠিত 
হওয়াব কথা শুনা যায়। এজন সাধুদিগের আশ্রমের মত্ত! কোন 
নৃতন সাধু উপস্থিত হইলে প্রায় সর্বদাই তাহার সম্প্রদায়, গুরুত্বারা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরিচয় লইয়া যথার্থ সাধু বলিয়! বুঝিলে তারপর 
আশ্রয় দেন। কিন্তু প্রীধৃক্ত বাবাতী মহারাজের এমনই ভারতজোড়। 
নাম যে মান তাহার শিল্প বলিলে অধিকাংশক্ষেত&রেই অন্ত পরিচয়ের 
আবন্তক হয় না, এমন কি তাহার শিল্ত ব্যতীত অপর লোকেও তাহার 
নাম করিয়া! কোথাও উপস্থিত হইলে সাদর অভার্থনা পাইয়া খাকেন। 
আয় একাটি কথা এই প্রনঙগে উদ্লেখযোগা। তাহার রাহুষ্রিখ়ার 
মধ্যে জামরা প্রায় অর্ধেক বাজালী। প্রথমতঃ আমাদের, শৃষটিনি, 
গ্রহণ করিতে, এহন কি পংক্ধির মধ্য দিয়া আময়। চলিলেও সাধুর! খে 
আপত্ি করিতেন। সাবুতা অধিকাংশই জবাঙ্গালী, এবং “বাঙ্গালী 
মছলী খাতা চৈ* বলি! ও "্অনাচারী মেচ্ছ” বলিয়া লাঘারণভাবে 
বাঙ্গালীর প্রি তাহাদের একটু হেয় জান থাকে । সাহুদের মধ্যে 
প্রথা আছে যে, যে ক্কোন দলীয় সাধুই হউন না কেন, লাহু হওয়ার 
পর যেপর্ধা্ ঘারফাধাষে গিয়া শঙ্ঘ-চক্রাতির চি (তাবু!) ধান 
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করিয়া না আসেন, সেই প্যস্ত তাহার স্পৃষ্টাক্ন সাধুরা গ্রহণ কয়েন না। 
কিন্তু বাঙ্গালী সাধুর ঘারকাধামে গিয়া উক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিলেও 
ভাহাদের স্পষ্টান্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা ভাব জনেক লময় দেখ! যাইত । 
জনেকদিন পুর্ব্বের কথা, বৃন্ধাবনে আমাদেরই আশ্রমে একটি বাঙ্গালী সাধু 
পাকঘরে গ্রবেশ করিতে গেগে রগ্ছইয়া সাধুগণ আপত্তি করেন । ব্যাপারটি 
ীধুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া 
আলিলেন এবং রদ্ধনশালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রন্গুইয়! সাধুদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া মধুর অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন,--“দেখ বাবা! এই বালকটি 
ব্রাহ্মণ সন্তান, পিতা! মাতা আত্মীয়-স্বজন আদি সমন্তকে পরিত্যাগ করিয়া 
তোমাদের নিকট আসিয়াছে-_দীক্ষা লইয়া! নৈতিক ক্রন্ষচর্ধ্যাশ্রম গ্রহ 
করিয়া! বৈফব হইয়াছে । তোমাদের সর্ধপ্রকার় আচার পালন করিতেছে। 
ঘবায়কাধাষে গা “তমুরা”ও ধারণ করিয়া জ্সিয়াছে। তথাপি কি 
তাঙার শরীরে বাজালীত্ব লাগিয়া আছে? ইহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার 
ক্স! তোমাদের উচিত হয় নাই। এইরূপ আর কখনও করিবে ন1।” 
সুহইয়া লাহুর! তখন আর কোন উত্বর করিলেন না, চুপ করিয়াই 
খাকিলেন। পঙ্গতে পরিবেশন কর! প্রভৃতি ব্যাপায়েও এর়প ঘটনা 
হইয়াছে, স্বিদ্ত সর্ধধাই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দুচভাষে ভাহার 
প্রতিকার করিয়াছেন। তিনি আচার্য ও হহ্ত্ত ছিলেন এবং খয়ং সিদ্ধ 
মহাপুরুষ ছিলেন বলির! সাধুগণ তাহার শাসন সর্বদাই মান করিতেন। 
ফলে, আমাদের আঙামে উৎসবাদি উপলক্ষে বড় ঘড় নিষজণে। অখবা 
হুতমেলার ধখন ভিনি প্রত্যহ বহুজ সহজ সাধুর ভোজন দিয়াছেন, 
গান সর্ধদাই বাঙালী লাবুগণ' পাক, পরিবেষণ প্রস্ৃত্তি সা্ববিধ 
কার্যে যোগদান করিবাছেন এবং এখনও বন্ধেন। তাহাতে আর 
কোনও জাপতি হয় না। 
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 এইক্পে সাধু-সমাজে বাঙ্গালীর অপাংক্েয়ত্ব খুচিয়াছে এবং বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 


* এই অধ্যায়ের সর্ধজ, বিশেষতঃ শেষভাগে যে সকল কথা বলা হইল, তাছ। 
বৈধব সাহুদিগের সন্বত্ধেই হল! হইয়াছে । কল্যাসীদিগের সম্বন্ধে বহে। সাধু এবং সাদী 
এই ছুইটি শব্ধ সাধারণত; পৃথক্‌ অর্থে প্রবুক্ত হই থাকে। সাধু বলিতে চাবি সাজার 
বংসারত্যাগী হৈফহহিকে বুঝায় এবং ষঙ্স্যানী ববিতে শহরপন্থী দশনামী, সাংাধার্দী নতি 
স্যানীদিগকে বুঝাই থাকে। সাধুদিগের মখে নেতৃহানীরগণকে মহত্ব এবং লযানীদিজার 
মধো নেত্হানীযগণডে যগুলেখর বলা হয়। ( মঠাধীশরপে ই'হাদেরও মধ্যে মহত্ত্ব শব 
বাব্হায় করিতে দেখ! ধায় )। অঙ্যানীদের যহ্যে বাঙ্গালী কোনদিনই একান অপাতেছ 
ছিলেন না, তবে সেখানেও গিরিয়হারাজের শিলপদের ঘধ্যে প্রধান ভীযুক্ত খামী বহাছেুলন- 
গিরি মহারাজ ঘগলেখর হওয়ায় এবং বিগত ১৩৪২ বাছের খা বাসের 
অর্থকৃত়ে অগলেখরাণ ভীগামহৃফাহিণনের খর্যানীদিগকে দশদানী সন্যামীদিগের অনু ত 
বজির। খীকাস বি জঙযার, খাঙালীয় হতযাদ। সম্তি ছিশেষরগে বৃদ্ধি পাইিধাছে। 

২৫ 


চুর্থ অধ্যায় 
ভ্রীসদ্গুরুরূপে লীলা 


্রীতক্মালবদিত বর্ধমাননিবাসী দরিত্্র স্রান্মণ পদব্রজে প্ীবন্মাবন 
পরযযস্ত গিয়! প্রীসসাতন গোস্বামীর নিকট হইতে ম্পর্ণমণি পাইয়াও তাহা 
নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন, চাছিলেন কি ?--“যে ধনে হইয়া! ধনী 
মণিরে মান না মণি”-_সেই অদৃশ্থ বস্তর কিফিৎ। যখন কোন গৃহস্থাশ্রমী 
পুরুহ---ধাহার ধন, জন, মান, সখ, এখ্বর্যা কিছুরই অভাব ছিল না 
* সর্ঝন্থ ত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্মময় হইয়া অবস্থান করেন, তখন ই দুখ 
স্ব মাডুষ দেখিয়া! অবাক হয পক্ষান্তয়ে কেহ কেহ তীহার নিকট 
গিয়া খ আনন্দের অংশ পাইতে ইচ্ছা করে। 

বৃক্ত বাবাজী মহারাজ গৃহী থাক! কালে দেশবাসী তাহার নিকট 
কেক উপকার পাইয়াছেন। আত্মীয় স্বজন সর্বদ! সাছাব্য পাইয়াছেন, 
_হিননার্থী আশ্রয় পাইয়াছেন, বিপর় দরিত্র লোক ছার লাহায্যে মোকদযা 
হইতে উ্ার পাইয়াছেন, নৃতন উচিন গাঁহার নহান্রতার জীবদে 
ছুগ্রতিটিত হইবার যোগ পাইয়াছেম--হুতিক্ষের দিনে সাহার অফাতর 
ধানে অনেক লোকের ভূধা বিটিয়াছে, প্রাণ বাচিয়াছে। এসকলই আমরা 
হথাস্থানে বর্ণনা! বরিয়াছি। তারপর বখন ভিনি পার্দিয বৈশতষ ত্যাগ 
করি, বাছ চৃটিতে রিস্ক, নি হা কৃদ্ধাবনে গির! যসিলেন, খনও 
্ীর্ার দল আমর! ভীয়াকে ছাড়ি বাইস্স্যাবায় হার সে গির 
হাত পাতিনাছি, ভাঁছায় লাওমখ্যরির ভাখ টাহ্যাছি,। তিনি দে 
ধানে ধনী হইয়া? পারি টভষকে ভু দরিয়া, তাহার খানিক 





পাবিলে তিনি শিশ্তকে সর্বপাপ হইতে উদ্ধার করিবেন, এ বিশ্বান 
এদ্বেশেব লোকের মঙ্জাগত। তাই যেসময় তাহার অপূর্ব ত্যাগের 
কথা, কঠোর তপস্ঠাব কথা লোকে গুনিল-_সেই সময় হইতেই সর্বসন্তাপ 
মুক্ত হইবার আশাম, সসাব-তাপ-ক্রিষ্ট লোক তাহার দিকট অপাধিষ 
বন্তব প্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। এই লকল প্রারথিগণকে প্রথমতঃ 
প্রত্যাখ্যান করিয়া অথবা অপেক্ষা করিতে বলিয়! পয়ে ১৩২৭ সালের 
নাসিক কুদ্ত মেলায় তিনি প্রথম দীক্ষা দান কয়েন। তথা হইতে খআশ্রমে 
ফিরিয়াও কয়েকজনকে শিশ্বরূপে গ্রহণ করেন, এসকল বাধ) ইতিপুর্বেই 
যথাস্থানে বণিত হইয়াছে । অতঃপর গ্রীসদ্গুরুদ্ধপেই তিনি লীলা খিত্তায় 
পূর্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছেন, আছিও কগ্সিতেছেন। 

সং্গুরু বলিতে সাধারণতঃ আমর! বুঝি একজন শক্তিমান যানুষ, 
ধিনি তপঃশক্তি প্রভাবে শিল্ের জীবনে অঘটন ঘটাইতে পারেন এবং 
তাহার সর্বাধিধ ফল্যাণসাধন করেন। কিন্ত প্রকৃত কথ! এই দে 
তগবৎশক্কিবিশেষই গুরুশস্তি, গুরুদেহ এই শির আধার, ভীতীসহ্ গন 
লীলাপরম্পরা সাক্ষাৎ লম্বদ্ধে ভ্রীভগবানেরই কাজ। 

শ্রতীবাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, *গুরু কেহদ এক হিগেষ দা 
আবদ্ধ নছেন, তিনি ভগবদ্‌ হইতে অভিন্ন, ইহা! জানিযে। হে দেহকে 
জবলঘন হযিয়! ভগবান ভোষাকে উপদেশ কদিরাছেন, সেই দেছ বাখনও 
চিরস্থারী নহে, তাহাতে দা গুরবৃদ্ধি মরিলে গর্ব প্রকাশিত হুর লাই 
আনিবে। * ৪ ৬ বা এই দেহও হিশেষ আববদীর, যাক টহা 
অহদদ্বনে গু তোমার প্রতি ভৃপা বরিয়াছেন। কিছ এআ খবর 
তিনি ঈহেন, ভিজি আত্মদবরাপ দেই একাপর্কাব্যাগী পথা্থ।৭ গাছটি 
১৭ ভাগ, পৃঃ %৮)1 


৩৮৮ ভর ১০৮ স্থায়ী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


বিশ্বব্যাগী গুরুশক্তি নরজগতে, মানুষের জীবনে কিন্ধপে কাধা 
করেন, তৎসন্বদ্ধে বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, “জগতের সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রহ্মবিৎগুরুরূপে আবিভূতি হইয়! অন্ধ তাহার স্বরূপ প্রাপ্তির 
নিমিত্ত ক্রন্মবিস্তার উপদেশ করিয়াছেন এবং এ উপদেশ সকল উপযুক্ত 
শিল্তে শ্ষুরণ করিবার শক্তি গুরুতে সঞ্চারিত করিয়াছেন , এই শক্তি 
পরম্পয়াক্রমে আগত হইয়াছে । পরম্পবারণে আগত এই শক্তি ধিনি 
লাভ না করিয়াছেন, তিনি তই শক্তিশালী এবং যতই জ্ঞানী হউন ন| 
কেন, শিষ্ককে যোক্ষমার্গপ্রাণ্তি বরাইতে পাবিবেন না।” 

মোক্ষার্থী যানবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্ীভগবান্‌ এইরূপে 
স্তর প্রারন্ধে স্বয়ং বিভিন্ন মৃঠিতে আবিভূর্তি হইয়া এই নরজগতে 
গুরুশক্তির ধাব! প্রবর্ঠিত করিয়াছেন। সেই ধারাক্রমে আগত 
হইয়া শ্রীতগবানের এই শক্তি আজিও কাশ করিতেছেন এবং 
মানবজাতি যতঙ্গিন ধরাপৃষ্ঠে বর্ধমান থাকিবে, ততদিন করিবেন। 
এইরূপ ধার! অবস্ত একটি নহে, বছ। ইহারই একটি ধারা 
শ্রীতগধানের হৎসাবতার কর্তৃক জগতে প্রবর্তিত হইয়া ছংস সম্প্রদায়, 
সন্‌ সম্প্রদায় অথব! নিষ্বার্ক সম্পরদগায় নামে প্রলিঙ্ছ হইয়াছেদ। 
শ্ীরীহংসতগবান্‌ কিরপে আবিভূতি হইয়া এই লম্তরদায় প্রবন্তিত ফরেন 
ভাহ! শ্রীমন্তাগবতের একাদশ ত্বঘ্ষের ভয়োদশ অধ্যায়ে বিশ রূপে 
বণিত হুইন্নাছে। আবার এই সম্প্রদায়ের এক ধায়ার পয়ম্পযাক্রদে 
প্ীজীবাবাজী মহারাজ ভ্ীহীহংসভগযান্‌ হইতে পঞ্চ পর্ধাশত্তম (৫৫) গুডুধ। 

৯৮০৮ সালের জ্যৈঠ মালে ভীম খাঁঙাজী যহারাজ' " হখন 
&ট জিলায় হবিগঞ্জে সেবন্থাজ করিতেছিলেন, টৈই স্য্থে এদিন 
সদ্গুর-বিষয়ক প্রসদ হইনেছিল। একটি ততরলোক: ছাহাকে প্র 
করিলেন, “এই প্রম্পরাহ্রযে আগত গুয়শঞ্তি হিনি গাঁ কৃিয়্াছেন, 


জীসহ্গুরুরূপে লীল! ৩৮৯ 


তিনি হ্বয়ং বদি সিদ্ধিলাত ন! করিয়া থাকেন, তবযেও কি তাহার ছায়া 
শিল্ক মুজ্জিলাভ করিতে পারিবে 1” তিনি বলিলেন, পএইকপ গুরু 
নিজে সিদ্ধ না হইলেও তাহার শিষ্বে গুরুশত্ি সঞ্চারিত হইয়া যায়। 
ধিনি গুরুধারা হইতে বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন গুরুব মধ্যে বগি 
পবম্পবাগত শক্তি তেমন প্রস্ফুটিত নাও হইয়া থাকে, তথাপি শিল্গে 
সে শক্তি সঞ্চারিত হয়। পিতামহের কৃষ্ঠাদিরোগ পিতাতে প্রকাশিত 
নাহইয়াও পুত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে, এমন অনেক দেখা যায়। হয়ত 
মধ্যে ছুইপুরুষে বংশগত রোগ প্রকাশিত হয় নাই, তৃতীয় পুরুষে 
হষটয়াছে, এমনও দেখা যায়। সেইন্প সদ্গুরুর পবন্পয়ায় যদি কোন 
পুরুষে শক্তি প্রস্ফুটিত নাও হয়, তথাপি তাহার শিল্তে শক্তি সঞ্চারিত 
হটবে এবং সেই শক্তির কাধ্য যে মুদ্তিলাত, তাহাও হইবে । আমরা 
মহাপুরুষ তাহাকেই ধরি, যিনি বরস্বজ-খাধিপরম্পরাহুগত, তাহা! না হইলে 
তাহার পান করিবার সামর্থ্য থাকে না, তিনি ঘতই শক্কিশালী হউন 
না কেন!» এই সময়ে আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বাধা ! 
সম্গুরুয় আশ্রয়লাভ করিবার পর কাহার মধ্যে এই শতির শী 
প্রকাশ হয়?” , 

তিনি ঘলিলেন, “যে অধীনভাবে পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যেই ধষ 
শী শক্তি খুলিয়া! যায়। তুমি যে পরিযাণে অহংকে খাড়। করিয়া 
রাখিবে, সেই পর্ধিদাণে শক্তি খুলিতে বিল্ষ হইবে। সম্পূ্ণকপে হিমি 
নিজেকে গুরুয় (অফীল করিয়া দিতে পারেন, তাহাতে গুরুশকি অড়ি 
দি সন্পূরযণে প্রকািন হয়। 

উ্ছাই তাহার । কিরণ সমগ্রভাবে পতকুর নিকট সনি 
নিজেকে লবণ হিতাছিলেন, তাহা 'আমুদ়া বেখিয়াছি (দিততীর খণ্ড 
প্রথম ও খিডীর অধ্যার )) ইহার কলে গুরুশক্চি গাহাকে লম্পর্মভাষে 
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সত এসএ এমি ও হি বিএনপির 


আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ছিলেন, তিনি ্রীসমপ্তরুর সহিত সম্পণ একীভূত 
হুইয়াছিলেন। তাহার কোনও শিষ্তকে তিনি একবার পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন “বাবা, তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আমার নিজের কোন 
শতি নাই। তবে আমাকে সদ্গুরু * গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া 
লইয়াছেন; তিনি এই (আমার ) ঘটে থাকিয়া তোমাদের গুরু 
হইয়াছেন এবং তোমাদের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিবেন । এই 
বিষয়ে তুমি সংশয় করিও না।” (পত্রাবলী হয় খণ্ড, ভ্রীগুরুমাহাত্যয, 
২৮০ পৃষ্ঠা )। 

একটি ঘটনার কথা যনে পড়িতেছে। ্র্ীবাবাজী মহারাজ বঙ্গদেশে 
আসিলেই তাহার জোষ্ঠ গুরুত্রাত! শ্রীযুক্ত অতয়নারায় রায় মহাশয়ের 
মহত তাহার বাটাতে সাক্ষাৎ করিতে হাইতেন। এইক্সপ সাক্ষাতে 
জন্ত একবার তিনি উপস্থিত হইলে গধুক্ত আভয়বাবু পরম সমাদবে 
গাহাফে ভিতরে নিয়া ধসাইলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানা বিষয়ে 
তাহাদের কথাবার্তা হইল। অতঃপর শ্রস্থানের সময় উপস্থিত হইলে 
শ্রীদুক্ত অভয়ধাবু ভাছাকে ভূবিতে পড়িয়া সাষ্টা্ ঈগুবৎ করিলেন। 
জোট গুরুভ্রাতা বলিয়া! বাবাজী মহারাত ই'হাকে সর্বদাই বিশেষ লম্থান 
প্রহর্পন ফরিতেন। দ্বৃতরাং ইহাতে তিনি “করেন কি? করেন কি?" 
বলিয়া চঞ্চল হুইয়। উঠিলেন। তাহাতে অতয়বাবু লিজেন “আমি 
[িফই করিতেছি। আপনি প্রীগুরুদ্েষের স্বরপ প্রা্ত হইয়াছেন বলিয়া 
আমি অঙযয়ে তব করি । আপনার খাছির়ের য়েহায়! পর্ধ্য্ বাবার 
মত হইয়া গিছ্বাছে !” 

বিশ্বব্যাপী জীবন্গুরুর এক গাফটিত হৃষ্তি বলিকাপষাছাকে আজ শত 
খত,সাধক নিজ নিজ লীবনে. অভয় ফরিড়েছেন। 

* জূর্ধাৎ বি্ধযাদী রাখছি) ফোজিও খারিহিধ জহেজ। 


০০ 


প্নন্গুরুয়পে লীল। ঙ্জ১ 


ভাহারই কৃপায় আন্ম আভাসে বুবিতেছি যে তিনি গুরুদ্ধপে সর্বদা 
আমাদিগকে রক্ষা কর্সিতেছেন ; সর্বকালে, সর্বস্থলে সকল অবস্থার 
সর্বব্যাপী এই যে মহান, ই'হারই অঙ্গীতূত হুইয়। আময়া আছি। 
প্রপ্রীবাবাজী মহারাজ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন “এই দেহের পতন অবনত 
হইবে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের পক্ষে কোন ব্যসধিক্রম হইবে না” 
ইনি কাহার জীবনে কি ভাবে লীলা! অতীতে করিয়াছেন অথবা 
বর্তমানে করিতেছেন, ভাহার পরিচায়করূপে বিভিন্ন দ্বেশকালে সংঘটিত 
বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কয়েকটি ঘটনা আমর! এই অধ্যায়ে ঘখাসম্ভব 
তত্তৎ ব্যক্তির নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিতেছি । 
আমাদের গুরুত্রাতা অধ্যাপক প্রীহুক্ত-_লিখিক্বাছেন, “ইংরাজী 
১৯২৫ সালে মধুপুরে আমার দীক্ষা হয়। তগবদিচ্ছায় জামার ধারণা 
হইয়াছিল যে, সমগুরু-কুপা লাভ করিতে না পারিলে জীবন বৃখা--্এই 
ছুখপূর্ণ সংসার. হইতে পরিজ্রা জাতের কোন উপায় নাই। অথচ 
উড বর উপর নির্ভর না করিয়া লমপর্ণ নি শক্তিতে হি 
উদ্ধার করিতে পারেন, ঈদৃশ সদ্‌গুরু যে নিজে অহ্সন্ধান করি 
দেখিয়া! ডিনিয়! লইব এমন চোখ জামার নাই। এনপ অবস্থায় বনের 
কষ্টে কালযাপন করিতেছিলাম । অনেক সাধুস্থানে গিয়াছি। য়ে নক 
স্থান বধার্থ বংস্থান সন্দেহ নাই, বিদ্ধ সবদিক্‌ দিয়া আমার মন তৃগিলাত 
করে নাই। গ্ুতয়াং দীক্ষা» প্রার্থনা করিতে মতি হয় নাই। অধনেষে 
একয়প নুদ্াখ হইয়া কালাতিপাত করিতে লা্গিলাম এক ঈশ্বরকে 
তাকিয! বলতাম, দোহাই প্রত, জরুছপে রেখা দিনা জাগায় উ্ধা 
কর এমিকে বৌডিতে লাগিলাহ, দিনের পর দিন বই, হাইছেছে 
ততই অধশতিত ভূইয়েছি। টহাতে বনের কউ খন বাড়ি গেল 
সপ ম্পপ সপ্ত 


এ গজ জব খও। ৭৭৩ পুর়া। 


৩৯২ ১০৮ স্বামী সম্ভ্দাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


যে দিনে দিনে পলে পলে যেন মৃত্যুবন্্রণা ভোগ করিতাম। এই 
সময়ে একদিন স্বপ্রাতীত আশ্চর্ধযভাবে প্রীগুরুদেব প্রকটিত হইয়! 
অপরিসীম করুণা সহকারে আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া! আশ্বস্ত 
করিলেন। 

“ইহার কয়েকমাস পরে মধুপুরে প্রগ্রবাবাজী মহারাজ কপাপূর্বাক 
আমাকে দীক্ষা গ্রদ্দান করিয়া কৃতার্থ করেন। শবে আমার অতীত 
জীবনেয় কথা নিজে নিজে আলোচনা করিয়! বুবিয়াছি যে, ইহার 
বহপূর্বব হইতেই গুরু অদৃস্ঠরূপে আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন। 

“্দীক্ষার পরেই আমার গুরুতব গীড়া হুইয়া অনেকঙ্গিন পর্য্যন্ত তাহা 
ভোগ করি। এই সময় আমার হাতে অর্থ নাই, ওধধ পথ্যের ঘোগাড় 
নাই-স্একেবারে নিঃসম্বল অবস্তা। অপরিসীম দ্ষেহ ও করুণা, এই 
সময়ে ও পরে প্রপ্তরুদেব আমাকে প্রকান্ত ভাবেও করিয়৷ 
প্রয়োজনাছরূপ অর্থ সাহায্য পর্যন্ত করিয়াছেন। 

“ইংয়ার্জী ১৯২৫ লালের জুলাই কি আগস্ট মাস। আমার গীড। 
তখনও ভালয়পে সারে নাই। অন্ন্থ দেহ লইয়া বশোহর জিলায় 
বীখরপুর গ্রামে নব প্রতিটিত একটি হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষের অঞ্জাত্যাশিচ 
আহ্বানে ছেড মাষ্টারক্ধপে সেখানে গিয়াছি। এ লনবদ্ধে জীতীধাবাজী 
হহায়াজকে পঞ্জে সকল কথা জানাইয়াছি এবং উপদেশ ও আদীরধাদপূর্ণ 
তাহার একখানি পত্রও তচুতয়ে কর়েকছিন হইল পাইয়াছি। সেই 
উপদেশ স্বপা্িত হইতেছে না, এইন্ধপ বোধ করিয়া! "এক ছুটির ধিদ 
ছিপ্রহয়ে তৎসঘদ্ধেই টিত্ক। করিতেছি, সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থা এহন সময়ে 
দেখি জুরে জধাবাজী সহসা একটু কঠোর ভাবে জামার দিকে 
তাকাই ঈাড়াইরা আছেন। ক্ষণ্ষাল পরেই অনু ছুই! গেলেন! 
আমি উঠিয়া দওবৎ কদ্ধিতেও পারিলাম ন। 


ভীসহগুরুদূপে লীলা! ৩৯৩ 


“ইছায় পর বৎসর ( ইংরাজী ১৯২৬ সালে) আমি হাওড়া জিলায় 
স্তামপুর থানার অন্তর্গত কোলিয়া গ্রামে তত্রত্য আমীয়ালি হাই হ্ছুলে 
শিক্ষকতায় নিঘুক্ত ছিলাম। সেখানে বোডিং হাউসেই থাকিতাম বটে, 
কিন্তু ক্বপাক খাইতাম। কুলের কাজ ত ছিলই, তছপরি একটি টিউশন 
ছিল। হ্থতবাং পরিশ্রম যথেষ্ট ছিল। রাতে ক্লান্ত শরীরে ঘুষাইয়া 
পড়িয়া চেষ্টা সত্বেও সব দিন ভোরে উঠিতে পারিতাম না। এদিকে 
্রপ্তরদেবের উপদেশ, অতি প্রত্যুষে বাতি থাকিতে উঠিয়া শৌচগ্ান 
সারিয়া ভজন করিতে হইবে । এজন্ত মনে অশান্তি থাকিত। একদিন 
"য বাত্রে নিত্রাগত আছি, এমন সময়ে কেহ আমার নাস এরিয়া গুজ্পষ্ট- 
স্বরে ডাকিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিয়া বড়ই বিশায়াপর 
হইলাম, কারণ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না এবং জানার নাম ধরি] 
ডাকিবার মত লোক *একেহ কোলিয়া গ্রামে ছিলেন না। তখন 
শীজ ঈীঙ্গ শৌচগ্বান লানিয়! আসিয়া মাম করিতে বসিলাম। এইয়াখ 
ঘটন! আরও কয়েকঙগিন সেখানে থাকিতে আমার হইয়াছিল। 

"আমি যুধিতে পারি আমার চিত্ত অতিশয় মলিন, তাই আমার 
সনবন্ধে ভ্রীগুরুদেবের হত্বেরও দ্মস্ত নাই। এইকপ বছবিধ ঘটনা 
উত্তরুদেষের ইচ্ছায় লংঘটিত হইয়া ও হইতেছে । একটি ঘটনা বন্ধই 
আশ্ধাজনক। একদিন সকালবেলা আমাদের ধাটীর বৈঠকখানায় 
একখানি খাটে উপয় বলিয়া! লেখাপড়াসংক্রান্ত কোন কাজ করিতে” 
ছিলাম-কাজের অধ্যে অ্মনন্ধ ছইঙ্গা কখন যে তল্মরভাবে কুলি 
চিন্তা আর রিয়া, গাহ! টেয় পাই নাই। ফাষতাছে 
ভাখিত হইয়া, মন ছেঁপ খানিকদূর অগ্রর হইয়াছে, বয়ান একাটি 
অবস্থা চিজিত কিতা ভাখিংছি এইরকম বদি ভোগের ছা! কাজেই 
ভোগের উদকরাগর উপস্থিত রহ বে ছি চমৎকারই হছ এহন ধা 


৩৯৪ হী ১০৮ স্বামী সম্ভদাল বাবাজী যহায়াজের জীবন-চরিত 
মনের মধ্য হইতে কে বলিলেন, তোমার স্থখের জাদর্শটা ওই 
পর্ধ্স্তই ত | কথা কয়টি আমি স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম। একেবারে 
চম্কিয়া উঠিলাম, বাবা আমাদিগকে খমক্‌ দিবার সময় মাঝে মাঝে 
যে স্বরে কথা বলিতেন, এ ঠিকৃ সেই ত্বয়, কথাটির প্রত্যেকটি বর্ণ আমি 
স্পষ্টন্ধপে বন্ধত হইতে শুনিয়াছি, অথচ খ্বরাটু বাহির হইতে আসে 
নাই ইহা একেবায়ে নিশ্চিত। আমার ভিতরে উঠিয়াছে, ঠিক 
ফোন্থানে তাহা স্থির করিতে পারিলাষ না, বুকের কাছে বলিয়া বোধ 
হইল। বল! বাছল্য কামচিস্তা ছিঙ্-ভি় হুইয়া গেল? শুধু সেই দিন 
নয়, তদবধি পরমাননেয় দিকে প্ীগুরুদেব লইয়া চঙ্গিয়াছেন ততলনায় 
ফামক্রীড়াজনিত স্থখ যে নিতান্ত তুচ্ছ, এই চিন্তা বারা বছুবাব 
কামচিন্তাকে পদ্াতৃত করিতে পারিয়াছি। 

“আর একটি বড় পরিবর্তন হইয়াছে । ইত্তিপূর্ক্বে বহির্জগতে বাবার 
প্রভাবের পরিচয় অনেকবার পাইয়াছি, কিন্ত নিজ হইতে যেন পৃথক্‌ 
বলিয়া একটা ফোধ ছিল। মনের মধ্যেও যে তিনি জাছেন, একথা 
জানিভাম না। তদবর্ধি নিজের ভিতয়েও যে তিনি আছেন, এই স্থির 





জতীবাবাজী মহারাজ বঘদেশ পরিজমণে জালিতবাছেন। ভুড়ি গ্রামে 
কাছা জনৈক শিষ্ঠের বাটীতে কিছুদিন চবি +অবস্থাম করিতে 
পীয়েন। হঠাৎ আকিজ রেমার়ে ব্আছার স্ত্রীকে দু হইতে উঠিয়াই 
হযাযুলহদরে কামিতে দেখিয়া ঘহ ছিজালার গর ' জািাহ খাট 
সহিত জ্যোতি এক আমু অহাগুকন খে াহাখে মভ্খ ণনধানে 


্সমগুকন্ধপে লীলা ৩8৫ 


এত আনন দিয়াছেন যে, তাহার অবর্শনে তাহার মনে বড়ই কষ্ট 
হইতেছে ও কেবলই কান্না! আসিতেছে । আমি প্রবোধ দিয় বলিলাম, 
ইহাতে খুবই মঙ্গল হুইবে। দীক্ষালাভেব কয়েকদিন মা পূর্বে এই 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। পবে বুড়িচঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থা হইতে গিয়া স্্ীক্ম নিফট 
জানিয়! বিশ্মিত হইলাম যে ইনিই তাহার স্বপ্ব-দৃষ্ট সেই মহাপুরুষ । 
মাতাপিত! বা গুরুজনের অন্মতি ভিন্ন হয়ত তিনি_দীক্ষা দেন না, এই 
আশঙ্কা আমার মনে ছিল। আমি দীক্ষাপ্রার্থী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
বলিলেন, বাবা! তোমার মাতাপিতা ত রয়েছেন, বিরোধী হবেন 
যে। জানিনা! কে প্রেরণা দিলেন, আমি উত্তর করিলাম--“বাবা। হি 
আমার জাত্মমঞ্চল হয়, তবে সকলে বিরোধী হইলেই বা ফোম কি? 
আর আপনার ক্লপায় ত সবই সম্ভব। আপনি নিমেষে সব টিক 
করিয়া দিতে পারেন্।' তিনি অর্ধত্তিমিতনয়নে একটু চুপ বিঘা 
থাকিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, হবে ।' অতঃপর, সন্তানের মলে আচয়ণেন 
বর্তমানে অধিকাংশ স্থলে যাতাপিতার তেমন আপত্তির ভাব দেখ! বায় 
না, যেমন সাগুরুলাত বা ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ কর! বিবন্বে তাহাদেন 
অনিচ্ছার তাৰ দৃষ্ট হ--এই ল্যদ্ধে নানা জালাপ হইল। তিনি সমাজেনর 
বর্তমান ছয়বস্থার অনেক বথাই বলিলেন। কি আশ্চর্য] ভৎপত্ে 
আমার আত্মীঘবেরর বিকদ্ষতাব বৃদ্বীতৃত হইয়া গেল ও হঠাৎ তাহাদের 
মনোভাবের খআশ্র্ধা পরিবর্তন খটিল। যাহা! হউর; ভিনি আবাকে 
সমত্রীফ ভীক্ষা। ছিবেন মলিয়া সন্বতি দিলেন। আমরা উভয়ে দীক্ষা 
নম! উপস্থিত হইসাধ 1), আহি ভত্ি্ীন ও বিশ্বাসহীন বলিষ্বাই ঘোষ 
হয় ছীতাদানকষালেখ ছিলি নিজ যহিমার ক্ষিকিৎ আভাস হিজোন। এবি 
দৃতন ৪পতায পরি ঘ' শোখনাদি কাধ্য লাবিযা ভাবিরাছিজা। 
ইচ্ছা ছিব দীাফালে উহ ব্যাবহার হরি, কিন্তু কুলারনাহ উহ গ্রহ 


৩৯৬ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্ভদ্দাস বাবাজী যহার়াছের জীবন-চরিত 


ফেলিয়া যাই। ীক্ষাকালে ্রগ্রবাবাজী মহারাজ সঙ্গেহে আমাকে 
বলিলেন, 'নৃতন পৈতা৷ প'রে দীক্ষা নিতে হয়” এত লোকের দীক্ষা 
হইল, অথচ অন্ত কাহাকেও তিনি কিছুই বলেন নাই। তৎ্পর 
ঞরশ্রীরাধাবিহবায়ীজীর চয়ণে সমর্পণেব জন্ত আমাকে প্রস্তত হইতে 
বলিলেন। আমিও আনন্দমভরে ভাববিহ্বলাবস্থায় বলিতে যাইতেছিলাম 
ঘে, এই জন্তই গত কিছুকাল যাব আমিও কিভাবে শ্রীভগবান্‌কে 
ডাকিয়াছি! তখনই বাবাজী মহারাজ আমাকে ধমক দিয়! বারণ 
করিয়া বলিলেন, “আমি সব জানি, বলতে হবে না।' তৎপরে রুপা 
করিয়া তিনি আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। নীক্ষার পর গ্রীপ্রীবাবাভী 
মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইবার দিনে একটি ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
এক সমন্তায় পতিত হইয়া ভাবিছে ভাবিতে অস্থিরচিত্তে বাধার নিফট 
যাইয়! পাষণ্ডের স্তাক্স মনে মনে কফিতে লাগিলাম্‌। "গুক্ষদেব । তৃমি যদি 
প্রকৃতই সমগুক হইয়! থাক, তবে আমার মনেয় কথা! এখনই টের 
পাইবে ও তাহার সঙগাধানকয়ে উপদেশ প্রদান করিবে । অথচ উপস্থিত 
লকলে তাহা ধেন জানিতে না পারে ।” চতুদ্দিকেই তখন লোক, কেহ বলা, 
কেহ থা গীড়ান ছিলেন। মনে মনে আমার নিষেদন জানাইযায় সঙ্গে 
সঙ্গেই ছিনি আমার দিকে ( আমি তখন তাহার অতি নিকটে 'গারধান 
ছিলাম ) হানমিতে ছালিতে চাহি! উক্ত বিষয়ের ছথার্থ উপছেশ দিলেদ 
এবং পরে লেইভাবে ফাধ্য করিয়া! আহি আশাসীত ফললাভ করিলাম 
ভিমি হে পাম উপদেশ প্পট্টদ্বয়ে সফলের লাহনে আমা ক্ষরিলেন, 
তাহা! সেখানের কেছই চ্নিত্বে পারেন নাই । ইহা ছি পয়ে অন্- 
সন্ধান করিয়! জানিতে পান্ধিয়া আশ্যরধ্যানিত হইলাছ। % ও ৬৬ জহি 
ঘোয় সেহ্বাী, (বাধ হয় আমায় হোঙকালিহ! গুটাইযার জভই 
ভিমি জপ্রক]াশিতভাবে অহেতু ফৃপা অনেকবার কৰিনাছেন।-.” 


ইসদপ্ুরুনূপে লীলা ৩৯৭ 


শি সহ পাশ সি সি সি শিস পি 


হাউলাকান্দব উকিল প্রযুক্ত কুগ্বিহারী চক্ষবতী মহাশয় 
লিখিয়াছেন-- 
22528 দীক্ষার সময় 'আমাব ইচ্ছা ছিল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ 
নিক হাতে আমার গলায় উপবীত পরাইয়া দেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা 
গ্রকাশ করি নাই । হিনি আালনে বসিয়াই আমার জন্য একগাছি 
উপনীত গ্রস্থি দিয়া আনি শ্রীযুক্ত অনন্থদাসজীকে বলেন এবং সেই 
উপবীত্ আমাব গলায় নিক্ত ভাত পবাইয়া দেন । যখন তিনি আমার 
গলায় ক্টী পরাইয়া দিলেন, খন আমার মনে অত্যান্ত কষ্ট হইল যে 
ঘাতাদেব আমি সর্বদা প্ণা কবিরা আনিয়াছি, আমাকে শেষে সেই 
'বৈবাণী' হইতে হইল। যাত। হউক, মনে মনে স্থিন করিলাম, ধুন্দাবনে বঙ্ঠী 
রাবণ নিন্দনীয় নয় সুতরাং বুন্দাবনে যে কয়দিন 'মাছি কণ্ঠী ধারণ করিব, 
পরে গাড়ীতে উঠিয়া*কষ্টীছড়া বন্দ করিয়া বাখিব এবং বুন্দাবন ভাগ 
কলার পর তিলক ধারণ কবিব না । মনে মনে এই সব চিন্তা! হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই স্্রীযুক্ত বাবাজী মহারান্ত হাসিতে হাসিতে আরও একছড়া 
কী আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “দেখ, আমি প্রত্যেককে একছড়া কষ্ঠী 
দিয়! থাকি, তোমাকে ছুই ছডা! দিতেছি, একছডা ছি'ডিলে তৎক্ষণাৎ 
অপর ছড়া গলায় দিবে। তোমার পৈতা যেমন সর্বদা ধারণ ঝর, 
সেইবপ সর্বদাই কণ্ঠী ধারণ করিতে হইবে ।১ এই কথার পর আমি 
নিরুপায় হইলাম মনে মনে স্থির করিলাম গুরুদেব সর্ধশক্তিমান্, 
তাহার আদেশ ধথাশক্কি পালন করিব, তিনিই আমার সর্বপ্রকার 
হুর্বলতা দূর কদ্ধিবেন। - সহায় নিকট কিছুই গোপন নাই, তাহার 
সঙ্গে কোনও প্রকার চাত্ুরী করিব না। পরে তীহার কুপায় মাল! 


তিলক ভা কারার অভি নি বার 
হয় নাই।” * 


৩৯৮ শ্রী ১*৮ ন্বামী সন্কদাপ বাবাজী মহারাজের ভীবন-চরিত 


৯ শি | আসি ৪ ৩ 


শ্রীমতী *ক* লিখিয়াছেন--“একদিন বাব! আমায় কয়েকটি উপদেশ 
দিয়া অবশেষে বলিলেন “দ্যাখ! রোগীর সেবা খুব যত্ধের সঙ্গে করৃতে 
চেষ্টা করুবি। ভগবান্‌ পীড়িতরূপে বিশেষ কবে তোর সেবা নিয়ে 
তোকে ধন্য কর্ছেন, সর্বদা এই ধ্যান মনে বাথবাব চেষ্টা ক'রে, যদ্ব ও 
সাবধানতার সঙ্গে রোগীর সেবা করুবি। রোগীর সেবায় ভগবান্‌ বড় 
প্রসন্ন হ'ন। ঘ্বণা ব' সক্কোচ মনে রাখ্বি না। যদি রান্তার ম্যাথরকেও 
গীড়িত-অসহায় দেখিস্* দরকার হ'লে তার সেবা যেন প্রসন্ন মনে 
করুতে পারিস, এমন ভাবে মনকে প্রস্থত রাখা চাই । কেমন পার্বি ” 
আমি বলিলাম “হ্যা, চেষ্টা কক্ব।' 

“আমি অলস প্রকৃতির লোক, তাহ! ছাড়া মল, মৃত্রঃ পৃঁজ, রক্ত 
গ্রভৃতিতে আমার বড় ঘ্বণা। তবে তখন ভগবানের প্রলন্নতালাভের 
ইচ্ছা কিছু বলবর্তী ছিল । ভাবিলাম এ উপ্লায় তবুও অপেক্ষাকৃত 
সহজ্জ। একটি রোগী পাইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। মনের 
এইযপ অবস্থা লইয়া! তিনচারি মাস পর কাশীতে গেলাম । আমি 
যাওয়ার অল্লকাল পরই আমাদের এক পিসীমা ক্যানসার রোগাক্রান্ত 
হইয়া কাশীপ্রাপ্তির আশায় কাশী আসিলেন। আমি মনে মনে 
শ্ীপ্রগুরুদেবকে অশেষ ধন্তবাদ সহকারে প্রণাম কন্বিম্বা সাগ্রহে 
পিলীমার সেবায় ভার নিলাম এবং গুরুবাক্য স্ময়খ করিয়া অন্থাসাধা বত 
সহকারে স্ঠাহায সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম। গাছার রোগ 
দুশ্চিকিৎস্ত হইয়াছিল, ক্রষশঃ বাড়িতেই লাগিল, অল্পকাল মধ্যেই তিনি 
উদ্যান-শক্তিশৃন্ত হইয়া অস্ভিষের দিকে খ্বগ্রনয় হইতে 'লাগিলেন। 
একদিন এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল, পিসীষা প্রায় সহয় গাছার 
চারিধারে নানান্ধপ ভীষণ হৃত্তি ফেখিতে, লাগিলেন ও শ্ দেওয়া 
নুচেক সানা কথা গুনিতে লাগিলেন। তিনি "ভীতি-হিষ্বল চিত্তে আমার 


শত 


শ্রীসদগুরুনূপে লীল! ৩৯৯ 


ছুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আমায় সেই সব দেখাইতে ও গুনাইতে 
লাগিলেন, আমি কিছুই দেখি না বা শুনি না, অথচ তাহার চোখ মুখের 
অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিক তিনি কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন । পিসী- 
মার চেহারা তৎকালে যেমন দুর্বল তেমন তীষণও হইয়াছিল। ইদানীং 
মাংস পচিতেছে, ছুর্ন্ধ। তিনি চীৎকার কবিয়৷ আমায় বুকে চাপিয়া 
ধরিলেন। আমার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল, কাতর প্রাণে গুরুদেবকে 
বলিলাম, “বাবা ! কি ভীষণ ব্যাপার ! তুমি পিসীমার প্রাণ-বিয়োগ- 
কালে তার কাছে আমায় রাখিও না। চক্ষুত্বগন মুন্রিত করিলাম, ঘন 
ঘন মস্্ জপ করিতে লাগিলাম। হুঠাৎ্ মাথার উপর হইতে শ্রীতীগুর- 
দেবের মন্ত্রমধুরন্বরে "ভয় কি মাই, আমি আছি' এই বাণী কর্ণপথে গিয়া 
মন্ম্পর্শ করিল। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ! প্রাণে অসীম সাহস ও বল 
পাইলাম। তথন ১২২৯ সাল, ফাল্গনের মধ্যভাগ । প্রীত্রীগুরুদেৰ 
জালামুধী তীর্ঘে অবস্থান করিতেছেন । বিম্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম! এত 
করুণা! আমার সকল অবস্থাই তিনি জানিতেছেন !! এতদূর হইতেও 
তার দৃষ্টি অব্যাহত 1!! বথার্থতঃ জানিলাম তিনি সর্বদাই আমার সঙ্গে 
রহিয়াছেন। ম্বরণ হইল শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, গুরু সর্ঘদ্দাই তোমার 
সঙ্গে রহিয়াছেন এবং সর্বদা তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইহা গ্রব সত্য 
জানিয়া মর্বদা নিশ্চিন্ত থাকিবে । তোমার ভয় ওচিস্ভার কারণ কিছু 
নাই। আর ইছাও স্মরণ রাখিবে ষে তোমার অন্তর ও বাহন ক্কার্ধা-কজাপ 
সবই তিনি দেখিতেছেন, তাহার নিকট কিছুই গুণ থাকিবে না।" 
জানিলাম গুরুদেব লর্ববরজ হোগীখর ভগবান্‌। তাহার ছইটি ভাব চিত্তে 
ফুটিয়া উঠিল, এক দ্েতধায়ী রূপ, অপর সর্কাধ্যাপী--সর্বাময় | আহি 
ভয়ে অস্ত ছুই! বাবার অস্বতমন্রী বাদী ভূলিয়াছিলাম। ছিলি হে 
সর্বজণ ফাছধে স্বহিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিলেন। বোগ্দীলেহায. ফল 


৪৩০ প্র ১০৮ স্বামী স্তদাম বাবাজী মহারাতের জ্রীবন-চরিত 


শশ সাপটি শি হি 


সে সঙ্গে মিলিল। তারপর আরও কতরূপে কত করুণার পরিচ* 
দিয়াছেন এবং দিতেছেন, কিন্ধ মনে তয় সকল করুণার এ এক মুলমন্ 
“ভয় কি মাই । আমি আছি।+ 

“পরে উক্ত ঘটনা শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিলে তিনি এক অপৃষ্গ 
ভাবে বিভোর হইয়া গদগদ কঞ্ঠে বলিলেন, “ঠা, এখন বৃঝিলে ₹ দে 
গুরু সর্বদাই সঙ্গে রছিয়াছেন 1 গুক্দেব আমাক প্রার্থনা পর্ণ কবি - 
ভিলেন, পিসীমার দেহাস্কেব কিছুকাল পৃর্সে কোন অনিবাধা কাকলে 
বাধ্য হইয়া তীশ্াব সান্নিধা আমায় ভাগ কবিস্ত হইয়াছিল ।” 

স্তাভার রুপায় মানাল, লম্পট, অবিশ্বাসী, ভ্রষ্টাচান বান্ডি আচ্গ 
সদাচারী, সচ্চবিক্র বাক্ডিগণেব "অবস্থা লাভ কবিয়াছেন । এ সকল ল্মব্* 
করিলে হৃদয় আনন্দে ভবিয়া যায় । পরন্ত অজ্ঞান হইতে উদ্ধার কর, 
শুদ্ধ করা, যথার্থ আত্তিকাবুদ্ধি প্রদান করা, অহংবুদ্ধি বিনষ্ট কর 
প্রভৃতিই প্রধানতঃ গুরুশক্তির কাঞ্জ হইলেও গুরু যখন শিষকে গ্রহৎ 
করেন, তখন সর্ধবন্তোষ্ভাবেই করেন, শিষ্ের সন্বদ্ধে তিনিই চর 
আশ্রয়স্থল হয়েন--পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সকলই তিনি। সর্বপ্রকার 
অবস্থার মধ্যে শিষ্যের তিনিই রক্ষক । তাই গুরুশক্কির ক্রিয়া শিদ্বোব 
জীবনে নানাভাবে প্রকাশ পায়। 

ই. আই. রেলওয়ের আসানশোল ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসের 
শ্রীধৃক্ত বিজয্বরু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা :-.. 

শহাওড়া শিবপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনে আশ্রমের পশ্চিম দিকে 
বাক্কাঙ্গাগ অর্থাৎ রাস্তার ধারের ফটকের ভান দিকে খাবা এবং বাবার 
বাষপার্খে কাকাজী মহাক্বাজ (শ্ীধুক্ত বিষু'দাসজী মহারাজ ) এফা্নে 
বসিয়! আছেন, যেন হরিছছর বসিয়া আছেন, অনেক লোকে কেহ গীতা, 
কেহ ফল, ফুল, যাল্য, টাক! ইত্যাি বিয়া উতয়কে পৃজ। করিতেছেন 


শ্ীসদগুরুক্ূপে লীলা ৪৬১ 


এ বারান্দা লোকে ভরা । লোক সব বসিয়া! বাবাকে দর্শন করিতেছেন, 
তিলাধ্ধ স্থান নাই, লোকের দর্শনে ব্যাঘাত না করিয়া আমরাও যাহাতে 
বাবাকে দেখিতে পাই, সেজন্য আমি & বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া 
দাড়াইয়া আছি এবং মনে মনে বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, “বাবা ! 
আজ এই আনন্দের দিনে সবাই তোমাকে কতভাবে পূজা করিতেছে, 
আর আমি কিছু ফুল চন্দনাদি তোমার চরণে দিতে আনিয়াছিলাম, 
তাঙ্া পকেটেই রহিয়া গেল । চেষ্টা করিয়াও তোমার নিকটে যাইতে 
পারিলাম না, যাহা হউক তোমাৰ কৃপা সর্বদাই গরীবের প্রতি আছে, 
ইহা কল্পন1 নহে, তাহা বহুবার দেখিয়াছি । তুমি মনের সব দুঃখ বুঝ, 
ইত্যাদি। এমন সময়ে বাবা দুরস্থিত স্বীয় আসন হইতে দুইটি 
তস্থাঙ্ছুলির দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে ভাকিলেন। আমর! মনে 
কবিলাম যে, বোধ হয আমার পার্থস্থ গুরুভ্রাতাকে ডাকিতেছেন। 
এ গুরুত্রাতা যাইতে উদ্যত হইলে বাবা গাহাকে নিষেধ করিয়া 
বলিলেন, 'বিজয় আস্বে 1 তাহাতে আমি ধন্য জান করিয়া এবং আমার 
মনের চিন্তা তিনি বুঝিয়াছেন জানিয়া তাহার নিকট গেলাম । তির্দি 
যে আমার মনের চিন্তা বুঝিয়াছেন ও সকলের খোজই যে তিনি রাখেন, 
তাহা দেখাইবায় জদ্ই বাবার এই রূপা ।” 

বি. এন্‌, গ্নেলওয়ের খক্ঠাপুরের মেসিনসপ ফোরম্যান আফিসের 
হেতার্ক প্রীত নির্শলচজ্জ মিজ মহাশয়ের কথা ১ 

“রীযুক্ত বাধাঙ্জী মহারাজ ৬ভূবনেশ্বরে থাকিবার কালীন আহি, 
বিদ্যয় দা, বিমোগ সদা প্রশ্ঠৃত্ি কয়েকজন গুরুত্রাততা তাহাকে দর্নি করিতে 
সেখানে ক্ধাই । পথের পার্থে »তৃষমেশ্বর মন্দিবের নিকট কয়েকজন 
সাধু বসিয়াছিলেদ? ছাখরা গীঁছাক্ষের কেবলফাত হাত তুলিয়া অফার 
জানাইলাম । দ্দাদয়! জীঞীববাজী যহাযাজের নিকট পৌঁছিবাষাতর 


৮১৩১ 


৪০২ শর ১০ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সরি শি শট পি পপি সি সি ওকি 





শস্মি্ি এ শি ৩ পা পর ও ডি রি পা 


আমাদের সকলকে ম্বহু তৎসন! করিয়া বািলেন_-এ তোমাদের কিন্পপ 
রীতি? তোমরা সাধু সঙ্্যাসী দেখিলে সাষ্টা্গে প্রণাম কর না।, 
ভবিষ্বাতে যাহাতে আমরা ওনূপ না করি সেজনু সাবধান করিয়া দিলেন । 
আমরা তাহার অন্তধ্যামিত্ব ও সর্বদা আমাদিগকে সংশোধন করিবার 
দিকে লক্ষ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া! হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম ।” 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একস্বানে থাকিতে অগ্ত্র তাহাব সাক্ষা- 
ঈর্শন পাইবার বিষয়ে এক সময়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিম্াছিলেন “বাবা, 
আকুলিত প্রাণে প্রার্থনা! করিলে সময় সময় কেহ এইরূপ দর্শন পায়” । 
আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি । গত ১৩৪ সালের বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীর কুস্তমেলায় 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঘান নাই, তাহার প্রতিনিধিস্বব্ধপে আমাদেব 
জ্যেষ্ঠ সাধুগুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজী গঠিয়াছিলেন। বাবাজী 
মহারাজ্জের আদেশে আমিও গিয়াছিলাম এ কথা প্রসঙ্জক্রমে পূর্ববা- 
ধ্যায়েই বলিয়াছি। এই কুদ্তমেলায় আমাদের এক গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত 
সথরেআনাথ বস্থ (ই. বি. রেল লাইনের হিলি ষ্রেশনের তৎকালীন ষ্টেশন 
মাষ্টার ) সন্ত্রীক আসিম্বাছিলেন। বারা যে ছাতার নীচে বলিতেন, 
তাহাতে শ্রীযুক্ত অনস্তদাসজী ও আমি থাকিতাম। শ্রীযুক্ত অনস্তদাসজী 
মহষ্কের আসনে বসিজ্জেন নাঃ প্রায়ই নীচে বসিয়া থাকিতেন। 
এরছিন প্প্ীঠাকুরজীর সন্ধ্যা জারতি করিয়া দণ্ডবৎ প্রপা্ করিতেছি, 
এমন লময় শ্রীবুক্ত অনন্তদাসজী আলিয়া আঙ্গাকে বলিলের, “দেখত 
স্ক্মেন বাবুর জী ছাতার অীচে বসিয়া কাধিতেছ্েন ফেল? আমি গিছা 
দেখিলাম, তিনি খুব ফোপাইয়া ফৌোপাইয়া কাহিতেছেন | আমি ছার 
হন্দনের কারণ ছিক্কান। করিলে প্রথমতঃ সিমি উদ্ধার কজিত্েই শররিলেন 
না; কয়েকবার জিক্ঞাল। করার পর একটু, সাঘলাইয়া 'লাইয়। বলিজেন, 


শ্রাসদগুরুন্দপে লীলা ৪০৩ 


শা পিপল পি পস্পা তি তি সিল উ পসটর্জি 


“বাবার আসনটি খালি দেখিয়া আমার মনে বড়ই ছুঃখ হইল এবং অত্যন্ত 
আবেগের সহিত মনে মনে বাবাকে বলিলাম,_“বাবা! তুমি আসনে 
বসিয়া থাকিলে কতই শোভা হইত এবং আমর] কতই আনন্দ পাইতাম । 
ঠমি এই আসনে উপবিষ্ট থাকিলে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতে । 
শূগ্ত আসন আমি আর দেখিতে পারিতেছি না, আমার বুক ফাটিয়া 
যাইতেছে । এই বলিতে বলিতে আমার চক্ষুতে জল আসিয়া গেল। 
অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসনে বসিয়া আছেন. 
তাহা দেখিয়া আমিও প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পৃষ্ঠে হাত 
ধুলাইয়া৷ আশীর্বাদ করিলেন, তাহাতে আমি যে কি আনন পাইলাম, 
তাহ। মুখে বলিতে পারি না, তৎপরই ভিনি অদুশ্ হুইস্বা গেলেন।” 

মেদিনীপুরস্থ বাশদা পলাসীর নন্দী এষ্টেটের ম্যান্জার শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী জানাইয়াছেন :__ 

* “আমার দীক্ষা লওয়ার ছুই বখ্সর পরে একবার ক্জামার বন্ধ 
- মেয়ের খুব অন্খ হয় এবং তার জীবনের কোন আশাই ছিল না। এ 
সময় একদিন রাত্রি খুব বেশী হইয়াছে, আমার মেয়েটি রোগে ছটফট 
করিতেছে, আমি বসিয়! এই কথাটা বারংবার মনে করিয়া এক্াদিতেছি 
যে, শুনিয়াছি, সন্তানের স্বত্যু নাকি পিতামাতার পাপে হয়। তবে আমি 
যদি এত পাপী বে, আমার এই প্রথম সন্তানটি মরিবে, তা হলে ভীখাক- 
দেবের মত যন্াপুরুষ তাহার চরণে আমায় জাশ্রয় কেন দিবেন ? যখন 
পথ্যস্ত চাক্ষব তাঁঙার সঙ্গে জামার সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই অনেক আগে 
শবপ্পে এই মছাপুকধ আমার হাতে মাল! দিয়াছিলেন। পয়ে অভাবনীয়ক্ধপে 
আমায়পক্রুপা নিয়! দীক্ষা! ছিলেন, আর এই হুবন্কর পূর্ণ না হইতেই বদি 
আমার এই দা হয়, জরে. কেমন হইবে? এই লজ চিন্তা ক্ধিতে 
করিতে হঠাৎ দেখি হে. ভ্রীত্তরুদ্েৰ আমায় বিছানাক উপর খাড়াই্য়া 


৪০৪ রী ১০৮ স্বামী সম্তপ্গান বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শি 


আছেন। বাবার সেই অলৌকিক কূপ দর্শন করিতে লাগিলাম। 
কতক্ষণ আমি বাবাকে দর্শন করিলাম, আন্দাজ করিতে পারিব না। 
তাহার পরে আমার কন্যার মাথার কাছে ধ্লীড়াইয়া অমৃত মাথান অভয় 
দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয় ক্রমেই যেন ঘরের দেওয়ালের সাথ 
মিলিয়া যাইতে আরস্ত করিলেন। সেই দৃষ্টি, সেই রূপ আমার অন্তবে 
গাথা হইয়া আছে। মনে করিলেই আমার সমন্ত শরীর আনন্দে 
শিহুরিয়া উঠে। আমার কন্াটি ক্রমে রোগমুক্ত হয়। 

“শিবপুর আশ্রমে একদিন আমি যাই; বাবাকে দণ্ডতবং করি 
কাছে যাওয়া মাত্র ভান পা খানি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন । মুখে মূদু 
হাসি। আমি অবাক্‌ হইয়া আনন্দে বাবার পদধূলি মাথায় দিয়া দণ্ডবং 
প্রণাম করিলাম । তারপরই বাব! অভি মুহভাবে আমাকে বলিলেন,_ 
“বাহিরের দিকে বেশী তাফাবি না, অন্তরের,দিকে তাকাইলেই স্ব 
পাবি। যন খারাপ করিস্‌ না, আমি সব সময় তোদের কাছে আছি।' 

, শগত ১৩৪২ সালের অগ্রহায্ণ মাসে বাবার তিরোভাবের সংবাদ 
পাইয়! প্রাণে অসুহথ হাতন! পাইতেছিলাম ; সংবাদ পাইবার তিন গ্রিন 
পয়ে একট্িন বাত্রি প্রায় দশটার সময় বিছানায় বলিয়া! একা ঘরে শুধ 
বাবার জন্য কাদিতেছি। একটু দূরে আর একখানা তক্তপোষ আছে, 
লেখানে কেহ শোয় নাই-খালি। কার্দিতে কাদিতে হঠাৎ তাকাই 
দেখি, বাবা সেই তক্তপোষের এক কোণে পা ঝুলাইয়া বসিঙ্গাঁ আছেন 
এবং আমায় ভাকিতেছেন। অতি অপদ্ধপ জ্যোতি চেহারা, জমি 
উঠিয়। গিয়। কাদিতে কাদিতে বাবাকে স্পর্শ না করিয়া! মাটিতে দয 
প্রণাম করিলাম। কিন্ত বাবা-ছুই ছাত দিয়া জমার পিঠের উপয় হাত 
বুলাইয়া৷ বলিলেন।--“'এত ব্যাকুল হইয়াছ্ছিল্‌ কেন? আমি তত তোদের 
কাছেই আছি, আর কাদিস না।' এই বলিয়া আমায় শরীরের উপর 


শীসনগুরুরূপে লীলা ৪০৫ 


চা শপ সপ তস্দি শি শা শি লি পাস পি 


হইতে ২ হাত-.সরাইয়া লইলেন । পরে বাবা অন্তহিত হইলেন | এই প্রত্যক্ষ 
ঘটনাব পর হইতে প্রাণের বেদনা অনেক কষিয়া গেল এবং সেই হইতে 
প্রায় সময়ই বাবার সেই মধুর মৃন্তি আমার অন্তরে অনুভব করি ।” 

গুরুত্রাতা প্রুযুক মুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক, দৌলতপুর 
কলেক্ত ) লিখিয়াছেন £_-“আমাব বিবাহের অব্যবহিত পরেই আমার জী 
শ্রীনগুরুমহারাজের কৃপালাভ করেন। ইহার পর আর ছুইটি বৎসর 
মাত্র তিনি জীবিতা ছিলেন । এই অল্পকাল মধ্যে তাহার যে সাধনোন্নতি 
হইয়াছিল, ভাহা দেখিয়া! আমরা আশ্চর্য হইতাম। শ্রঠাকুরজীর 
গ্রতি তাহার চিত্ত আরুই্ হইয়াছিল, শীগুরুদেবের প্রতি আত্মীয়বোধ 
কন্সিয়াছিল, পাথিব কোন বস্ধর প্রতিই তাহার স্পৃহা ছিল না। ঠিক ছুই 
বংস/রর শেষে করুণাময় শ্রী গুরুদেব তাহাকে বৈকুষ্ঠে লইয় গিয়াছেন। 

“মাত্র সাতটি দি্গ তিনি রোগ-যস্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাবেলা হইতে অল্প জয়বোধ করিতেছিলেন। মধ্যরাতে সহসা জরের 
প্রাবল্য দেখা দিল। উত্তেজিত হইয়া! শ্ীবাবাজী মহারাজের কথা 
বলিতে লাগিলেন । মাথায় বরফ দিতে দিতে একটু স্থির হইলেন। 
ভোরের দিকে মধুর স্বরে বলিলেন, “বাবা এসেছেন ) সমস্ত সকাল 
ধরিয়া এক কথাই বলিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, “বাধা 
এসেছেন, বাধা, বাবা, বাঁধাইত । দিদি, (আমার ভগিনীকে তিনি 
দিদি বলিতেন ) লী আসন করিয়। দিন, দেখুছেন না ধাড়িয়ে রয়েছেন, 
বাবার শরীর কত কাহিল হয়ে গিয়েছে *। বড় কষ্ট হচ্ছে, দিদি সত 
জায়গা পরিষ্কার কয়ে আসন করে দিন | 

“এই ম্নকম কয়েকদিন ধরিয়াই চলিল। একদিন আমাকে বলিলেন, 


সমস 


এই রর জী বাবাজী মহারাজ হৃ্যাবদে অতুস্থ ছিলেন একং টা ফা 
ছিলেন; এই সফল ভাহায় জানিযার কোনই সনভাধন! ছিল ঝ|। 





৪০৬ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাদী মহারাজের জীবন-চরিত 


শস্পাশপিসপীল এ সপাস্পিস্সিল শপ 


“আমি বাবার » সঙ্গে হাব। যাব ? বল, যাব? কাতরভাবে আমার 
সম্মতি চাহিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবা কি বলেন?" 
খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, “বাবা রাজী হয়েছেন, তিনি নিয়ে যাবেন। 
এইবার বল, যাব? অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া আমি বলিলাম, 
“বাবা যদি নিতে চান, আমাব আপন্তি নাঈ। রোগ ক্রমেই বুক্চি 
পাইতে লাগিল। প্রায় সর্বাদাই বাবার কথা বলিতেন। ক্রমাগত 
অবিচ্ছেদী প্রবল জরের ফলে পঞ্চম দিনে অবঙন্ন হইয়। পন্ডিলেন 
এক সময় বিড় বিড করিয়া কি বলিতেছেন দেখিয়া! আমার পিসীম' 
নীচু হইয়া তাহার মুখের কাছে কাণ নিয়া গিয়া শুনিলেন, “সয় বাবাজ" 
মহারাজের জয় ।' 

“ষ্ঠদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম ন1। শ্রুশ্ীবাবাজী মহারাজবে 
কান্দিয়া বলিলাম, “বাবা, যদ্দি নিবেই, ত শীত্ব নাও। একট্ট আব 
দেখিতে পারি না। আর দেরী হইল «না, অস্থিরতা বন্ধ হইয়! গেল। 
পরদিন ছিল শিবরাত্রি। সকালে একটু উষধ মাত্র খাইয়াছিলেন, 
রাত্রি প্রায় দুইটার সময় অবস্থা খুব খারাপ বুবিয়া ডাক্তারকে খবব 
দিলাম। সংবাদ পাইত়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। একটি ইনজেকুশন 
করিয়া একটু পরে বলিলেন, “মার রেশী সময় নাই, তোমরা ভগবানের 
নাম কর।” আমার ভগিনী স্বীড়াতাড়ি গা! মুছাইয় বিছানা পরিষ্কার 
করিয়া গঙ্গাজল দিয়া দিলেন। আর্িশিয়রের বালিশ সরাইয়! বাবার 
ব্যাখ্যাস্ক গীতা একখানি দিয়া দিলাঁম ও তিলকন্্যপ করিয়া দিলাম। 
আমরা মনে মনে তত্ববনাম করিতে লাগিলায। হতই সমন শেষ 
ছইয়া আসিতে লাগিল, ততই “য়োগিলীর মুখী লাবখ্যঘুক্ত হইতে 
লাগিল, মুখে গঞ্জাজল দেওয়া হইল। তাক্তারবাবৃষ্টি ভ্াম্মণ, সঙ্জন ও 
ভক্ত লোক। ত্বিনি চলিয়া! .ঘান নাই, প্তগবদিজ্ছায় অপেক্ষা 


শ্লীসদগুরুরূপে লীলা ৪০৭ 


কবিয়াত ছিলন। আমরা নীরবে জপ করিতেছি দেখিয়া ভিনি 
অতি স্বমিষ্ঠস্বরে উচ্চকা ভগবন্লাম করিতে লাগিলেন । এইস্বপ 
স্বন্বাব কাহারও দেহত্যানগর সময় নাম শুনাইত ইহার পূর্বে অথবা 
পব কখন আমি আর গুনি নাই। তীাহাব স্বরলহরী উচ্চ হইতে 
উচ্চন্ব ভইয়া প্রকোষ্ঠকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। মেখানে শোকের 
বাথ! একান্ত লখু হইয়া গেল--দেহত্যাগেব সময়টি উতৎ্সবময় হইল । 
সেই সমায় ও পরে বোগিণীব মুখ এমন একটি অপূর্বব উজ্জল প্রসন্ন 
শ্রী টিয়া রহিল ষে তেমন আব কখনও দেখি নাই। বাটার লোকে 
এব" প্রতিবেশরাও তাহ] দেখিয়া আশ্চধ্যান্িত হইলেন । 

উহার মবণ সময়েব সেই দৃশ্য যখনই স্মরণ করি, তখনই ভরসায় 
বুক ভরিয়া উঠে। বাবাকে মনে মনে বলি, “তামার এই অধম পতিত 
সন্তানের সকল ক্রি, সুকল পাপ উাপক্ষা করিয়া কবে অমনি করিয়া 
নিজ আম্মা আমাকেও নিম্বা যাইবে, সেই ভরসাতেই আজ বুক 
বান্ধিয়া আছি ।» 

বামনয়াও ক্কফরাও আজি'ক্য নামে আমাদের এক মারাঠী গুরুভ্রাতা 
আছেন, কলিকাতায় থাকিয়া কাজ করেন। ইনি বিবাহ করেন 
নাই, সংসারে গাহারা কয়েকটি ভাইবোন মাত্র। আর কেহ নাই। 
সকলেই শ্রপ্রবাবাজী মহারাজের আশ্রিত, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সেবায় 
পূজায় ভজনে এক মাধুর্যাময় একটানা আোতে ইহাদের জীবন বহিয়া 
চলে। চঞ্চলকুমারী নামে ইহার এক ভগিনী ছিলেন। তাহার 
দেছাবসানের বিবরণ (ইহার আর এক ভগিনী শশিকলা কুকযাও 
আজিংক্য লিখিত ) বিলে দিলাম £-. 

পীবুক বান্ান্থী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিত আযাের 
র্যা [য়ারী আীবও কত অল্প সময়ের মধ ধর্খ জগতে নত উদ্ন্থান 


৪০৮ শ্রী ১০৮ স্বামী » সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


মস শিপ: সি পপি লপিস্পাস্সপা শশা পাস শিপ শি 


লাভ করিতে পারে, চঞ্চলের জীবন তাহার একটি দৃষ্টান্ত । দীক্ষা 
গ্রহণের পর আমার ভগিনী কখনও সমন্ত দিবারাত্রে ৩৪ ঘণ্টা অধিক 
সময় বসিয়৷ ভজন করিবার সময় পায় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাঙ্ত 
তাহাকে দীক্ষা দিয়া বলিয়! দ্িয়াছিলেন, জীবের সেবাই তোমার ধম্ম, 
একাস্তমনে সকলের সেবা করিবে । শ্রীগ্ুরুদেবের এট “বাক্য, তাহাব 
জীবনের মূলমস্্ ও সাধনাম্বরূপ হুইয়াছিল। মৃত্যুর আধঘণ্টা পূর্বেও 
সকলের আহার হইয়াছে কি না, খবর লইতে ভুলে নাই । 'মন্ত্রযূল" 
গুরোর্ব্বাক্যং' ইহ! তাহার জীবনে সফল হইয়াছিল 

“দীক্ষাদান কালে বাবা আরও বলিয়া দিয়াছিলেন,--"পিতা যেমন 
বিবাহের সময় কণা সম্প্রদান করেন আমি সেইভাবে তোমায় শরীরে 
অর্পণ করিলাম। তুমি কি ইহ বুঝিয়াছ ? সকলের সেবা যত্ত্ের সহিত 
করিবে? । 

“শিবপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ৮1১০ দিনের মধ্যে চঞ্চলের সদদি ও 
জর হয় এবং মন্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অস্থভব করিতে থাকে | তিন চারি 
দিন যাবৎ ভাক্তারেরা এ যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারেন না। শঞ্চম রিল 
প্রাতে বেলা ৮॥টা ৯টার সময় প্রপ্রীাদাগুরুজী মহারাজের পায়ে 
বে ফুল আটকাইয়! নিবেদন করা হইয়াছিল (আগাদেয় বাটীতে 
ছবির ফ্রেমে পিন লাগান আছে, এ পিনে ফুল লাগাইয়া! দেওয়া হয়) 
উহা! তাহার মত্তকে আনিয়া পড়িল। .ঠিক যেন কেছ এ ফুল হাতে 
করিয়া ছুঁড়িয়া তাহায় ঘত্তকে ফেলিয়া দিল। এই ঘটনার লময় আমরা 
সফলেই রোগিণীর নিকট বলিয়াছিলাম। প্রীত্ীদাদাগুরুজী গারাজের 
ছোট বাধান ছবি চঞ্চলের মাধ হইতে চারি ছাত দূরে দেওয়ালের একটি 
খাটালের মধ্যে ঘরের ছেঝে হইতে এক হাত উদ্মেট বুফাস ছিল । 
এমন অবস্থায় ছিল যে, হদি কোনও কারণবশতঃ এ মুজ্জ পিন হইতে 


শ্রীসদগুরুর়ূপে লীলা! ৪০৯ 


পট শিস সস পপ সপ সি সী পাস 


খুলিয়। যায়, কোনও রকমেই অতদুরে গিয়া পড়িতে পারে না; জোর 

বাতাস বহিলেও ফুল সন্মুথদিকে চারি হস্ত দূরে পড়িবার কোনও 

সম্ভাবনা নাই । এঁফুল মন্তকম্পর্শ করিবাব ছুই তিন মিনিটের মধ্যেই 
হার মন্তকের যস্ত্রণা একেবারে অস্তহিত হয়। 

25৮ গঙ্গাজল দিতে বলি । প্রত্যহ দুইবার বিছানা বদলাইয়া 
দেওয়া হইতে লাগিল । কারণ সমন্ত দিনই বলে, দাদাগুক্জী মহারাজ 
ও বাবাজী মহারাত আমার বিছানায় এসে বসেছেন, ফেহ বিছানা 
চুইও না, গুরুপরম্পরার সাধুর! এসেছেন, আরও অনেক সাধু সঙ্গে 
রুয়ছেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে কোনও কষ্ট নাই, বেশ ভাল 
রহিয়াছি। কিন্তু জর খুব থাকিত এবং কোনও শারীরিক কষ্টের কথা 
আর একদিনও বলে নাই। কেবল বজিল-_-“আমি শ্রীপ্রীদাঙ্গাগুকজী 
মহারাজকে বলিলাম, বুধবার যাব, কিন্তু তিনি বলেছেন, বৃহষ্পতিবার 
ত্বাদশী তিথি, এদিন সন্ধ্যার পর আমি তোমায় নিয়ে গাব । 

“প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বরূপ করিয়া উত্তম পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া 
চুল বাধিয়া দিবার জন্ক পীড়াপীড়ি করায় প্রত্যহ এব্ধপ করা হইত। 
হুস্ব অবস্থায় কিন্ত মাজ পোষাকের দিকে তাহার কখনও লক্ষ্য ছিল না। 
একটু সাঙ্জ পোষাকের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইঞ্জ কাদিত ও বলিত 
আমার ওসব একেবারে ভাল লাগে না। 

“কাকা বলিলেন, 'তুষি ছুস্থ হও, বিবাহ হইবে ও তোষায় বাঁটাতে 
যাইবে । ইহাতে সে রলিল, “আপনি মনে করেছেন আমায় ধরে 
রাখবেন, আহি চলে যাবই । দাদাপ্রকুজী মহারাজ বলেছেন যাবার সময় 
আমায় রূত তীর্থ বেখাষেন, সে সব তীর্থ আপনি দেখেন নি, কাকা 1 
সমস্ত স্বাছি দিন সাধুষর্শন ও স্ততিপাঠ, একবারও ক্লান্তি নাই। 
জিজান! কদুজে ঘলে 'বেশ ভাব আছি, ফোনিও দবন্থখে নাই” * 


সস সপ পপ সস পি আস 


৪১৩ প্র ১০৮ স্বামী সম্তঙাস বাবাদী মহারাজের লীন 


 তসসসসিি শ পাটি শর পাশপাশি 


"ডাক্তার অতি বিচক্ষণ ও সাত্বিকভাবাপন্ন সাধনশীল ্রা্ষণ | তিগি 
সব দেখিয়া! শুনিয়। আমাদের প্রস্তভত থাকিতে বলিলেন। একথাও 
বজিলেন--উহার দিন স্থির হইয়াছে, উহাকে আর রাখা যাবে না। 
সর্ববদ] ভ্রমধ্যে দৃষ্টি স্থিব, গুরুদর্শন ও গুরুগ্রসঙ্গ, এত ব্যাধিযুক্ত শরীরে৪ 
কোনও যন্ত্রণা বোধ নাই। রোগী শরীর হইতে তাহার পৃথক্‌ সন্তার 
অন্থভব করিতেছে, এ শরীর আর থাকৃবে না। তিন চারি দিন পরেই 
দেহত্যাগ হইবে । শরীর এত লাবণ্যযুক্ত হইয়াছিল ঘে তাহাকে কঠিন 
ব্যাথিগ্রন্ত মনে কর! দূরের কথা, যেন তাহার শরীর ভাল ও উদ্প্ 
হইয়াছে। গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ক্রমশঃ চতুগ্ণ ফুটিয়া উঠিল । 

“ইহার পর নিদ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যা ৮ টার সময় সকলের নিকট বিদায় 
লইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে করিতে শেষ মুহূর্ত পথ্যস্ত পূর্ণজ্ঞানে 
শরীর ত্যাগ করিল। মুখে কোনও যস্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই ব 
শরীরের কোনও হন্ত্রণা একবারও ব্যক্ত করে নাই।” হ 

সদ্গুরুর্ূপে জীত্ীবাবাজী মহারাজের বিভূতির এইরূপ পরিচয় কেবল 
যে সাহার শিশ্বদিগের জীবনে ঘটিয়াছিল এমন নহে। তাহার শিশব 
নছেন এরূপ ব্যক্তিও সময় সময় ইহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

বীরভূম জিলান্তর্গত আছ্মদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনেয় ভূৃতপূর্বব ষ্টেশন- 
মাষ্টার প্রযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, “আমি.গত চারি 
বৎসর পূর্বে কয়েকজন বন্থুর সচিত শ্রীবৃন্ধাবনধামে দোলযাজ1 উপলক্ষে 
গিয়াছিল্লাম। সেখানে আমর! | ১০৮ স্বামী লস্তদাস বাধাজী মহারাজের 
নছিত সাক্ষাৎ করিবার গ্ুযোগ পাই। সাহার সহিত ব্বামর! ৭৮ দিম সং" 
প্রনঙ্গের আলোচন! করিয়াছিলাম। ক্ামর। বযেবিদ প্ীবৃন্দান ত্যাগ 
কন্ধিব, তাহার, পূর্ধদিন আমি ছার নিকট গিক্া “তাহার ন্স্িচিহবরগ 
ফোন-জিনিষের প্রার্থনা করি। তাহা ভিথি বজিজেন”-/তোদাকে 


শ্রীসদগুরুরূপে লীলা ৪১১ 


আর আমি কি দিব? তারপর তিনি আমাকে তাহার ফটো দেন এবং 
বলিয়া দেন ষে, কখনও কোন বিপদে পড়িলে এই ফটোর দিফে চাহিয়া 
তাহাকে স্মরণ করিলেই সযগ্য বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। 
আমি এখনও দেই ফটো অতি যত্বুসহকারে নিজের নিকট রাখি | 
আমি একবার পরীক্ষার সময় বিশেষরূপ প্রস্তত হইতে পারি নাই; 
কিন্ত যেদিন পরীক্ষা দিতে যাইব, সেই দিন এই মহাপুরুষের ফটোথান! 
আমার মাথার নিকট লইয়া ত্তাহাকে আমার কাতর প্রার্থনা জানাই 
এবং তাহার কৃপায় পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই । চাকুরী করিতে করিতে 
একবার আমার নিজের তুল বশতঃ এমন বিপদে পড়িয়াছিলাম যাহাতে 
আমাকে নিশ্চয়ই চাকুরী হইতে বরখাত্ত হইতে হইবে এন্ধপ মনে 
হউয়াছিল। সেইবারও আমি পূর্ধ্ববৎ স্মরণ করি এবং সেইবারও নিরা- 
পদে বিপদ হইতে উদ্ভার হইয়া যাই। এইরূপ আমি যে কত ছোট 
বড বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, তাহা বর্ণনা করার নহে । আমি 
তাহার নিকট হইতে যে এইরূপ উপকার পাইব, তাহা আশা করি 
নাই। তাহার দয়া পাইবার যোগ্য হইতে পারি নাই। তিনি নিজগুগে 
দয়া করিয়া আমার জীবনেয় শান্তিময় পথ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং 
তিনিই আমার জীবনের আশ্রয়-শ্বরূপ । আমি তাহার মন্ত্-শিল্য নহি ।” 

শীযুক্ণ হীরেন্্চ্জ সরকার, হেল্থ. অফিসার, শিলং হুইতে 
ভানাইয়াছেন £-- এ 

“শিলংএ তাহাকে নিয়া আমি সকাল বিকাল ছুইবেলাই আষার 
গাড়ীতে বেড়াইন্ডে বাহির হইভাষ। নাধারশতঃ আমার যাবার সময় 
হইলেই জীঘৃক্ত বাবাজী যহারাজ আঘার সন্ধে বাহির হইবার অন্ত প্রস্থ 
হইতেন। বহু গনলমাগঘ হইত |, তাছাদের ফেলিয়! রাখিয়া! বাছিয়ে 
শুধু আমার লঙ্গে ড্র! জালা সমাগত জনগণের অরোষত হ্ইত.না। 


৪১২ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সং শা প পা 


কিন্ত বাবাজী , এমন ব্যব্ার করিতেন যে তিনি যেন কোন ছানি 
সন্তানের আদেশ পালন কবিতে প্রস্থৃত তইতেছেন আমি শ্বভাবতঃই 
কিছু উগ্রপ্রকুতির লোক। তাতার সহিত সাধাবণতঃ উগ্রভাবেই 
কথাবার্তী কতিতাম । তিনিও ভাঙা মানিয়া লইয়াছিলেন । লোকেক 
সমাগম ও তাহাদের বাঙ্কে কথাবান্ঠা, তত্বক্তিচ্ঞা:1, অবাস্তর প্রশ্ন আমাকে 
ক্ষেপাইয়! তুলিত। একদিন বাবাক্সীব উপরেই ক্ষেপিয়া গ্লোম। খুব 
তেজের সহিত তাহাকে বলিলাম, “আপনার গুরুমহ্তারাজের জীবনী 
তাহার অনেক অলৌকিক কাজের কথা লিখিয়াছেন। আপনি যদি 
তেমন কিছু দেখাতে পারেন তবে দেখবেন সবাই ভগবানের নামে 
উন্মভ হইয়া উঠিবে। যদি পারেন তো! দেখান না কেন? তিনি 
শাস্তভাবে উত্তর করিলেন, “হা” হলে বাবা লোফে আমার মাংস ট্রক্‌রো 
টুকরে। করে খেয়ে ফেল্বে ।' 

“আমার মনে অবিশ্বাসের ছায়াপাত হইল। আমি মনে করিলাম, 
“উ্চিল ছিলেন, ওকালতি চাল চালিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পারেন 
তো? বাবাজী উত্তব দিলেন, “ই! বাবা, তুমি জান্তে পার্বে।' 
বাবাজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল শুধু বেড়ানের ও তাহাকে বেড়াইয় 
আনিবার। তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আমি চলিয়া যাইতাম। কখনও 
লোকের ভিড়ে আসিভায না। শুধু প্রসাদের অপেক্ষায় যদি কখন 
আসিতে হইত, তখন বাহিরে বসিয়া সিগারেট ফু'কিভাম। প্রসাদের 
সম্বন্ধে ধাঁবাজী বলিতেন--“বাবা, গ্রসাদের বড় গুণ ।” ' তিনিও আমার 
অন্ত প্রসাদ রাখিতেন এবং যতদ্দিন তিনি শিলং ছিলেন ইছার ব্যতিক্রম 
হয়নাই । নানা কাঁজকর্দে দিন কাটাইয়| রাত্রে রিয়্াসামখিয়ার আমায় 
গৃহে ( তঞ্জন ভাড়াটে ) একদিন শয়ন করিয়া! আছি,। শেষয়ারের দিকে 
ঘুম ভাগিয়। গেল। ত্ুষ তাঙ্গিবার পরে আমার তখনকার অভ্যাস ছিল 


শ্ীসদ্গুরুদূপে লীলা ৪১৩ 


সিগারেট খাওয়া । বাক্স হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দেশলাইয়ের 
বাক্সের উপরে ঠূুকিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি বাবাজী আমার বিছানায় 
বসিয়া। আশ্চধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-__“আপনি এখানে 1” ঈষৎ 
হাস্য করিয়া তিনি একটি সংগ্কত বাকা উচ্চারণ করিলেন | আমি 
সংস্কৃত জানি না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এর অর্থ? উত্তরে তিনি যাহ 
বলিলেন তাহারও অর্থ ঠিক বুঝিলাম না, কিন্তু কথাগুলি মনে গাধিক্না 
গেল। তীহার সম্মিত উজ্জ্বল মূর্তির দিকে চাহিয়া তাহার বাক্যের অর্থ 
স্্বদ্ধে মনে মনে তোলপাড় করিতেছি, সহসা তিনি মিলাইয়া গেলেন। 
পরদিন সকালবেল! সট রাউও্ড রোডে (9০: ১০90 7984 ) 
গাড়ী রাখিয়া যখন তিনি পাদ্চারণ করিতেছিলেন, তখন প্রশ্ন করিতে 
যাইতোছি, সহসা আমার দিকে ফিরিয়া! তিনি বাললেন, “বাবা, সব লমর় 
সব কথা বল্তে নাই, আমি আমার স্বভাবানুযায়ী ঝাজের সঙ্গে 
বলিলাম, “বুঝ লাম না শুন্লাম নাঃ ফে আমায় বুঝাইয়া দিবে? তখন 
তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, আমি বুঝাইয়! দিব ।' পরে তিনি আমাকে 
বুধাইয়া দিয়াছিলেন--পরোক্ষভাবে। 

*শ্রযুক্ত-__-এখানকার-_-শিলং ক্ষুলের-_মাষ্টার ছিলেন। আমার 
বাসার নিকটে রাস্তার অপর পারে তাহার ভাড়াটে বাসা ছিল। 
বিগুলায়তন তার দেই, যেমন লম্বা, তেমনি মোটা! চেহারার 
অন্গযায়ী একখানা বাশের চেয়ার তাহার বারান্দায় ছিল, তাহাতে 
অনেক সময় তিনি বসিয়া থাকিতেন। লোকটির সঙ্গে আমার খুব 
ভালবাস! ছিল। উভয় পরিবারের সন্জ্রীতিও খুব আন্তরিক। কোন 
ঘটনায় ধাযশা হইল তিনি বাঙ্গানীবিত্বেধী। তখন হইতে হার 
প্রতি আহারও প্রবল বিদ্বেষ ও স্ত্প! ছন্িয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাধাজী 
মহারাজ স্ছাম্বর গাড়ীতে কাল বিকাল ছুই বেলাই' দেড়াইতেন 


৪১৪ শ্রী ১*৮ল্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চ রত 


শপ পাস 


হ্হ' তা পুর্বোই বলিয়াছি। যখনই আমার ইচ্ছা হইত তখনই তাহাকে 
আমার বাসায় আনিতাম। সহর শুদ্ধ লোক আমার মোটবে 
বাবাজীকে দেখিবার জন্য প্রত্যাশ! করিতেন । আমার গাডীতে 
বাবাজী আছেন একথা জানিয়াও---__বাবু তাহাব সেই বারান্দার 
চেয়ায়ে বসিয়া বিরাট পদদ্বয় পথের দিল্ক তুলিয়া দিয়া বসিয' 
থাকিতেন। পথেব মাঝেও অনেক সমম্ন তাহাকে পাইতাম । তিনি 
আমার গাড়ীর দ্রকে পেছন ফিরিয়া ঈাড়া্টয়া থাকিতেন। আযাব 
সর্ধবাজ জলিয়া যাইত। পক্ষান্তরে___বাবুকে দেখিলেই বাবাজী 
মহারাজ বলিতেন, “দেখেছ বাব1? কি ক্ন্দব চেহারা । বা। বা। 
ভানি সুন্দর তো! আমি বলিতাম, “ওর শ্বন্দর চেহারা দিয় আপনার 
দরকার ক? ভারি চা লোক। মনে নে ভাবিতাম, ** * 
লাধু বাঞ্জালী বলিয়! তুমি তাহাকে একটু সম্মান দেখাইতে পার না? 
এক একদিন এসেছিলীর সাম্নে----বাবুকে আমার গাড়ীৰ দিকে 
পেছন ফিরিয়া গাড়াইয়া থাকিতে ফেখিতাম, বাবাজী মহারাজের? 
উচ্ছ্বাস আরভ হইত ! 

“বাবাজী শিলং হইতে চলিয়া গেলেন।- _-বাবুয় সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিবার ইচ্ছা আমার পূর্ধব হাইতেই ছিল না, এই ব্যাপারে তীহার প্রতি 
স্বণা ও বিয়দ্তি আমার মনে বঙ্ধমূল হইল। ইহার কিছুদিন পরে 
ইনি ব্গলী হইলেন। তীছায় হাইবার সময়ও আহি গার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পায়ি সাই । তাছার ঘাইবার 
দিনে তিনি সকল্পকে 2শনে, পাঠাইছা! দিয়া ক্জামার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ত অপেগু করিতেছিলেন। মার দেবী হইজ।' সাহার 
সমঘ্ব ছিক না। তছুও অপেক্ষায় ছিলেন । কিনি স্ীহার অবন্থ 
গেখিয! জামার 'যদ গলিয়। গেল। অভ্া্ বাবারা মধ্যে হলিলাম 


শ্রীসদগুরুক্ূপে লীল! ৪১৫ 


চে 


যে, শ্রীযুক্ত সম্তদাস বাবাজী আপনাকে বহু বছু আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ।, 
তিনি হঠাৎ কাদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, “তাহা হইলে আমার প্রণাম 
ধাবার চরণে পৌছিয়াছিল !, আমি আশ্চধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 
“আপনি প্রণাম করিলেন কখন? আপনি হয়ত নিজের বারান্দায় 
বাস্তার দিকে পা তুলিয়। বসিয়া! খাকিডেন অথবা আমার গাড়ীতে তিনি 
থাকিলে সেদিকে পিছন ফিরিয়া দাড়াইয়া থাকিতেন। এই কি 
আপনার প্রণাম ৮ বাম্পরদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “ভাক্তারবানু, 
আমাদের নীরব সাধনা । আমর! যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি তখন সকলে 
দেখিবে আমরা পিছন ফিরিয়া সটানে দীডাইয়া আছি । চোখের জলে 
ভাসিয়। তিনি চলিয়া! গেলেন ।” 

পক্ষান্তরে তাহার শিক্কেরা অপরাপর মহাপুরুষগণেরও কৃপা বছুস্থলে 
বিশেষরণে প্রাপ্ত হইয়াছেন । এ সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহার 
কোনও শিশ্তকে পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থানে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

“--****তোমার পত্র পাইয়াছি। ভোলাগিরি মহারাজ যে-_বানুকে 
দর্শন দিয়াছেন, তাহাতে ইহ! ছুঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে যে যথার্থ মহাজন- 
দিগের মধ্যে তেষবুদ্ধি লাই। বন্ততঃ ধাহারা সদ্গুরুর কপালাভ করিয়াছেন 
তাহারা সঞ্চলেই এক গুরুত্রাতা-সদৃশ এবং সকল মহাজনদের কুপাই 
তাহারা লাত ফরেন। সকলেরই নব্বর তাহাদের উপর থাকে ।'****৮ 
( পত্রাবলী প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২২) 

প্রন্থবিত্তাগ্গের আশঙ্কায় এই বিষয়ে এই একটি মার দৃষ্টান্ত দিয়াই 
ক্ষান্ত হইলাষ। 

বাস্তবিফ ভ্রীসন্টুক্ষ এফ | বিভিন্ন দেহাবলগ্বনে কার্ধ্য করিলেও এবং 
সেই সফল গেছে গ্রুশ্তিয স্ছুর়ণের বিভিন্নতা খাকিলেও তত সনি 
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পাপা | ৭ সস পরিজ সপ সপ পপ (স্পা ৬ অপি শপ সস শষ চে 


এক ও সর্বব্যাপী। “তিনি আত্মন্বরূপ মেই এক সর্ঝব্যাপী পদাথ 
( পত্রাবলী ১ম থণ্ড, পৃঃ ৭৮) 

এই অধ্যায়ে বণিত ঘটনা বলীতে যাহা সম্পূর্ণরূপে ফলিত হইয়াছে, 
জীশ্াবাবাজী মহারাজের এমন একটি অম্ৃতময়ী বাণী ম্মরণ কবিয়া এই 
প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । 

“শ্রীত্রীভগবান্‌ সদগুরুই যথার্থ আপন জন: তিনি সবর 
আছেন, সকল স্থান হইতে কৃপা করিতে পারেন ও করাতোছেন' 
তাহাতে আপন বুদ্ধি করিয়া তিনি সর্ধদা নিকটে আছেন এই ধারণার 





অগ্যাস করিতে পারিলে শরীত্বই সমস্ত তাপ দূর হইয়া যাইবে ।....." 





( পঞ্জাবলী ১ম থণ্ড, পৃঃ ১৯৪) 


গধ্ম অধ্যায় 
চরিত্র 


শ্রক্ষেত্রে সমুতরতটে দূবপ্রসাবী বেলাভূমির উপর গ্লীডাইয়া সুর্যো- 
দয়ের টু্বা যে কেখিয়াছে, সে কি কখন৪ আব তাহ! ভুিয়াছে ? 
সনু আব আকাশের সে নিবিদর আলিঙ্গন, তার মধ্যে প্রসন্ন জোতির 
বিকাশ, চিন্পটে চিরদিনের জন্য মুত্রিত হইয়া গিয়াছে । পরে সংসারের 
কণ্মকোলাহল-মুখরিত গ্লাস্তদিনের মাঝে কখনও এক নিম্তন্ধ শুভ 
মুহন্ডে সেই ছবি সহসা উদিত হইয়া চিত্তে একটু মধুময় স্পর্শ দিয়া যায়! 
এমন কতবার হয় । তাই বলিয়। কখনও কি মনে করিতে পারি যে 
আকাশ কিন্বা সমুদ্রকে সুম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি ? 
সেইরূপ এক মুহুর্তের জন্যও কি মনে করিতে পাবি যে আমাদেক 
গুরুদেব জীঞ্রীরারাজা মহারাঙ্ষের মহিমা রহুবাব বন্প্রকারে প্রত্যক্ষ 
করা সত্বেও আমরা ত্বাহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি ? তথাপি তাহার 
নিবিড় মধুময় স্পর্শ সর্বদা, আমাদের জীবনকে ঘিরিয়া আছে--এই 
আত্মবিস্বত কলুষ-পক্ধিল জীবনে আমরা প্রত্যেকেই তাহা প্রতিদিন 
অন্ভব করিতেছি । 
এই খিগ্নাট পুরুষের বাহ্য ব্যবহারের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট ছিল 
যাহা কেহ এ সংস্পর্শে আসিত তাহারই চিত্তকে প্রর্ল- 
জ টিসি । তাহার শিশ্বা অথবা শিশ্ত লহেন এমন বছ 
০... রি জীবিত - জাছেন। তাহার সঙ্গে কিছুকাল 
কাটাইবার সৌন্তাগা হাহাদের ঠভ্াহাদের কে না রজিক্েম যে 
সেই সব দিনের এক একটি গুড আজও আল্লানগানে স্মৃতির 
২৭ 





৪১৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


'ভাগডারে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে? ব্রীডগবানব করুণাব কথা বশ 
বলিতে একটি বাম্পগদশদ বাকা, স্বচিবসঞ্চিতস*শয়াচ্ছদী স্বগ-প্র 
একটু ম্বত্ববাণী, অদৃ্টপূর্বব আশ্চর্যা বকামব একটি কম্ম প্রণালী, দীপন মারল 
ও অসাধারণ প্রন্নিভায় দশনশাপ্বব কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিতে কলা 
একটু ভক্তির কথা উঠিতেই অমনি সঙ্গল চস্্'--এই প্রকার আব। কন 
্মতি এক এক সময় হাদয়াকাশে উদ্দিত হইয়া সেই অসাধবণ পুরু 
টাজটমপ্ডিত তেঞজঃপুঞ্ক শাবাপম মুত্তিকে অশ্রুসিক্ত চক্ষুব সম্মুণ 
উন্তালিত করিয়া তুলে । 

আজ তাহার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মান আস সঞ্লাবী 
জীবের প্রতি ভাঙার অপার করুখাব কথা । তিনি সন্ন্যাসী ভ্শাও 
পুনরায় লোক সমাজে আবার ফিরিয়া আসিলেন কেন? স*সারক 
সমস্ত মায়! কাটাইদ্স৷ তিনি চলিয়! গিয়াদ্বিলেন, এবং গুরুরুপা- 
তিনি এসবই পাইঘ্াছিলেন, তাহাব চিরবাস্িত বস্তুকে পূর্ণভাপ্বঈ 
লাভ করিঘাছিলেন। তন্ুপরি শ্রীবন্দাবন তাহার গুরুস্থান- 
--গিরুদ্বারাঁ, তিনি নিজেও সেইখানে সিদ্ধমনোরথ হন। আর সেইখানে 
গিয়া! জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবেন এরূপ সক্বল্প কনিয়াই 
সংলার ছাড়িয়াছিলেন, সেই শ্রবৃন্দাবন পরিত্যাগ করি! শেষ জীবনে 
এই শোকতাপজঞ্জারিত কলিকলুষিত জনসমাজে অযল্পফ্চালের জন্তও 
ফিরিয়া আসিতে তাছার কোন গ্রয়োজনই "ছল না। কিন্তু তাপ 
তিলি আসিয়াছিলেন। * 

মনে হয়, যেসকল ষহাপুরুদ নিজের! সংসারে গিয়া '্মখবা! সংসারী 
অবস্থায় কিছুকাল থাকিবার পর সঙ্গ্যাস লইয়া, জীবনে হইয়াছেন 
তাহারা যেন পাপকলুধিত তাপররিষ্ট ভ্বীবের ব্যায় অত্যধিক ব্যথী ও 
দয়ণি হয়েন। জীভ ক্লেশে যে নংলারী জীব 'বিয়ত্ ঈ্ধ হইতেছে, কত 


চরিজ্ ৪১৯ 


শ্ শসি শি৯ পা্পশি পাস পা 


দুঃখী এবং কত ছূর্বল যে তাহারা, ইহ] সাক্ষাংভাবে অন্থভব করিয়াছেন 
বলিয়াই যেন তাহাদের ক্ষমা! হয় অনন্ত, করুণ। হয় অপরিসীম । 
গষ্রীবাবাজী মহারাজের কপা ধনী দরিদ্র সদসংউচ্চনীচ নিধ্বিশেষে 
£বেমন করিয়া আপামর সকলের উপর বধিত হইয়াছে, ছুঃখের কাহিনী 
স্টনিয়া কিরূপে তাহার চক্ষে জল ঝনিয়াছে, পুনঃ পুনঃ কি অপূর্ব ক্ষমা 
স্হজ্গ স্বাভাবিক ভাবে তীশ্ার আচরণে প্রকাশ পাইদ্নাছে তাহা আজ 
স্থবদ করিতেছি । 

শেষ বয়সে '্ঠাহার গ্রাচীন শরীর দীক্ষ' দিবার পর অস্থস্থ হইয়া 
পিত। দীক্ষার্থীর সংখা] অধিক হইলে এক একদিন দীক্ষাদানের পর 
একেবারে অবসন্ন হইয়। শুইয়া পড়িতেন, অনেকক্ষণ পধ্যন্ত আর উঠতে 
পারিতেন না। শেষের দিকে যখন শরার রুগ্ন হইয়া পড়িত, বার্দক্য- 
প্রযুক্ত ও ভয়ন্বাস্ত্যের দ্লুন্ট শরীর থুব ছুর্বল থাকিত, তখন আমরা 
এ বিষয়ে প্রকাশ্ঠভাবেই আপত্তি করিলাম। কয়েকজন গুরুভ্রাতা! 
মিলিত হইয়া একঝআ্রে একদিন নিবেদন করিলাম, “বাবা! ' আজকাল 
আপনার দেহ নিয়তই ছুর্বল থাকে, মধ মধ্যে রোগুভোগও হইতেছে, 
দীক্ষ/ দিতে গেলেই আপনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, এক একদিন অনেকক্ষণ 
পধ্যস্ত শরীরে . অবসাদ) :ক্লেশ ও তাপ থাকে» এ অবস্থায় দীক্ষা দেওয়া 
বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়!” শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তখন 
যে ঝরুণাবিগলিত মৃত্ঠি* প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের 
স্বতিপটে চিন্াস্কিত হইয়া আছে। তিনি বলিলেন, “বাবা! তাহা 
হইলে এই শরীয্টা..ক্লীছে কি, জগ্ত ? তাহার এই উত্তর গুনিয়া 
আমর! সস্ভিত চুইলাম। ক্গীবগণের প্রতি তাহার সেই অলীম কক্ষখার 
ভাব উপলদ্ধি ফরিয়!' একথার আর উত্তর করিতে পারিজাঁথ না। 
করতলগত সর্ধহলম্প্ ভূচ্ছ করিয়া লংসারের নিফট চিরধিজা'য জাইয়া 


৪২০ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তুদ্দাস বাবাজী মহাবাজের জীবন-চবিত 


শিস | আপা শা শাসক স্পা শত 


গিয়া পুনরায় সেই পাপ-কলুষিত জনসমাজে তাহার ফিরিয়া আফিবাল 
গোপন বহশ্য এইখানে, এবং এ সম্বন্ধে তাভার প্ররাহ মনোভাতলল 
পরিচয় পূর্বোক্ত কথাব মধো পাওয়া যায়। 

বাঙ্গাল, বিহার, আসাম ও ভারেতর অন্থান্য স্তানের হিপ 
সহম্রাধিক নরনারী ১০২৭ সাল হইতে ১৩০১১ সাল পযাঙ্থ ষোল বৃহকল 
কালের মধ্যে তীশহ্ার শ্রচবণে আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য তইয়াছেন 
শ্রীীসদ্গুরুব রূপা ইভাতদর জীবনে কিরূপ 'অজভ্রভাবে বি তইতোহ। 
তাহা পৃর্ববন্তী অধ্যায়ে কিছু বণিত হইয়াছে । বহু লোককেই শশ্র 
দিয়াছেন, আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে যেন কিছু বাছবিচার নী করি 
দিগ়াছেন ; যাহারা আসিয় প্রার্থী হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশকেই 
দীক্ষা! দিয়াছেন, আর ইহাদের মধ্যে দরিদ্র, অসহায়, অশিক্ষিত লোরেল 
ংখ্যাই বেশী ; নমঃশূদ্র, ধোপা প্রভৃতি জ্ঞাতীয় (লোক আছেন, আমানুর 
দৃ্ধিতে চরিত্রহীন লোকও ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাহার উপর শ্রন্থ- 
সম্পর় শিক্ষিত লোকদ্িগের নিকট হইতে সমালোচনা শোনা গিয়াছে 
প্রথম প্রথম শি্যদের মনেও আপত্তির ভাব উঠিত, সন্দেহে আস্ত 
এবং সেজন্ত কোন কোন লোকের তাহার নিকটে দীক্ষা প্রাপ্তি সন্ঘছে 
অযোগ্যতার কথাও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার নিক: 
নিবেদন করিয়াছেন! তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহ 
শুনিয়া এসম্বদ্বে আমাদের জংশ্য় চিরতরে নিরস্ত হুইয়া গিয়াছে । 
বুঝিস্নাছি যে, আমরা সাধারণতঃ যে প্রপালীতে এ বিবিয়ে্ বিচার করি 
তাহাতেই ভূল আছে। বাস্তবিক ঘেমন দাতার আয়ে ক্ষুধিত নিয় 
ব্যক্কিত্বই যথার্থ জধিকার়, তেমনি দুর্বল পাপী মানবের স্ষখন শুদ্ধ ভাবল 
লাভের জন্য তআত্তরিক ব্যাকৃলতা জাসে, তখন তাহারই মহাপুরুদেং 
কপালাভের প্রয়োজন ও /ঘোগাতা সব চেয়ে বেক্ী। একবাং 


চার্জ ৪২১ 


শি ০9 শত পাস শী পা পা পাল পনি সস পাস্টিত শা শি লস পিউ রস্র্সি 


কেন দীক্ষা প্রার্থী সং সম্বন্ধে | এইবপ একটি আপদ্তি : ৪ সংশয় তাহাকে 
্গান'ন তইল। একটু নীরব থাকিয়া, তাহা গুরুদেবের প্রসঙ্গ 
কছাবতঃ তিনি যেরূপ সজলনেত্র হইতেন ভদ্রপ হইয়া তিনি বলিলেন, 
“নখ, স্সমামাব বাবা * 'আযাগাবোধে আমাক ত প্রত্যাখ্যান করেন 
নহী। একথা স্মরণ কর্যা মামি এদেব ফিবাইতে পারি না 1” ইহার 
চপব দ্বিরুক্তি চলে না-বাধা তইয়া আমাদের চপ করিতে হইল। 

মারব একবাব মে উত্তবটি দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার 
ম্থৃদে একটি বিষয়েব উল্লেখ কবা আবশ্বক | আমর! সাধাবণতঃ লোকের 
দোষটা আগে দেখি, ক্টাভাব ছিল ঠিক বিপবীত, সব লোকেরই 
5র্পশত্রব গ্ুণব দিকটা সাতার নজবে সর্বাচ্রে পডিত। এটি তাহার 
প্রকুহিগত ছিল। লোকেব বড বড় গুণগুলি আমাদেরও নজরে পড়ে 
সহ্তা, কিন্ত এমন অনেকৎস্তল আছে যেখানে আমবা কেবল অনেকগুলি 
দেষেরই সমাহার দেখি, $৭ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না-_-যদ্দিও 
ব্ঝি যে, কোন লোকেরই চরিত্রে শুধু দোষ অথবা শুধু গুণ থাকিতে 
পাব না, মাক্ষবমাত্রেই দোষ এবং গুণ আছে। এপ ক্ষেত্রেও ডীহার 
“টা গুণের দিকেই আগে পড়িত। যাহার শত দোষ এবং একটি গুণ 
আাদুছ, তাহারও সেই গুণটিই তিনি খুঁজিয়। বাহির করিতেন, তাছার 
মধ! দিতেন এবং আমাদিগকে ভাহা বলিছেন, আবার সাবধান 
কবিয়া দিতেন, “দেখ, একথা তাহাকে ধেন বলিও না!” খ' 

একবার একজন নৃতন শিষ্া সম্বদ্ধে কয়েকজন নানা আপদ 
করিলে স্তানি বজিলেন, “দেখ, তোমরা তাহার যে সকল পোদের কঙ্! 


« অর্থাৎ ভাঙার জীরুদেহ। 
1 অর্থাৎ ভাছ। হইলে তাহার অহষ্কা হইতে পানে । 


৪২২ শ্রী ১০৮স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শস্্ লা শা 


বলিলে তাহ ঠিক”, তৎপর তাহার দুই একটি গুণের (যাহা তাহলে 
নজরে পডে নাই) উল্লেখ করিয়া বলিলেন__“তাভার এই তই 
গুণও তআছে। শিষ্য হবার যোগ্য এই একটি লক্ষণও ন্ত হাত” 
আছে--তাহাই ধবিয়়া (ভগবন্নাম) দিয়াছি ৮ এই উত্তর প্টনিল 
তাহাদের নিরল্ত ভইতে ভতইল। | 

আর একটি দিনের কথা বলিব | এই ততীয় বাবের শাহাব উকি 
সর্বাপেক্ষা আশ্চধা, আর তাহার অপরিসীম দয়ার পরিচায়ক | ঘটন 
পূর্বববৎ, কি দেখিয়া অমুককে শিষ্য করিলেন ইহাই ছিল আমাদের সপ্ন 
ও প্রশ্ন | কক্ষণা্র মৃহিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মঙ্তারাজ এই দিন বলিয়াছি-লপ, 
“বাবা, তোরা কি চাস্‌না যে জীব শাস্তিলাভ করুক । অন্ততঃ কিছু 
সময়ের জন্যও ত ইহার চিত্র ভগবানের প্রতি উন্মুখ হইয়াছিল । তখনই 
সে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। সে মুহূর্তটুকু 'অবলম্বন করিয়া! আদি 
ইহাকে ভগবানের নাম দিয়াছি। নামের শক্তি অমোঘ, তাহ! কথন? 
ব্যর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি উদ্ধার হইয়া যাইবে 1” এক মুন্র্ নীব্ৰ 
থাকিয়া! আবার বলিলেন, “এই কালে তাহার নাম অতি জল্প লোকেই 
করে; কোন সুত্রে ভগবানের নাম করিব" এই ইচ্ছা লইয়া আসিয়াহে। 
আমিও তাহার মধ্যে কোনও একটি শিষ্য লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে তাহা 
ধ্রচরণে অপপণি করিয়া দিয়্াছি। এখন তীহার বস্ত, তিনিই শুদ্ধ করি 
লইবেন ।” 
' দীক্ষাানপূর্বক আত্মসাৎ করা বিষয়ে তিনি যে আা্তি-কুল, শী, 
ধয়স, বিস্যা, বুদ্ধি কিছুরই 'অপেক্ষা করিতেন না, শুধু প্রার্থীর অদ্ভ 
দেখিয়াই দিতেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিব। 

ঘত্ধিশালে শ্রীযুক্ত নুয়েশচন্দ্র মহিস্তা নামক আমাদের একজন অহ্থান্পদ 
বর্ষীয়ান্‌ গুরুত্রাতা আছেন, ভিন্সি এক পে লিথিয়াছেন, পরান হইতে 


রি ৪২৩ 


পপ সা আপ সপ ০৯ ৯ সপ পপ পপ 


আসন উঠাইয়া প্র্রীবাবাজ্জী মহারাজ খুলনা হইয়া বাগেরহাট যাওয়ার 
জন্ত স্টানারে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক ক্টামারে উঠিমা 
দীক্ষাপ্রারথী হইলেন। বাবা ইহাকে বলিলেন যে, তাহার নিকট দীক্ষা 
প'ইবেন, কিন্ত কিছু বিলম্ব আছে। ইনি পরের বৎসর তাহার নিকট 
পাক্ষালাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ইনি বাবাজী মহারাজের নিকট 
পত্র লিখিলেন, “নীচ প্রবৃত্তি হয় কেন? বাবা শ্রীবন্দাবন হইতে উত্তর 
লিখিলেন, প্রাক্তন কর্মফলে এইরূপ হয়, আরও লিখিলেন যে, “তোমার 
স্কল অবস্থা জানিয়াই আমি দীক্ষা দিয়াছি। বাব! পুনরায় এখানে 
আসিলেন। এই গুরুত্রাতাটি একদিন অপর কতিপয় গুরুভ্রাতার 
সম্মুথেই প্রশ্রবাবাজী মহারাজকে নিজের দুশ্চরিঞ্তার কথা বর্ণনা করিয়া 
সেই স্বভাব কোনমতে ছাড়িতে পারিতেছেন না জানাইলেন। এই 
কুচরিজ্রের বিষয় বলাস্তেও মহারাত্রজীর কোন ভাবান্তর দেখিলাম লা। 
তিনি বলিলেন, 'নাম কর, নাম কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। বর্তমানে 
এই গুরুভাইটির অবস্থা এইরূপ যে, তাহাকে টানিয়াও খারাপ দিকে 
নেওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে ইহার অপেক্ষা অধিক সচ্চরিস্্র ও 
গুরুভক্ত কতজন আছেন, তাহা জানি না।” 

একবার তিনি যখন গ্রাহট্রের অন্তর্গত হবিগঞ্জে গিয়াছিলেন, তখন 
আমাদের গুরুভ্রাতা ভ্র-_ একদিন একটি অস্পশ্যজাতীয়া স্ত্রীলোককে 
তাহার নিকট লইয়া আসিলেন। এই মেয়েটি স্তাহার নিকট দীক্ষা 
পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু নিজে সাহস করিয়া জাসিতে 
পায়ে নাই? খ্সআমাদের গুরুভ্রাতাটি যখন লোকের ভিড়ের মধ্যে একটু 
সযোগ পাইদ্া মেয়েটির প্রার্থনা জানাইলেন, তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ তাহার অভ্যাস মত্ত, বাড়ী কোথায়, কিজাতি, কে কে আছে, 
প্রভৃতি নাত) যেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং দীক্ষা দিতে 


০ 





৪২৪ শ্রী ১০৮ ম্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন- 5 


পপি পপ পা স্পস্ট পানি পানী শিস শা লিপ শা 


সম্মত হইলেন, কিন সাফাকে জিন্রাসা না রি ্টাহার ঘরের ভিত 
নিয়া আসার জন্য আমাদের গুরুভ্রাভাটিকে একটু ধমক দিলেন | বাশ 
ন্যবশ্ারে সাধারণতঃ প্রচলিত আচাব বক্ষা করাই তাহার অভিমত ছিল । 
পরে দীক্ষার সময় তিনি ইহাকে পরম সযাদরে গ্রহণ করিলেন | 'অন্ছি 
প্রসন্নভাবে আমাদিগকে বলিলেন, “বাবা, দিএজাতি হইলে কি তইবে, 
ইহাব কপাল কত প্রশম্থ এবং কপালে খধিদের চিহ্ু রহিয়াপ্ছ |” আম 
দেখিলাম তাহার উন্নত প্রশম্ত ললাটে তিলকের চিহ্ন রতিয়াছে । 

এরকম আমর] অনেকবার দেখিয়াছি । এ সম্বদ্ধে কে মাপতি 
করিলে তিনি বলিতেন, “সকলেই শ্ীভগবানের নিক্ষ জন, তভীহাল 
আরাধনায় সকলেরই অধিকাব আছে । নীচ জাতীয় হইয়াও যদি কেত 
ভক্কিপূর্বক তীহার আরাধন! করিতে পারে তবে সেও অবস্থাই পরম।- 
গতি লাভ করিবে ।” এইরূপে তাহার দয়া সর্বঞ্জেলী মানবের উপর বার্ষিত 
হইয়াছে । শুধু যে দীক্ষা দিতেন, তাহা নহে, দীক্ষার্থী অতিশয় দবিদ 
হইলে তাহাকে মস্তক মুণ্ডনের পয়সা, দীক্ষার সময়ে আচ্ছাদন বন্ধ, বাড়ী 
ফিয়িবার পাথেয় পধ্যস্ত নিজে দিয়াছেন । 

১৩৪৪ সালের *্রীস্থদর্শন” পদ্্রিকার মাঘ সংখ্যায় আমাদের গুকুত্রাত। 
কলিকাতা! হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযৃত নয়েন্্রনাখ শেঠ স্ষহীশয 
লিখিয়াছেন-_ 

“একদিন একটি নুপুরুষ, উচ্চ শিক্ষিত যুব! তাহার নিকট অস্ত্র গ্রহণ 
ফরিতে আলেন । ইনি যেমন পাদস্পর্শ করিলেন, অমি বাধাজী হারা 
চহ্কিয়া উঠিয়া বলিলেন, ''তৌমার মন্্রহণ হইবে না।” আমি গিয়া এ 
কথা শুনিলাম। আমি বহারাজ্জজীর নিকট তাহাকে পুনরায় লইয়া 
যাই। জাপত্তক তত্রলোফটি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া! ঘহছিলেম | বাবাজী 
মহারাজ আমায় বলিলেন এরখনাছবে না, পরে হাতে পারে শি 


চক্িত্র ৪২৫ 


৮ শা শস্প স্টপ শট পি পিস পপ 


১২৩৬ সালের বরধাকাল্লে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাঙ্জ বুন্বাবন আশ্রমে 
শর্তিশয় পীডিত হইয়া পন্ডয়াছিলেন। কিছুদিন রোগভোগের পর 
অস্রথ সারিয়। যায কিন্তু আশ্বন মাসও শরীর খুব ছুব্বল ছিল। 
"শন কান্তিক মাসে বাঙ্গালা দেশে পূজার ছুটি থাকে, প্রতি বংসরই 
এই সময়ে ঠাহাকে দেখিবার জন্ক ও তাভাব কাছে থাকিয়া ছুটির দিন 
কটি কাটাইবার আশায় অনেকে প্রিবুন্দাবন আফিতেন এ ছুটির মাসটা 
"্বশ্রম থাকিতেন | বাঙ্গালা অথবা শিহাব ভইতে শ্রীবুন্দাবন যাওয়া- 
শা: বায়সাধা এবহ যাহারা এইরূপে পূজার বক্ধে শ্রবুন্দাবন আসতেন, 
তাহাদের অনেকেই স্বচ্ছল অবন্থাব লোক ছিলেন না। তাহার শিহ্য 
নেন, এপ লোকও এক একবার আসিতেন । এইবার বন্ধের প্রথমেই 
যণ্তাবা আসিলেন, তাহারা আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীরের 
বস্থা দেখিয়া তাহ্যাোকে মধুপুরে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত 
আনিয়া কিছুকাল রাখিবাব ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজের নিকট এই প্রস্তাব করা হইলে তিনি রাঙ্ী হইলেন 
না, বলিলেন, “আমার যাইবার ইচ্ছা নাই । অনেকে বছদিন হইতে 
আশা করিয়া আছে, এই সময়ে ছুই চাণর দিনের মধ্য তাহারা আসিয়া 
পড়িবে। এখন আমি চলিয়া! গেলে, বহুদূর হইতে এতকষ্ট, এত 
আশা করিয়া আসিয়া আমাকে ন| দেখিয়া! তাহার! অতিশয় দুঃখ পাইবে । 
এখনই এমন কেহ কেহ আসিয়াছে, যাহার] মধুপুরে গিয়া থাকিতে 
পারিবে না। ইহাদের সকলকে ফেলিয়া শরীরের জন্য আমি কি করিয়! 
যাই?” মই কথা হইতে ঘুঝা! যায় শিহাগণের প্রতি তাতার কি অপরি- 
সীম বাৎসল্য. ছিল ! 

আমাহবগয  সর্কজ্যেষ্ঠ সাধু গুকুত্জাতা। প্রীযুক্ত অনস্তদালজী, একরার 
নর্শদাতীরক্গস্টী বনভূষিতে বিরুক্ষাগ অবস্থান করিয়াছিলেন 4 * এই 
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লি 


সময় ক্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রমে অতিশয় পীডিভাবস্থাঃ 
ছিলেন। অনস্তদাসজী তথায় একদিন স্বপ্পে দেখিলেন, বাবার শব 
বড় কুগ্র, তাহাকে 'ঢাকিতেছেন। পর পর আরও দুই দিন এই একই 
প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিলেন । তখন তাহার চিত্ত চঞ্চল ভইয়! উঠিল 
এবং অতিশয় ব্যাকুলভাবে তিনি বুন্ধাবনেম দিকে রওনা হইলেন 
বৃন্দাবন-আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দর্শন না পাইয়া বঙ্গদেশা, 
মুখে যাত্রা করিলেন এবং একদিন শ্বিপ্রহরের পরে শিবপুর আশ্রয় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবা যেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন, 
এইভাবে বিছানায় প্রায় উঠিয়া বসিলেন এবং শ্যাপার্থে উপবিষ্ট ডাক্ত 
বাবুকে বলিলেন, "আর উধধের দবকার হইবে না। এইবার আগ 
সারিকা উঠিব । আমার বণ ছেলে আসিয়াছে 1” তাহার ইচ্ছানুসালে 
তখনই প্রসাদ আনিয়! ষ্ঠাহার ঘরের মেঝেতেত জায়গা করিয়া অনঙ- 
দ্াসজীকে দেওয়া হইল । নিজের রোগযন্ত্রণ! বিস্বত হইয়া, “এট! খা, 
ওটা খাও”, করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন--ষেন দূরপ্রবাসী পুল্রকে 
বিরহক্ষিগ্রা জননী বহুদিন পরে কাছে পাইয়্াছেন! এইরূপ ভাং 
আমাদের প্রতি তাহার স্বাভাবিক ছিল। 

্রীযুক্ত কানাইয়াদাস নামে আমাদের একজন সাধু গুরুত্রাত। জাছেন: 
্রপ্রীবাবাজা মহারাজের দেহাস্ত “পধ্যন্ত সঙ্গে লঙ্গে থাকিয়া ইনি আসীম 
খৈধ্য ও প্রেমের সহিত তাহার সেবা করিয়াছেন। বাস্তবিক ইচার 
তায় বাবান্ধী মহারাজের সেবা! করিতে আহক! আর কাহাকেও দেখি 
নাই। এই কথা বলিকার একটি বিশে ফারণ আছে,-ইহায় প্রতি 
শ্রীযুক্ত রাবাজী মহারাজের ব্যবহার কিছু অভিিষ্ কঠোর বল্যা 
আমাদের বোধ হইত । এ সম্বন্ধে পরে ফানাইয়াফাসজীক্ষে একদিন 
প্রশ্ন করিলে, তনন্তরে হাহা বঙিছিলেন, তাহাতে রীঘুক্ত বাবা 


চবিত্ নিইখ 


শা লাল পারি তি শিল্পি | সস পাপা স্মিপস সি শপ ৯ পা সপ সি পি শি শি | সিটি শস্মপ্টি আপি ৯ পপি পি  স্িপ্িসপসপ ্ 


মহাবাজের চরিত্রের এই দিক্টি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাহা 
এইস্থালে উদ্ধৃত করিতেছি । 

“কোন কোন দিন খুব কঠোর পরিশ্রম করিবাব পর স্ত্ীযুক্ত বাবাজী 
মাবাজের নিকটে যাইবাব সময় ভাবিয়াছি-__বাবা আজ খুব প্রসর 
হইবেন এবং আমাকে খুব আদব করিবেন ২ কিন্ত তাহার নিকটে 
পৌছ্িলেই আশার বিপবীত ফলই আমার ভাগ্যে ঘটিত। যেকে'ন 
কণ! বা ঘটনা! উপলক্ষ করিষা বাবা মামাকে তিবস্কার করিতেন। 
হন্মাতত হইয়া আমিও অভিমান করিয়া কাহার কাছে আর যাইতে 
চাতিভাম না। কিন্ধাতখন দেখতাম, বাবা আমাকে কোন না কোন 
কাধ্য উপলক্ষে সন্গেহে আহ্বান করিতেন এবং একূপ মধুর বাবহার 
করিতেন যে, আমি তীহাব ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি অভিমান- 
শন্য হইতাম এবং ভগ্গবিতাম, শ্রিশ্রীগ্তরূদেব অতিশয় দয়াল, তাহার 
বাহিরের আচরণ বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন, অথচ তিনি ভিতরে কৃম্থ্ঘ 
অপেক্ষাও কোমল। এই ছুই ভাব দেখিয়া আমি পূর্বাপেক্ষা আরও 
অধিকতর আরুষ্ট হইতাম এবং ভাবিতাম, বাবা আমাকে আরও শ্তদ্ধ ও 
শান্ত করিবার জন্য এইরূপ আচরণ করিতেছেন। সময় সময় তাহার 
ব্যবহাবে মনে করিতাঁম যে, তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন আছেন, কিন্ত 
পরে ভাবিয়া দ্বেখিয়াছি--তিনি সর্বদাই আমার হিতাকাজ্ী ও আমার 
প্রতি প্রসন্নই ছিলেন। কেবল আমার অস্তর শুদ্ধি জন্য সময় সঙগয় 
এন্ধপ শাসন করিতেন বস্ততঃ তাহার অন্তবে স্বেছের ধারা অন্তঃসলিলা 
ফন্তনদীর স্তন প্রবাছিত হইত, যখন যাহা আব্বার করিতাম, বাধা 
ক্নেহশীলা জননীর স্তায় সেই আব্বার পূরণ করিতেন । বাত্তবিকই ভিনি 
ছিলেন আনাদের দ্ষেতুময়ী মাতা,*্তরণপোষণকারী পিতা ও শাদনকারী 
গুরু । কেন যদি তাহার নিকট অপ্রয়োজনীয় জিনিস ঢাছিতেন, অনি 


৪১৮  ভ্রী ১০৮ স্বামী সম্থদাস বাবাজী মহার!কজ্গেব জীবন-চরিভ 


তাভাকে কঠোব শাসন করিতেন, আবার প্রয়োজনীয় কোন জিনি 
চাহিলে আশার অতিবিক্ও প্রদান করিতেন । উীহাব এমনি রল 
ব্যবশ্াব ছিল যে, আমবা নিঃসক্কোচে তাহাব নিকট হ্াদয়ের সম 
ভাব বাক্ত কবিভ্াম, তিনি সকল কথা শুনিয়া যথোচিত ব,বস্ক 
করিতেন ।” " 

সংসারী শিষ্া-শিষ্যাদের প্রতি তাহার স্সপেত এবং বাঙখসলা যে বিশদ 
মাত্র কম ছিল, তাহা আমরা তাহার ব্যবহাবে কখনও অন্ঠ হব বদ 
নাই। তিনি একাধারে আমাদের সকলের পিহামাতী উভয়ই ভিলেন ' 
পুজ্জার ছুটির পেষে বৃন্দাবন মাশ্রম হইতে দুবাগত শিষোর। যখন 
বিদায় লইয়! আসিতেন, তিনি তখন আসন হইতে উঠিয়। আশ্রমোর দর 
পথ্যস্ত অ'সিতেন, তাহাবা গ্রাম কবিয় যাত্রা ককিবার সময় এই সর্দব- 
ত্যাগী সন্যাসীর চক্ষু ছল ছল করিত। 

বাস্তবিক একাধারে জনক ও জ্রননীর স্েচে আমরা তাহার নিকট 
হইতে লাভ কারয়াছি | সে ন্বেহ। যত্রু, কল্যাণেচ্ছা একেবারে পবিপুণ, 
কোথাও একটু কার্পণা ছিল না। সাধুশিষ্বাগণের সর্ববিষয়ের ভার 7 
নিয়াছিলেনই, * সংসারী শিষ্দিগেরও সকল অভাব-অভিষোগের খবর 
লইতেন; বেকার অবস্থা, কন্াদায়, সাংসারিক সমস্ত, আকশ্মিক বিপদ, 
সবদিকেই তাহার সন্গেহদুি দেখিয়াছি । বহ্স্থলেই গ্বরং উদ্যোগী হয 
অবন্থান্ুষায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

দৌলতপুরে থাকিয়া যখন আমি টোলে পড়িতাম, তখন একঝ্ডা 
ছুটিতে বৃদ্ধাবনে আসিরা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে নিবেদন করিল, 


* প্রাটান আবস্থায় দুর্বল শরীর লইয়াও সাধুশিয়দিগকে দিিভতাবে নিচে 
পড়াইিতেন। বর্তমান সাধুসহাজে জানচার্চার জর্ভাঘ উহাকে াঘিত করিত, আমাদের 
গুয়জাতুগণ পাছচার্চাবিযুখ ও ভোগলিস্স) ঠা হদি, সেদিকে গাহার বিণ জগ্য ছিল) 


চরিত্র ৪২৯ 


জপ ক উহ 


“বাবা, এখানে সময় সম্গয় নানা তুংথ কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয় আপনার 
কাছে আসিযা এখন আর কোন দুঃখই নাই । এক এক স্যয় মনে হয় 
আপনার নিকট চলিয়া আসি। দৌলতপুরে অল থাকিতে ইচ্ছা 
হল ন' 1” বাকা কিছুই বলিলেন লা, একটু পছুব বাউলেব স্বরে এই 
গানটি গাহ্িয়া আমাক কথাব উন্তব কিলিলন -- 
“বিন! দুঃখে হয় না সাধন 
সেই ঘোশীক্গনার বঞ্চিত চলণ লে । 
সহজে কি হয কখন পাষণ্ড দলন রে? 
স্বখশধায় শুছে কেবা পেয়েছে কখন, 
সেই দেবের দ্ুর্ঘত অমুলা রহন রে? 
অশ্রপাত কবে বীঞ্জ কররে বপন, 
যল্গিমনের আনন্দে শস্য করিবে কর্তন রে। 
কব কাধো হয় যদি এ দেহ পতন 
(তবে) পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন বে ।+ 
আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়৷ স্থরটি শিখিয়া লটতে বলিলেন। 
আমিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়! বড়ই আনন্দ পাইলাম এবং আমার আপত্তির 
মীমাংলা হইয়া গেল। 
বাবাজী মহারাজ দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বে বায়ুপরিবর্ভনের জন্ত 
কিছুদিন এটোয়া় অবস্থান করিয়াছিলেন প্রত্যহই সকালে বেড়াইনে 
সত্য! হইত, অনন্তদাসজী ও জামি সঙ্গে থাকিতাম। কয়েকদিন পরে 
গুরুভরাতা প্রীমুজ শচান্জকুমার সেন * আসিলেন, তখন হইতে তিনিও 
*. অবসরশ্রাখ্ত ডিষ্াউ তত সেসফ্ধা জজ শ্রীবুক্ত শচীন্্রফুমার সেন। ইনি প্রধং 
ইহায স্ত্রী জীনুড় যাঝাজী মহারাজের বিশেষ ভন্ত' এবং বহপ্র়ালে করেফরার ভ্হাকে 
নিজ ছাসস্থানে ধইরা! গিয়া! আগা গুরুসেব) বনধিরাছেন। | 


৪৩০ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শাদা 


সঙ্গে যাইতেন। পৌষ মাস, এটোয়ায় বিষম শীত পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজের ব্যবহাবের জন্ত কাপডের জুতা তৈয়ার করাই 
দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহাই পায়ে দিয়া সকালে বেড়াইতে বাহিৰ 
হইতেন। একদিন প্রাতে সকলে বেডাইতে চলিয়াছি, শচীনবাবুব 
পায়ে জুতা, এবং বাবাজী মহারাজের পাস সেই কাপড়ের জুন 
আর আমরা নগ্নপদ। চলিতে চলিতে শচীনবাবু বলিহুলন, “বাব" 
অনস্তদাসজী ও ধনগ্রয়দাসজীব এই বিষম ঠাগায় খালি পায় চলিতে 
বড় কষ্ট হয়, আপনি অসন্পমতি করিলে ইহাদিগকেও ছুজোডা কাপতে” 
জুতা কিনিয়! দিই 1” শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, “ম' 
বাবা, ইহাঠিক নয়। আমার শরীব বুদ্ধ ও অচল হইয়াছে বলিয়া 
এই জুতা পায়ে দিতে আদি এখন বাধা হইয়াছি, নতুবা আমি সাণু 
হওয়ার পর কৌন প্রকার জুই এযাবৎ রাবার করি নাই। 
সাধুর পক্ষে জুতা ব্যবহার কর সঙ্গত নহে ।” 

১৩৩* সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল 
শ্রীবুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে বালিগঞ্জে তাহার এক ভ্রাভাগ 
বাসায় গিয়া শ্প্রীবাবাজী মহারাজ কিছুদিন অবস্থান করিয়াহিলেন। 
এখানে একদিন কয়েকজনে আমাকে আসিয়! ধরিলেন, “দেখুন, 
'আজ একটা শুক্ত ও একটা ঘণ্ট করিতে হইবে, আমরা বড় আগ্রহ 
করিয়া জোগাড় করিয়াছি! আপনি ইহার বাবস্থা করুন।” ঘামি 
বাবাকে গিয়া বলিলাম, “বাবা! ইহারা বড় আগ্রহ করিয়া তরকারী 
আনিয়াছেন, আজ এই ততরকারীগুলি রান্না করিতে হইবে 1» এইকথা 
যেমন বলিয়াছি, অমনি বাবা যেন অগনিসৃষ্ঠি হইয়। উঠিলেন, আমার দিকে 
তাফাইয়। তীব্রন্বরে বলিলেন, “আভি হট, হিক্সাসে, তুম বন্দোবস্ত করনে 
কা কোন্‌ ছৈ' ওর কুছ ভী নেহী বনেগা।” প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, 


চরিত্র ৪৩১ 


স্পা শা পাশাপাশি শ্ 


সকলের সম্মৃথে এইরূপ অপাস্ব হটয়! বাধার উপর অভ্তিমানও হুইল | 
প্রসাদ পাইবার সময় নিজের আসনে চুপ করিয়া পড়িয়া! রহিলাম। 
শ্ীমাতাঠাকুরাণী নিজে আসিয়া আমাকে প্রসাদ পাবার স্থানে নিয়া 
“গতলন। বাবা বলিলেন, "আমার পাশেই উহাকে বসাও।” প্রসাদ 
পাইতে বসিয়াও খাইতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে বাবা 
"নজর পাত হইতে প্রসাদ আমার পাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং 
মিঠ় করিয়া বলিলেন, খাও বাবা ! খুব প্রাসন্ন মনে খাও।' আচমনাস্কে 
নিল্জন ঘবে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “আচাইয়া একবার আমার 
নিকট আসিবে ।” আমি বলিলাম, “আমি এখনি আমিতেছি।' তাহার 
ঘবে গিয়া দেখি তিনি শয়ন করিয়াছেন, আমাকে বলিলেন "পা টিপিয়া 
“দ" অমি পদসেবা করিতে লাগিলাম | তখন বড় মধুর, শান্তত্বরে 
ধরে ধীরে বলিলেন, “দেখ বাবা! তোমরা আমাকে গুরু করিয়াছ কি 
জনা? ক্রমে ক্রমে চিত্ত নির্মল করিয়! ডগবৎ প্রত্যক্ষের দ্বার সংসার 
যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কি না? আমি উত্তর করিলাম, “সেই 
জন্থাই ত।' তখন বাব! বলিলেন, “যাহাতে তোমার অভিমানবৃততি দূর 
হয়! যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পার, সেইজন্তই তোমাকে 
তিরস্কার করিয়াছি । যধন ফটুকার * খাইবে, তখনই এই উদ্দেশ আছে 
জানিয়! গ্রসন্নচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে অভ্যাম করিবে, তাহা হইলে 
খুব শীত চিত্ত দির্শল হুইয়! ভগবদ্দর্শরের অধিকারী হইতে পারিবে । 
ধিনি আশ্রিতজনের "অভিমান বাড়াইয়! দেন, তিনি গুরু নছেন।” 
বিগত ১৩৩৩ সালের হুরিগ্থার কুভের প্রায় আড়াই মান পূর্বে 
রবৃন্দাবনের অর্ধকুস্তে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যমুনার চড়ায় দিদি 
স্থানে আনন স্থাপন কৰিয়া যাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী হইতে ঘোলপৃিয! 
* ধ্মক্‌, গালাগালি ।. 
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পধ্যস্ত সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই যথাস্থানে উল্লে? 
করিয়াছি । এই সময়ে তাহার সঙ্গে আমাদের সাধু গুরুভ্রাতাদেল মল 
অনেকই ছিলেন। শিবপুর নিষ্থার্কাশ্রমের বর্তমান মতম্ত বামরুফ-- 
দাসজীর উপব শ্র্শ্রঠাকুবঙ্গীব সেবাকাদ্যাব ভাব ছিল। এক, 
প্রাতঃকালে যমুনাক্নান কবিয়া আসিতে গার কিছু বিহ্ব্ঘ হই 
আসিয়! দেখেন, শ্রীবুজ বাবাক্গী মহাবাজ্ শ্বরং ঠাকুবজর মেবাকাদত 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিনি ভীত হইয়া শীত্র তিলক স্বরূপ কপ 
গিয়া শ্রপুক্ত বাবাজী মহাবাক্ত:ক বলিলেন, “বাবা, আপনি যান, অণ্ছ 
পৃক্তা করিতেছি ।” তিনি তখন কিছু উত্তর দিলেন না, সেবার কাযা 
কবিতে খাকিলেন । বামকুষ্জদাসঙ্জীও পুনঃ পুনঃ তাহাকে যাইবার কহ 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন । তখন হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তাত 
গালে খুব জোরে এক চড লীগাইলেন এবং ,বলিতে লাগিলেন, "এন 
বেল! হৃইফা গিয়াছে, এধন ও শ্রীস্রীঠাকুরজীকে উখথাপন কর নাই, তোমণল 
যদি পূজা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে আমাকে আশে জানাও নই 
কেন? ঠাকুর়জী এখনও ত আমাকে অসমর্থ করেন নাই, আমি নিজে? 
স্তাহ্ার সেবা করিতে পারি” তখন রামরুফ্দাসজী কাদিতে লাগিলেন। 
ট্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ আর কিছু না বলিয়া! চলিয়া গেলেন। রামকুষ- 
কাজী খুবই অশ্দাহত হইলেন এ্রবং অভিমান করিয়া ভ্রান্ছার সে আব 
কথা বলিবেন না, এইকপ লঙ্গন্প করিয়া এঠাকুরজীর সেবাপুক্ 
সমাপন পূর্বক অন্তত্র গমন করিলেন । কিছুক্ষণ পর বাবাজী মহারা্ 
তাহাকে ডাকাইয়! আনিয়া! বলিলেন, "তৃষি কোথায় গিয়াছিলে। বাবা ' 
তোমার শরীর ভাল আছে ত?” তিনি তাহাতে. ফোন উর 
ফক্সিলেন না বটে, কিন্তু এই বথাগুলি বাবাজী মহারাজ এম 
গেহকঞ্জে ও অধুক্ভাবে বলিলেন যে, ভাছার অনেয় পৃর্ব্তাীব একেবারে 
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পবিবন্তিত হইয়া গেল, তথন বলিলেন, “বাবা! কাকাজীর কাছে 
গিয়াছিলাম 1” বাবা “এই নাও, তোমার ক্তন্ত প্রসাদ রাখিয়াছি” বলিয়া 
আঙহাকে আমলকীর মোরবব প্রসাদ দিলেন । 

বাবাজী মহারাজ সাধুশিষ্বাদিগকষে ইহা! অপেক্ষাও কঠিন শাসন সময় 
সময় করিয়াছেন , লাঠি, চেলাকাঠ, পাখা প্রভৃতি হ্বারা প্রহার করিয়াছেন, 
আশ্রম হইতে তাভাইয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি । সাধারণতঃ এই সকল. 
কঠোর শাসন লাধুশিশ্বদিগেব প্রতিই করিয়াছেন, গৃহস্থ চেলাদিগকে 
একপ করেন নাই ॥। শেষেৰ দিকে দেখিয়াছি, তাহার শাসনের কঠোরতা! 
অনেকটা হাসপ্রাণ্থ হইয়াছিল, প্রয়োজনাহসারে তিরস্কার অথবা অন্যবিধ 
মৃছ দগুই দিতেন। 

শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই যে তাহার দয়া অসহায় মানবের 
উপর বধিত হইত, তাহ নহে, ব্যবহারিক ও সাংসারিক ব্যাপারেও 
তাহার দয়ার অস্ত ছিল না। গৃহী থাকিতে বাবাজী মহারাজ. 
বহু দরিজ্্ ছাতকে গৃহে রাখিয়া অঙ্গ দিতেন, দেশের বছ লোককে 
নিয়মিত অর্থ সাহায্য কর্িতেন। তিনি সাধু হইবার পর তাহার 
কোন জায় ছিল না যাহা হইতে তিনি পূর্ধের মত অপরকে 
সাহায্য করিবেন । শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবার্থ বহুলোক অর্থ প্রেরণ 
করিতেন, কিন্তু তাহা জরীগ্রঠাকুরজীয সেবাতেই ব্যয়িত হইত, তাছ! 
হইতে তিনি কখনও দান করিতেন না। তীহাকে প্রণামী বলিয়া 
লোকে যাহা দিত, তাহাই তাহার নিজের তহবিলয়াপে কোন শিল্কের 
নিকট থাকিত, এই অর্থ যথেচ্ছ দান করিতেন। আঁযাদের একটি 
গুরুত্রাতা লিখিরাছেন, “বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর আমার খুব অস্থথ 
হয়, শরীর এত হইয়া পড়িল যে, কাজ্জকণ্্ কিছুই করিতে পারিদ্তা 
না। পূর্বে জনেক বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর শারীরিক পরিজায কছিরা- 


হ্ 
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ছিলাম, কিন্তু এ এক্ষণে সামান্ত পরিশ্রম করিলেই জর হত । তখন আমি 
কপর্দকশূন্ত, আঁথিক দুরবস্থা হেতু উষধ পথ্য যোগাডের উপায় ছিল না। 
আমার অবস্থা! জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরুদেব আমাকে কিছু অর্থ 
সাহায্য করেন | আমি চাহি নাই, কারণ ইহ আমি কল্পনা করিতে পাবি 
নাই। প্রচলিত ধারণা অশ্রসারে আমি জানিতাম গুরুকে দিতে হয়, কিছুই 
দিবার সাধ্য আমার ছিল না, ইহাতেই নিজেকে ধিক্কার দিতাম) তিনিই 
ষে আমাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন এ সম্ভাবনা আমার মনে উদ্দি 
হয় নাই। শ্রীগুরুই যে পিতামাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সকলই এব 
জীবনের সমস্ত ভারই যে তিনি গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহ1 তখন জানিতাম 
না। যাহা হউক, সেই অর্থ শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল__কিছু নিজে বায় 
করিলাম, কিছু আমার কয়েকটি আত্মীয়া সেই সময় অত্যন্ত ছুরবস্থায় 
পড়িয়াছিসৈন, তাহাদিগকে দিলাম । ইহার পর আবার নিঃস্ব ভইয়' 
কৃতি কষ্টে পড়িলাম | এই সময়ে শ্রীযুক্ত'''দাদা আমাকে কয়েক মাস 
পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে অর্থ সাহাধা করিতেন । এক সঙ্গে অধিক দিতেন না 
ঠিক ধে পরিমাণ প্রয়োজন, সেই পরিমাণই দিতেন। উইছার পর আনি 
অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলাম ও একটি নৃতন স্কুলে হেড মাষ্টারী কার্য প্রাপ্ধ 
হইয়া সেখানে চলিয়া গেলাম। এইক্সপে আমার অবস্থা পরিবতিত 
হইবার পর শ্রীযুক্ত ...দাদ! প্রকাশ করিলেন যে সেই টাকা তিনি নিজে দেন 
নাই, ভ্রীগুরুদেবই দিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব তাহাকে গো'পনে ডাঁকিয় 
কতকগুলি টাকা একসঙ্গে দিয়া দেন, এবং বলেন « €*.*.***র বড় কষ্টে 
দিন যাইতেছে, কিন্ত ওকে একসন্ধে এতগুলি টাক! দিলে অবিবেচনা- 
পূর্বক খরচ করিয়া ছুয়বস্থায় পড়িবে, হুতবাং তৃমি "জানে অল্পে উহাকে 
প্রয়োজনমত দিও।” এই কথা গুনিয়া তখন আমার মনের যে অবস্থা 
হইয়াছিল, তাছা জিখিয়া বৃঝাইভে পাত্সিব না। আজিও সেদিনের কথা 
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শা া্পিসাসিি 
৯ পা পপ শর্ট অত শি শত পিশ পশম 


স্বণ হইলে অশ্রুরোধ করিতে পারি না। ইচ্ার পর চাকুরী হইতে 
ছুটি লইয়া যেবার এম্‌. এ. পৰীক্ষা দিই, তখন টিউশনি করিয়া বাড়ীতে 
টাকা পাঠাইতাম, পরীক্ষার ফি (আশী টাকা) দিবার সঙ্গতি ছিল না, 
দেই টাকা বাবাজী মহাবাজ দিয়াছিলেন।” 

“তোতী” নাষক একজন বুন্দাবনবাসী চামারজাতীয় রাজমিস্ত্রী 
আমাদের আশ্রমের মেরামতাদ্ি কায্য অনেক সময় করিত। একদিন 
দিেপ্ট চুরি কবিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়| তাহাকে ধরিয়। রীযুদ্ধ. 
ব'্বাক্গী মহাবাজের নিকট লইয়া গেলাম । তিনি সকল কথা গ্তনিয়। 
হাহাকে জিজ্ঞাসা কবিয়া অতিশয় ক্রোধের ভাব দেখাইয়া তাহাকে খুব 
ফটকাব দিলেন। একটু পরে দেখি মৃছুভাবে পরদিনের কাজ সম্বন্ধে 
তাহার সহিত পরামর্শ করিতেছেন। সে চলিয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ বলিলেন, “দেখ বাবা, ইহার] বড় গরিব, এদের দয়] 
করিতে হয়|” 

ই্রবন্দাবন অন্প্রমে পাইখানা, জলনালী প্রভৃতি পরিফার করিবার 
নিমিন্ত মেথর নিযুক্ত আছে। তাহাকে প্রতিদিন আহার দিতে হয়। 
একদিন দ্বিপ্রহরে অসময়ে বু অতিথি উপস্থিত হইলে অবশেষে প্রসাদ 
কম পড়িয্বা গেল, এদিন মেথরকে প্রসাদ দেওয়া হইল ন!। শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ 
আমাদের ভাকাইলেন। যাহাদের উপর গ্রসাদবণ্টনের ভার ছিঃ 
তাহ্থাদিগকে বলিলেন, "কেন আজ মেথরকে প্রসাদ দেওয়া হয় নাই?” 
তাহারা সভয়ে বলিলেন, "আজ পঙ্জতের সময় বহু সাধু আনিয়া উপস্থিত 
হওয়াতে প্রসাদ কম পড়িয়া গিয়্াছিল, তাই ভাঙ্গির জন্ত আর ছি না 1” 
ইহাতে কঠোরভাবে তিনি বলিলেন, “এ কথা আমি গুনিব না। সকলে 
খাইবে, আর তাছাধের় বেলাতেই কম পড়িবে, এ কোন্‌ কগ!? 


৪৩ ১০৮ ্বামী সম্তশস মারানীতে মহারাজের জীবন- চরিত 


সপ শপ শা শাস্িশ্মি শ স্পশিস শা. শশেস্পপ পনি সদ সাস্প স্পা  ভ ্ প্ পিসি শপ সত সপ স্পা শশা শত 


খবরদার, আর যেন কখনও এরূপ নাহয়। মেথরকে তাহার বোজের 
প্রসাদ দিতেই হইবে । তাহার জন্য প্রসাদ আগে হইতে বাখিয়া 
দিবে।” ভাগারীকে ডাকাইয়া তখনই মেথের জ্ঞন্ত 'আটাঁ, ডাল প্রানি 
বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। তাহা দেওয়া হইলে বাবাজী মহাবাঙজ 
আবার মিষ্ট বাক্যে আমাদের বলিলেন, “দ্বেখ, মা যেমন শিশু সন্তানের 
বিষ্ঠা! মুত পরিষ্কাব করেন, কখনও দ্বণা করেন না, ইহাবা তেমনি কবিয় 
আমাদের সেবা করে, ইহাদিগকে ছুটি খাইতে না দেওয়া কি উচিত 1” 
ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া বুঝাইলেন। 

নিম্নশ্রেদীর লোকদিগকে অবজ্ঞা অথব। নিজেব হ্থবিধার জন্তা তাহাদের 
অন্থাচ্ছন্দ্য উৎপাদন করা তিনি সহিতে পারিতেন নাঁ। কাহাকেএ 
এরূপ করিতে দেখিলে তিনি সর্বদা শান করিতেন | ইহার দুষ্টান্ 
আমরা বহুবার পাইয়াছি। 

শুধু যে নর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই তাহার ক্রদ ছিল তাহা নয়, 
পণ্ড, পক্ষী এমন কি উদ্ভিদের প্রতিও তাহার এই দয়া সর্বদা দর্শন করিয় 
আমরা অবাক হইতাম । একবার কলিকাতা ভবানীপুরে ( প্রেসিডেন্স 
কলেজের গণিতাধ্যাপক ) শ্রীযুক্ত সারদাগ্রসন্ন দাস মহ্থাশঘ্বের বাটনে 
অবস্থানকালে একদিন প্রা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহায়াজ গক্জসাক্জানে যাইবা 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মাশচ 
তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তথায় আসিয়াছিলেন। ক্রজধাবু প্রস্তাব 
করেন যে, তিনি তাহার বালিগঞ্জের বাটা হইতে তাহার ঘোড়ার গাউী 
পাঠাইয়৷ দিবেন, গাড়ী বাবাজী মহায়্াজকে হাইকোর্টের ঘাট হইতে 
সান কয়াইয়া আনিয়া ভবানীপুরে পৌছাইয়া দিয়া পুনরায় তাহাকে 
লইয়া হাইকোর্টে ধাইযে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আপত্তি করিয 
বলিলেন, “ভাই, ঘোড়াটির এতটা! পথ যাওয়া আসা করিতে বড়ই রেশ 


চরিত্র ৪৩৭ 


তা পদ পপি 
শ৯ শি শীত শপ লী সপ  সলা্িশী শি পাপা শি শট শট পানি শা | তত পট পপি পি পা নি 


হরে । এব্যবস্থ। ভাল হইবে না। ঘোড়া হইলেও জীব ত বটে!” 
কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে, উপস্থিত কেহ আব আপত্তি করিতে 
পপরিগলন না।  অতঃপব তাহার গঙ্গাক্সানের নিমিত্ত অন্ত বাবস্থ। 
করা তইল | 

ব্রক্ষের মধো এক গ্রামে শ্রীশ্রীয়াধাবিহারীজীর কিছু জমি আছে, 
কপ্যকটি বলদ রাখিয়! তাহ] ভাগে চাষ করা হয়, স্বানটির নাম এগরারা, 
জলবায়ু বেশ ভাল ও স্বাস্থাকব। দে্রক্ষার কয়েকমাস পূর্বে শ্রীযুক্ত 
ব-স'জী যহাবাজ এখানে আসিয়া কিছুদিন বাস কবিয়াছিলেন। যতদিন 
চিল্লেন প্রত্যতই বলদগ্চজিকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। 
ক্কাহাদেব কোন প্রকার ক্লেশ দেখিলে তংক্ষণাং তাহার প্রতিবিধান 
কবিতেন এবং বলিতেন, "বাবা! ইচার। কথা বলিয়া নিজেদের 
অন্তবিধা জানাইতে পারে না, এজন্য বিশেষ অবহিত হইয়া তোমাদের 
দেখা উচিত, ইহাদের ঠিক মত্ত সেবা হইতেছে কিনা। ইহাদের 
ক্লেশ দূর করিবায় জন্য তোমবা চেষ্টার জ্রাটি করিও না।” 

শ্ীবৃদ্দাবনে বমূনা হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থান সমূহে গ্রীশ্মকালে 
দারুণ উন্তাপের সময় পণ্তপক্ষী অনেক সময় জ্লাভাবে কষ্ট পায়, কারণ 
গভীর কূপ ও ইন্দার! ব্যতীত অন্ত কোথাও প্রায় জল থাকে না। 
আমাদের আশ্রমের পশ্চাৎদিকে একটি বারান্দায় যেখানে শ্রীযুক্ত 
বাবাজী যহায়াজ সর্বদা বসিতেন, এবং রৌদ্র নিবারণের জন্ত তাছায় 
সামনে একখানি খড়ের চালা ছিল, সেইস্থানে শ্রীত্রীবাবাজী মহারাজের 
আদেশ অনুযায়ী তাহার আসনের ঠিক সম্মুখে একটি বড় মাটির পাজে 
জল ভরা থাকিত। কুকুর, বিড়াল, বাদর প্রতৃতি ভাহা হইতে যথেষ্ট সল 
পান করিতে পাৰিত, আর উপয্নে একটি শিকায় জলপূর্ণ যাটির হাড়ি 
ঝুলান থাফিত--তাছা হইতে পাখীরা জঙ্গ খাইত 1 


৪৩৮ শ্ত্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাঙ্ের জীবন-চরিত 


শাপলা 


তরুলতার প্রতিও তাহার এই প্রকার করুখার পরিচয় আমরা মনো 
মধ্যে পাইয়াছি। একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাক্ত একটি 
পুফরিণীর চারিধারে ভ্রমণ ও সান্ধাবাফু সেবন করিহেছিলেন। স্বানটি 
বঙ্গদেশের একটি পল্লী গ্রাম, পুর্ধবিণীব পাডে নানা আগাছা জন্িয়া ছিল, 
আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা আগে আগে চলিয়া শ্বতঃপ্রব্ত ভইয়। তাহার 
চলিবার পথে ছু-চারিটি ছোট গাছ তৃলিয়। ফেলিতে লাগিলেন । একটু 
অপ্রসন্নতার ভাব প্রকাশ কবিয়া শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে এরূপ 
করিতে নিষেধ করিলে গুরুলাতাটি নিবৃত্ত হইলেন । ইনি লিখিয়াহছন, 
“তাহার চলিবার সুবিধার জন্যই আমি এরূপ করিতেছিলাম জানিমা+ 
তিনি যে কেন আমাকে নিবারণ করিলেন, তাহা আমি তৎকালে বুঝিতে 
পারি নাই, বরঞ্চ তাহাব অপ্রসন্মতা দৃষ্টে মনে মনে বিস্মিত ও দুঃখিত 
হইয়াছিলাম। তাহার কৃপায় পরে বুঝিয়াছি যে তাহার অপার দয়াই 
ইহার কারণ, তাহার সুবিধার জন্য গাছগুলিকে আমি উন্মলিত 
করি, ইহাতে তাহার অন্থমোদন ছিল না। এইরূপ বুবিবার পর হইতে 
দউতঃ লামান্ত এই ঘটনাটি অপূর্ব মহ্তিমায় উজ্জল হইয়া আমার জীবনে 
স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে | যখনই ইহা! স্মরণ করি ও এই বিষয়ে চিন্ত 
করি, তখনই উপকৃত হই ।” 

শিবপুর আশ্রমের পশ্চা্দিকে সীমানার মধ্যে শ্রীপ্রীবাবাজী মহারাজের 
ঘরের অনতিদূরে একটি তেঁতুল গাছ আছে। তেঁতুল গাছের হাওয় 
ভাল নয়, এটি আমাদের দেশের একটি প্রচলিত সংস্কার । এই গাছটিকে 
কাটিয়া ফেলিতে এক সময়ে জাযাদের অনেকেরই আগ্রহ হইছ্াছিল 
এবং এ প্র্যাব শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট করা হইয়াছিল, কিন্ত 
তিনি মত দেন নাই) বধূর বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিবা বলিয়াছিলেন, 
“দেখ বাবা! ও ত তোমাদেন কোন খ্ননিষ্ট করে নাই, আশ্রমের বে 


চরিক্ত ৪৩৯ 


শন শাসিত পা শম্সমি 


করমিও নেয় নাই, কোন মতে একটি প্রান্তে ঈাড়াইয়া আছে, কেন 
উহাকে যারিবে ?” 

এইবার তাহার অপূর্ব ক্ষমার কথা'কিছু বলিব; তাহার ক্ষমার 
কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৩৩৫ সালের প্রথম ভাগে 
শ।প্রীবাবাজী মহারাজ প্রভট্ের নানাস্থানে ভ্রণ করার সময় আমাদের 
সাধুগ্ুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষণণাসজী ও অন্য এক সম্প্রদ্দায়ের একটি অল্পবয়স্ক 
সাধু স্তাহার সঙ্গে ছিলেন। সেই সাধুটি লোভবশতঃ শ্রীশ্রীবাবাজী 
মহারাজের প্রণামীর টাকা হইতে কয়েকটি টাকা আত্মসাৎ করিয়া 
ছিলেন এবং একদিন একাদশী উপলক্ষে বাবাজী মহারাজের নিমিত্ত 
যে সমন্ত ফলাহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা হইতে 
কিছু অংশ গোপনে খাইয়া ফেলিতে গিয়া ধরা পড়িয়া! গিয়াছিলেন। 
এ সমস্ত বিষয় শ্রক্ীবাবাজী মহারাজের গোচরে আনিলে তিনি একবারে 
রুদরৃস্তি ধারণ করিয়া “তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। 

অবশেষে সেই সাধুটি যখন অতিশয় কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, “লিখ, দে কি 
আউর কভী কুছ অপরাধ করেঙ্গে তো হামকো লাঙ্গা করকে নিকাল 
দীজিয়েগা” (যদি আমি আর কখনও কোন অপরাধ করি, তবে আমায় 
সমম্য কাড়িয়! লইয়া তাড়াইয়া দিবেন এই কথা লিখিয়] দে)। তখন 
তিনি তাহাই করিলেন। অনস্তর, এই কাগজখানি অতি প্রয়োজনীয় 
একথানি দলিল, এই ভাব দেখাইয়! শ্রীত্ীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, 
প্রামরুধদাস | এই কাগজ নিয়া আমার ঝুলির মধ্যে রাখিয়া না|” 
সেই সাধুটিকে বলিলেন, “যাওঃ প্রসাদ পাও।” তারপর শয়নকক্ষে 
চলিয়া গেলেন। 

ল্পক্ষণ পরে তিনি শয়ন করিলে যখন রামক্কহদালভী তীন্থায গা" 


৪৪৯ শ্রী ৯০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের বীর উরি 


শস্পিশা শা নি শস্টীশিল পাটি শট অপি পাস্পাস্পি পপি পাশ 


হাত পা পা টিপিয়া দিতেছিলেন, তখন তিনি এই প্রসঙ্গে উত্বাপন করিয়া 
বলিলেন, “বাবা, ইহাকে আপনি খরচ দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিন্‌। 
এ যদি পুনরায় চুরি করিয়া ধরা পড়ে, তবে আমাদের ছুর্ণাম হইবে ।” 
প্প্রীবাবাজী মহারাজ অতি ন্গেছপূর্ণকণে,। মধুর ভাবে বলিলেন, 
“বাবা রে! তাহা হইলে ওর 'ত আর কোন আশাই থাকিবে না। তার 
চেয়ে তোমাদের পাঁচজনের সংসঙ্গে থাকিলে ওর যদ্দি শ্বভাবের 
সংশোধন হয়, সেট! কি ভাল নয়?” কথাগুলি আর্রতম্বরে, এমন করিয়া 
বলিলেন যে রামকৃষ্দাসজী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না । 

যাহাকে আমরা অগ্যায়,। অপকম্ম মনে করি তন্মধ্যে এমন গহিত 
কাজ নাই, যাহা তাহার নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলে 
ক্ষমা পাওয়া যাইত না। এরপ কোন একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 
প্ীপ্রীবাবাজী মহারাজ গাহার কয়েকজন শিশ্যকে বলিয়াছিলেনঃ “তোমরা 
যি শুধু দোষই দেখিতে চাও, তবে আমার সহশ্র দোষ আছে।” 

আর একদিন তাহার গুরুদেবের একটি কথার উল্লেখ করিয়া 
আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ স্মরণীয়। কোন 
কারণে আমাদের একটি গুরুত্রাতা অনেকের আপ্রিয় হুইয়াছিলেন। 
তাহার নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া, তাহাকে কোন প্রকার শান্তি 
দিবার সন্ত, অনেকে মিলিয়া শ্রীুক্ত বাবাজী মহারাজক্কে একদিন বিশেষ- 
রূপে অঙ্থরোধ 'করিলেন। সমস্ত কথা নীরবে ধৈর্ধালহকায়ে গুনিয়া 
তিনি বলিলেন, “দেখ, তাহাকে শিল্প করিয়া! লইয়াছি, এখন ছাড়ি 
কিরূপে? তোমরা তাহাকে ছাড়িলেও' আমি ত পারি না। আমার 
বাবা* বলিতেন, 'একগুণ রয়নেসে দো ঘোষ সাথ সাথ নদাই লাখ 
রয়তা হায়! দেখ বাবা, সত্ব, রজঃ ও তমোগ্ণ সর্বদাই লকে মলের মধ্যে 


4 অর্থাৎ তীকাটির। ঘাষাকী যহারাজ | 


চরিজ্র ৪৪১ 


পদ পি শি সউপাি স্পটি ০৮ শা শপ তমাল পপি পপ পিপি লাস 


বৃতিযাতছ। টার মধো সত্বগুণের কাগাকে “গণ এবং রজঃ ও তমোগুণের 
ক্রেয়াকে “দোষ বলা হয়। স্ততরাং যে কোনও লোকের মধ্যে একটি 
4] দাকিলে, দুইটি দোষ অবশ্বা থাকিবে । আমার মধ্যে রজঃ ও 
ুমাগুণের ক্রিয়া থাকায় আমারও যথেষ্ট দোষ আছে। শুধু দোষের 
দিক দেখিয়া যে শান্তি দেওয়ার কথ! বলিতেছ তাহা হইলে আমাকেও 
£ তোমাদের তাড়াইয়া দিতে হয়|” এ কথা শুনিয়া সকলের চিত্ত 
ক্রমশঃ শান্ত হইল। 

শ্রযুক পতিতপাবনদাসজী নামে আমাদের একজন প্রবীণবয়ন্ক সাধু 
গুরভ্রা্তাী আছেন। তিনি বলেন, “শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে সাক্ষাৎ 
মহাদেবরূপেই চিরদিন দেখিলাম । কেহ দোষ করিয়া এড়াইয়া যাইবার 
উপায় নাই, তখনই অগ্রিযুন্তি হইয়া উঠিবেন, কিন্ত যত বড় অপরাধীই 
হউক, যত দোযই কারুয়া থাকুক, অকপটে সকল কথা তাহার নিকট 
প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেই অমনি জল। তাহার অপরাধ তখনই 
ক্ষমা করিবেন।” একদিন আমাদের এক গুরুত্রাতা অন্তপ্তভাবে 
শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের সমীপে ভীহার অতীত জীবনের ইত্ভিহাস 
অকপটে ব্যক্ত করেন, ভাহার মধ্যে কয়েকটি গুরুতর পাপকাধ্যের কথা 
ছিল; শ্রবণান্তে তিনি বলিলেন, “বাবা! তোর অপরাধ গুরুতয় সন্দেহ 
নাই, কিন্ত অঙ্থতপ্ত হইয়া যখন সকল কথ গুরুর নিকট অর্কপটে প্রকাশ 
করিয়াছিস্‌, তখন আর ভয় নাই) শ্রীভগ্রবান্‌ তোয় সকল অপরাধ ক্ষমা 
করিলেন |” 

যুক্ত বাবাজী মহারাজের সকলেব প্রতি সর্ধ্বিধ ব্যবহারের 
অন্তরালে একটি ভাব লুক্কাসিত থাক্ত, তাহা সর্বাজীবের প্রতি অনাহি 
স্থগভীর কল্যাণৈচ্ছা । 

উৃন্দাবন হুইতে ষণুরা! লহর এ+ মাইল দূর। ক্ষা্যোপলক্ছে 


৪৪২ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


সর অপস্ট্পপা পপপনটি (ক পা সীট তা সপ 


শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারান্রকে কখন কখন সেখানে যাইতে হইত | কিঠি 
ফখনই কোন কারণে সহরে যাইতেন, আসিবার সময় জী্রঠাকুরজীব 
জন্য কোন বস্ত লইয়া আসিতেন। অনেক দিন পুর্বধের কথা, একদিন 
কোন কার্যোপলক্ষে তিনি মথুরায় গিয়াছিলেন : সন্ধার পরই ফিবিবাক 
কথা, কিন্ত অনেক দেরী হইতে লাগিল । যখন রাত্তি ন'টা কিন্বী সা 
ন'টা বাজিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহান 
একটি বড় চালকুমড়া বহিয়া লইয়া তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতির; 
আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। অনম্তদাসজী কুমডাটি তাহার নিক: 
হইতে লইয়। বলিলেন, “বাবা, এত দেরী হইল কেন? আমরা ভাবি 
চিন্ডিয়া অস্থির হইয়াছি।” তিনি উন্তর করিলেন, “বাবা, সন্ধ্যার সম? 
( মথুরাস্থিত ) বৃন্দাবন দরজায় আসিয়া এক্‌কা দর করিলে রাি 
হইয়াছে বলিয়া একৃকাওয়ালা এক টাক। চাছ্কিল। ঠাকুবজীর প়স', 
এইভাবে ব্যয় করিতে ইচ্ছা হল না। তাই হাটিয়া আসিয়াছি 
ইহাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। ্রীঞ্ীঠাকুরস্রীর পয়সা অপব্যয় কর 
উচিত নয়।” অপর এক সময়ে আশ্রমের কোন ব্যাপারে আমাদেল 
কেহ কেছ কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি তিরক্কার করি: 
বলিয়াছিলেন, “সংসারী লোকের কত কষ্টে জর্থোপাক্জন করিয়া দেই 
টাক! ভোমাদিগকে দেয়, তাহা! তোমরা বুঝ না!” 

জীপ্রীধাবাজী মহারাজ আমাদের আধ্যাত্মিক 'কজ্যাখের দিকেই ৪ 
লক্ষ্য রাখিতেন এরূপ নহে । ব্যবহারিক শিক্ষাও অনেক আমর 
ভাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। লঘ রকম কাজেই তাহার অপূর্ষ 
দক্ষতা ছিল। বাস্তবিক এরূপ সর্ধকর্মনিপুগ লোক -ছুষর্ভি। যাহা 
করিতেন, হুন্দর করিয়া করিতেন ) দেখিলে যনে হইত, ইহার উপর 
আয় কিছু করিবার নাই। একস্থান হইতে কক একস্ানে যাইবার সঃ 


চরিত্র ৪৪৩ 


সত পীদপীশিশিশ স্পীশ  শ পাপ সপিসসিলীগ সদ সপাপিশিশাসিদি শী শিপ আজ 


বিছানা বীধিতে হইবে, আমরা কেহ কাজটি করিতে গিয়াছি, ঠিক 
হইতেছে না দেখিলে বলিয়া দিলেন, “এইরূপ করিয়া কর” । কখনও 
নিপুণশিল্পীর ভ্ায় ভ্রতহন্তে নিজেই কাজটি সারিয়া ফেলিলেন । আমাদের 
জোষ্ঠ সাধু গুরুভ্রাতা অনন্তদালজ্ী বালককালেই যখন তাহার নিকট 
অংসিয়াছিলেন, সে সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আশ্রমের সেবাকাধ্যের 
অধিকাণশই স্বচন্তে করিতেন; একথা পূর্বেই যথাস্থানে বলিযাছি। 
উহাকে তিনি হাতে ধরিয়া ঘর ঝাট দেওয়া, বাসন মাজ্জা হইতে নানা- 
প্রকার বান্না পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ শিখাইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের হাচতের রান্না খাইয়াছেন, এরূপ লোক 
আদি৪ জীবিত আছেন ; ইহাদের নিকট শুনিয়াছি, তীহার রান্না 
ব্যপ্ননের স্বাদ অতি অপূর্ব হইত, আর অত্তি দ্রুত ও পরিফারভাবে 
সমস্ত কাজ করিতেন ।* তাহার রান্নার দু'একটি বিশেষত্বের কথ! আমরা 
জানি। নানা রকম নৃতন রান্না তিনি ভ্ঞানিতেন) এগুলি প্রায়ই থে 
সকল জিনিষ অব্যবহার্ধ্যবোধে আমরা ফেলিয়া দি, তাহা দিয়া তৈয়ারী 
এবং তাহার স্বাদও বড় সুন্দর মুখরোচক হইত--কচুপাতার বড়া, 
মানকচুর খোসা পিবিয়া তাহা দিয়া বড়া, ইত্যাদি। আর একটি জিনিষ 
তিনি আমার্দিগকে শিখাইয়াছেন--কতকগুলি রান্নার উপকরণ ও 
পরিমাণ সম্বন্ধে বাধাধয়া নিয়ম। দু'একটি এরূপ নিয়ম দৃষ্টান্তস্বরূপে 
দিতেছি :--পায়স রান্নায় এক সের দুধে এক ছটাক চাউল ও আধপোয়া 
মিপ্লী। বিচুড়ীতে চাউল আধসের, ডাইল আধলের, দৈম্ধৰ আড়াই 
তোলা, স্বত সাফারপতঃ একছটাক, বিশেষ ক্ষেত্রে ( উৎসবাদছিতে ) 
আধপোকা ; হালুয়া ছু হুজি, ততটুকু স্বত ও তাহার ছিগুণ চিনি, 

ৰ , 
ডাহার তীখযাজার সুঙ্গীদের নিকট শুনিয়াছি, তাহার রঙ্গে বন্গে 
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থাকিয়া নিজেরাও দেখিয়াছি, হিনি প্রয়োজনন্থলে সব বকম কাজই 
নিজ ভাতে করিয়া লইতেন, কাহারও অপেক্ষা করিতেন না। ত্রান্তাব 
এই অনপেক্ষ, অনলস স্বভাবের ও দঢ নিয়মনি্ার পরিচয় পাঠক 
ইতিপরব্বেই পাইয়াছেন। তাহার প্রাচীন বয়সে, রোগজী্ণ দুর্গ 
শরীবেও এই শ্বভাব তাহার ছিলল। কোন কাজকে ছোট মনে ন 
করাঃ এবং সর্ববিধ কশ্মই ভগবংসেবাবৃদ্ধিতে যত্বপূর্বক কব', এই উপদ্দশ 
তিনি সকলকে দিতেন। তিনি বলিতেন, “সেবার জন্য কাজ মাথায় 
করিয়া করিবে ।” 

একদিন শ্রীবন্দাবনআশ্রমে রাজের গ্রাসাদ পাইবার পর ক্রীযুক্ত বাবাঈ” 
মহারাজ শয়ন করিয়াছেন, রামরুষ্দাসজী তাহার পা টিপিয়া দিতেছেন, 
এমন সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের কাজকণ্ম সব মিটিয়। 
গিয়াছে ত?” সেইদিন বৈকালে বহুসংখ্যক সাধু অতিথি উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, সেজ্সন্ত বেশী পরিমাণে রা্পা করিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, 
সকলের প্রসাদ পাইতে অন্যান্য দিন অপেক্ষ। বিলম্ব হইয়াছিল । রামক্লষ- 
দাসজী বলিলেন, “কাজকর্শা বেশী থাকায় অনেক রাত্বি হইয়া গিয়াছে, 
সকলে র্লাত্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ একটু শীতও বেশী, তাই রান্ত্রাঘরট। 
আর পরিষ্কার করা হয় নাই, এই কাজটি আমরা কান করিব বলিয়া 
রাখিয়া গিয়াছি।” শুনিয়্াই তিনি বিছানা হইতে উতঠ্ঠিয়া পড়িলেন, 
বান্তি ও ঝাটা লইয়া নিজেই ঘর ধুইতে চলিলেন, বলিলেন, “বাবা; 
তোয়া ক্লান্ধ হইয়াছিস্‌্, আজ তোদের এ কাজটা আমিই করিয়া দি। 
ঠাকুরজীয় কাজের অনিয়ম করা উচিত নয় ।* বলা বাহুল্য, ইহা তাহার 
নিজের করিতে হইল না, অপর সকলে আসিম্া পড়িলেন, অল্লাসময় মধ্যেই 
ঘর ধোওয়া হুইয়া গেল। 

সাহার আলক্চ অথবা কর্খকুগ্ঠতা কখনও দেখা যাক নাই। আমরা 
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অনেক সময় অনিচ্ছাবশতঃ অনেক কাঙ্জ “এখন থাক্‌, পরে করিব' বলিয়। 
রাখিয়। দিই । বহু বংসব তাহার সঙ্গে থাকিয়াও এপ কথা আমর 
কেহই তাহার মুখে কদাপি স্তুনি নাই । ববঞ্চ এক এক সময়ে গ্রয়োজন 
হইলে ভাঙ্গার যে অদ্ভুত কর্শশক্তি প্রকাশিত হইত সেরূপ কর্শক্তি 
স5বাচর দেখ! যায় না। তিনি অক্লান্তভাবে দীর্ঘকাল পধ্যস্ত কাজ 
কবিতে পারিতেন , আর একটি বিশেষত্ব তাহার ছিল, তিনি একসঙ্গে 
অনেক বকমের কাজ কবিতে পারিতেন, বনু বিষয়ে যুগপং মনোযোগ 
দিবার একটি অনন্তস্লভ শক্তি তাহার ছিল। এক একটি উৎসবের 
সময়ে ইহা বিশেষরূপে দেখা যাইত। এক এক সময়ে-_পুজার ছুটিতে 
শ্রবন্দাবনে অথবা তিনি স্বয়ং কোথাও আসিলে সেখানে বহু গুরুত্রাতা 
ভগিনীগণ তাহার শ্রীচরণপ্রাস্তে উপস্থিত হইতেন। দেখিয়াছি এবং 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, প্রত্যেকেই তাহার পূর্ণ মনোযোগ লাভ 
করিতেন। 

প্প্রীবাবাজী মহারাজের চরিঝ্রের বিশেষত্বগুলি তাহার জীবদ্দশায়, 
আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু তাহার তিরোভাবের 
পব এ বিষয় যতই চিস্তা কর! যায় ততই সেই সমন্ত গুণাবলী আমাদের 
মাননচক্ষে সমূজ্জল হুইয়া উঠে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
সদাচার ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি 


শ্ীঘুক্ত বাবাজী মহারাক্কের আচারব্যবহার সকলই শান্বাম্নগত 
ছিল। শান্োপদিষ্ট অথবা সাধুগণের আদ্ূত সদাচার লঙ্ঘন করিয়া 
আমাদের কাহাকেও চলিতে দেখিলে তিনি কঠোর শাসন করিতেন। 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দিলাম । 

১৩৩৮ সালে বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসাম 
প্রদেশাস্তরগত কোন সহরে গিম্াছিলেন। রাত্রি প্রায় আটটার সময় 
ট্রেখশ পৌছিল। তত্রত্য----মহাশয্জের বাসায় উঠিবার কথা। দুইধানি 
মোটর লইয়া তিনি, স্থানীয় গুরুত্রাতৃবর্গ ও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকে 
ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্রীপ্রবাবাজী 
মহারাজ স্থানীয় ছুই একজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া একখানি মোটরে 
উঠিয়া বাজারের দিকে গেলেন, অপর থানিতে চড়িয়! শ্রীশ্রঠাকুরজীকে 
লইয়া আমর! নির্দিষ্ট বাসায় আসিলাম। এই সময় বাবার শরীর 
ভাল ছিলগ না বলিয়া! রাত্রি অধিক হইলে তিনি খাইতে চাহিতেন না। 
এজন্ত আমি তাড়াতাড়ি পাকের আয়োজন করিতে উদ্বোগী হইলাম। 
বাটীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলাম, “কখনও মাছ মাংস রান্না 
কয়া হয় নাই, এন্সপ পাকপাত্র আপনাদের আছে কি?” তাহারা 
বলিলেন, “1 আছে” এবং কতকগুলি বাসন দিলেন। তাহা লইয়া আমি 
বন্ধনে ব্যাপূত হইলাম । রাম প্রায় সাড়ে নয়টার সময় প্রীবুক্ত বাবাজী 
মহারাজ আসিয়া পৌঁছিলেন। অল্লক্ষণ পরেই রদ্ধন শেষ করিয়! আমি 
'সোলাহে বলিলাম, “বাধা! রন্থুই হইয়া গিয়াছে এখন কি ভোগ 
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পাপ পাপস্িপসম সপািশিপ ত শ শাি স্টপ টি পি শি পাপ জা সিসি? 





লাগাইব ?” বলামাজ্র তিনি খুব ধমক্‌ দিয়া আমাকে বলিলেন, “কে 
তোমাকে রাধিতে বলিয়াছে? কেন তুমি ইহাদের বাসনপত্র ব্যবহার 
কবিগ্রাছ ? তুমি জানিতে আমি বাজার হইয়া আসিতেছি, আমি ত 
ধানন আনিবার জন্তই গিয়াছিলাম।” তথন আমি বলিলাম, “আপনি 
বাসন আনি'তে গিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম লা। দেরী করিলে 
আপনাব খাইচ্ছে অধিক রাতি হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় ইহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াই নিরামিম বাসন লইয়া আমি রাধিয়াছি।” ইহাতে 
হজের সহিত তিনি বলিলেন, “মূর্খ । তুমি জান না, যাহারা মাছ খায় 
হাহাদের বাটীতে কি মাছের সংস্রবশূন্ত বাসন থাকিতে পারে? যাহা 
বশ্নুই করিয়াছ, সৰ ফেলিয়া দিতে হইবে, উহা ভোগে লাগিবে না। 
পুনবায় রন্থুই না করিলে ঠাকুরজীর ভোগ লাগান ঘাইবে না এবং আমিও 
খাইব না।” তখন অমি বলিলাম, “বাবা! আমার অপরাধ হইয়াছে, 
মাপনি ক্ষমা করুন। আমি আবার রাধিতেছি।” অতঃপর তিনি 
শান্ত হুইয়া উপবেশন করিলেন। নৃতন বাসন লইয়৷ আমি পুনরায় 
বন্ধন করিলাম । পাক শেষ হইতে বারটা বাজিয়া গেল । শ্রীঠাকুর- 
জীর ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতে পাইতে বাত্রি প্রায় একট হইল। 
শ্রীযূফ বাবাজী মহারাজ এত রাজ্রেও খুব প্রসন্ভাবেই প্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন । 

পক্ষান্তরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রচলিত সদাচার সম্বন্ধীয় দৃঢ়তা 
তিনি কথঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ অসঙ্কোচেই তাহা 
করিয়াছেন, ইহা বেখিয়াছি। দেখিয়া প্রথম প্রথম বিশ্ময় জন্মিত, 
পর়ে বুঝিয়াছি তপ্তৎস্থলে তাহার গ্রদপিত আচরণই বথার্থ। শাস্ো- 
পদিষ্ট আপন্বন্দ। অবস্থাসক্কটে পতিত হইলে শান্রাহকূল বুক্তিতে 
গুরুলঘু বিচাক় পূর্বক উপস্থিত কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া! জওয়াই তাহার 


৪৪৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


শপ | শসা শপ সপ সি শিক ১ সপে পাস ত 


উপদেশ ছিল। এ বিষয়ে ৃ্ববন্রী তীর্থ ভ্রমণ অধ্যায়ে ক্ছি আল্লোচন 
করা হইয়াছে বলিয়। তাহার পুনরুক্তি করিলাম না। পরস্ধ তাহার এই 
সকল আচরণ অপেক্ষা লক্ষা করিবার বিষয় হইতেছে শাস্োপাদ 
খধিগণের প্রতি তাহার অরুত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ । তাহা প্র গুক- 
দেবকে ব্রহ্মধি বলিয়া তিনি সর্বদা খ্যাপন করিয়াছেন । * পরুপুলুবর 
প্রতি যেমন, প্রাচীন খবিদের প্রতিও তাহার তেমনই প্রেম ছিল। এই 
প্রেমযে কতদূর গভীর ছিল, মধো মধ্যে আমবা তাঙ্কাল পিচ 
পাইয়াছি। এইক্ূপ একটি ঘটন: এইস্বলে বর্শমা করিতেছি । 

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহ্তারা্ত একবার গোৌহাটিতে গেলে অধ্যাপক প্রীযুক 
পদ্যুনাথ ভষ্টাচাধ্য, শ্রীলক্ষমীনারাষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহরের কতিপয় 
গণ্যমান্য ব্যক্তি একদিন তাহাকে স্থানীয় হরিসভায় লয়! গিয়াছলেন , 
প্রথমে কীর্তন ও অনন্তর নানা সংপ্রসঙ্গ হইল অনেকে নানা প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলেন ও তিনি তংসমুদয়ের উত্তর দিলেন । সকলে বিশেষ 
আনন্গলাডভ করিলেন। অবশেষে কয়েকজনে বলিলেন, “আপনি 
সর্কাতরষ্টা খধিগণের মহিমা কিছু কীর্তন করুন। আপনার মুখে তাহাদে 
গুপাহবাদ আমরা শুনিতে চাই।” এইদিন সভায় সংস্কৃতজ্ঞ, গ্রাচীন 
আদর্শের অঙ্থরাগী অনেকে উপস্থিত ছিলেন, আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত 
পদস্থ ব্াক্তিও অনেকে আলিয়াছিলেন। ধাহারা সাধারণতঃ হরিসভায় 
আসেন না, গাহারাও শ্রীযুক্ত বাবাক্ী মন্থারাজ্ের আগমন সংবাদ শুনিয় 
আসিয়াছিলেন। লকলেই জাগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন 
করিলেন, সভায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইল | কিন্ত-বাবাজী মহারাজ 
সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না । সেইস্থানে কিয়ংকালের জন 
এক অপূর্ব মহিমান্বিত দৃক্তের উত্তব হইল । সমাধিমান্‌ ধূর্জ্টির জায় তিনি 
ইুতিতনেমে স্থিরতাবে স্বীয় আলনে সঙ্গাসীন, ক্যাগুল্ফলছিত জটাতার 


সদ্দাচার ও আভ্যস্তরিক প্রকৃতি ৪8৯ 


শশা ৩ পি শসা পাশপাশি পিপাসা পি 


পা শালা শত পাস সপ সপ পাপ এপ সপন শি পপি শে পাস শশা পি শন্পাসিশিসস পা 


নিবোপনি সন্নন্ধ, আয়তোয়ত ললাট হইতে তপঃপ্রভা ও জানজ্যোতিঃ 
বিচ্ছবরিত, নম্নপ্রাস্তে উদগতাশ্র সেই তেজঃপুঃ্ যুর্তিকে অপরূপ কমনীয়তা! 
প্রদান করিয়াছে, আর সেইদিকে চাতিয়া শত শত নরনারী ব্যাকুল 
আগ্রহে নিস্তন্ধ। উতকর্ণ হইয়া আছেন। মিনিট ছুই পরে কথা কহিতে 
গিয়া শ্রযুত্তী বাবাজী মহারাজ কাদিয়া ফেলিলেন। কথা কহিতে পারিলেন 
না, একেবারে বালকের মত ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন.। 
বহ্ক্ষণ পধ্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিয়াও কোন মতেই বাকাশ্ফৃত্তি করিতে 
শারিলেন না! অবশেষে সকলে বলিলেন, 'আর আপনার বলিতে 
হইবে না, আমাদের কথার উত্বর মিলিয়াছে। আমরা ইহা এত 
স্থন্দবর্ধপে বুঝিয়াছি ঘে অনেক কথাতেও তাত। হইত না? 

শগুরুদেবের ম্মরণে তাহার দেহ পুলকিত, নেত্র অস্রপূর্ণ হইত, 
শ্রভগবানের কথা বঙ্গিঠিত গেলে তাহার চোখে জল আসিত। কিন্ত 
এই দিনের মত তাহার বিহ্বলতভাব কখনও দেখা] যায় নাই। “তাষ 
অন্তরে চাপিয়া রাখিতে হয়, বাহিরে প্রকাশ হইতে দিতে নাই” 
এই উপদেশ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার নিজের জীবনেও 
ইহা স্থপালিত হইয়াছে। ভাব সংবরণ করাই তাহার স্বাভাবিক 
ছিল; কিন্তু এই ছিন ভাহাক্ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। 

স্থিরভাবে আসনে বনিয়া আছেন, আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন 
বটে, কিন্ত তথাপি দৃষ্টি এ জগতের দিকে নহে, অন্ত কোথায় যেন 
নিবন্ধ। যখন কথা কহিতেছেন তখনও, কথাবার্তার মধ্যেও, এই একই 
ডাব, আবার কথা শেষ হইলে তখনই নীরব, স্থির, আত্মলমাহিত *। 


ধন ১৩৪২ সালের যাঘ সংখ্যা "দেযায়তন” পত্রে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

অনেক দিন দেখিয়াছি-_ডাহার বিজঞান-বৈরাগ্য বিমগিত' শুর খ্রগহন অন্ধচ্যযোদীপ্ত 

মুখখানি ধড়দর্শনের দ্যাখ্যা করিতে কৃদ্ধিতে উজ্দতর হাইর৷ উঠিয়াছে, আবার ভির 
২৯ 
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শি পাপী সপ শি পতি শা শা পট শি শা সিন্স কচ 


জিজ্ঞাসিত না হইয়া কোন উপদেশ কাহাকেও তিনি দিতেন না, আবার 
কাজের কথা, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, এমন কি সাধারণ সাংসারিক আলাপও 
করিতেছেন, এরূপ দেখা যাইত । 

প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিতেন, শৌচ ন্নান সমাপনান্তে নিজের আসনে 
আসিয়া কিয্ৎকাল একান্তে থাকিতেন। "ই সময়ে বদ্ধার্জলি হইয়া 
কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেন, কাহাকে যেন প্রণাম করিতেছেন এইনপ 
অনেক সময় দেখা যাইত । তাহার পর বাহিরে আসিয়া বসিতেন। 
ভ্ীশ্ীঠাকুরজীর শঙ্গার আরতির সময় প্রতাহ উপস্থিত থাকিতেন &। 
আরতির পর শ্রাত্রীঠাকুরজীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দগুবং প্রণাম কবিতেন | 
আরতির পর প্রণাম করিয়া উঠিয়া সকলের দিকে ফিরিয়! বড় মধুর 
হালিয়া জোড় হাতে বলিতেন, “দবগুবৎ মহারাজ ।” শ্রীবুন্দাবন আশ্রমে 
অবস্থান কালে এই সময়ে স্বয়ং প্রীগ্রীঠাকুরজীর চরণাম্বত ও প্রসাদ 
সকলকে বিতরণ করিছেন। 

ইচ্ছার পর পুনরায় নিজ আসনে আনিয়া বসিতেন, এই সময়ে 
প্রয়োজনান্ুসারে দীক্ষাদান, উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত সদালাপ প্রভৃতি 
নানা কাজ করিতেন। প্রত্যহই অনেক চিঠি আসিত, তাহারও উত্তর এই 
প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র হার বিশাল লোচনবুগল অক্রসজল হইয়। উঠিয়াছে......*। ১৩৪৫ 
সালের মাধ সখ্য! “প্রীনুদর্শন” পত্রিকায় ক্রাক্ষণবাড়িয্ার উকিল প্রীঘৃক্ত সত্যভূষণ দত 
মহাশয় লিখিয়াছেন, “প্রথম দর্শনেই মনে হইয়াছিল সম্তদাস শান্তির মুক্তি''....সমাগত 
বহু দর্ণকমণ্ুলীর দিকে চস্কু মেলিয়। রাখিয়াছেন, অথচ মনে হুইয়াছে ভাহায় দৃষ্টি যেন কোন 
দুর দূরাস্তে এক অভীক্রিয় রাজ্যে ডুবিয়। রহিয়াছে-_-মুখে আলাপ আলোচনা করিতেছেন 
কিন্ত তীহার মনঃগ্রাণ যেন অন্তর দেবতায় চরণতলৈ প্রণত হইয়া! রহিয়াছে । তাহার মুখচ্ছবি 
ফেখিলেই প্রা জুড়াইত, হান তৃপ্তিলাভ করিত ।......কি সৌম্য ছন্দ শাস্ত মূর্ডি।” 

এই উভয় লেখকের ফেহই আমাহের শুরুতাত। নহেন। 

* বাহার! অনুপস্থিত অথবা বিলম্বে অসিত তাহাদিগকে পরে ফটুকায দিতেষ। 


সদাচার ও আত্যান্তরিক প্রকৃতি ৪৫১ 


রি স্পাম্পশ শীল ম্প পা পন শি. স্পা পিটিলি পা শি 


সময় দিতেন। আশ্রম সংক্রাস্ত যে সকল বিষয়ে উহার নির্দেশ আবশ্ক, 
তংসমুদায়ও তাহার নিকট এই সময়ে উপস্থির্ত হইত, তিনিও পুষ্থা্পুঙ্খ- 
রূপে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন । বেলা প্রায় এগারটায় 
সান করিতেন এবং শ্রীঞ্রঠাকুরজীর ভোগ দিবার পর অন্ান্ত সকলকে 
প্রসাদ পাইতৈ বসাইয়। স্বয়ং প্রসাদ পাইতে যাইতেন। অনেক দিন 
আচমনান্তে আবার আসিয়া সকলের খাওয়া দেখিতেন--কে খাইল, 
“কনা খাইল খবর লইত্েন, আদ্ছব করিয়! সকলকে খাওয়াইতেন। 
অনন্তর এই লময়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, কোন কোন দিন আহারান্তে 
বাহিবে আবার কিছুক্ষণ বসিয়া সকলের সঙ্গে সদালাপ করিতেন, ভারপর 
বিশ্রাম করিতেন । 

তাহার বিশ্রামাস্তে সদ্গ্রন্থ পাঠ হইত--গীতা, ভাগবত, পুরাণ, 
ভক্তমাল। 11001656102 01 010719$ প্রভৃতি; নিয়মিতভাবে পড়িয়। 
এক একখানি গ্রন্থ কিছুদ্িনে শেষ করা হইত। কখন কখন 
সকালে এবং সন্ধ্যার পরেও পড়াহইত। এইক্ূপে এক একথানি গ্রন্থ 
অনেকবার পড়া হইয়াছে । শেষের দিকে এই সময় তরুণবয়স্ক সাধু- 
শিহ্যদিগকে তিনি নিজে সংস্কৃত ব্যাকরণ, গীতা প্রভৃতি পড়াইতেন । 

বৈকালে মুক্ত বাযুতে কিছুক্ষণ ড্রমণ করিতেন । শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান 
কালে পদত্রজেই যাইতেন, বর্জদেশে আলিলে শিষ্েরা মোটরে করিয়া 
লইয়া যাইতেন। সন্ধা আরতির পূর্বেই তিনি ফিরিয়া আসিতেন ও 
প্রতাহ নিদ্নমিতরূপে সন্ধ্যা আরতিতে উপস্থিত হইতেন। ইহার পর 
আবার নিজ আসনে আলিয়া বসিতেন। এই সময়ে নানা সংগ্রসঙ্গ 
হইত। ন্বাে প্রসাদ পাইবার পর কিছুক্ষণ পায়চারি করিতেন, 


তারপর শয়ন করিতেন। 
আশ্রম সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভাফাইয়৷ আমাদের 





৪৫২ শ্রী ১০৮ ্বামী সম্ভদাপ বাবাজী যহারাজ্েব জীবন-চরিন্চ 


চে শ। ল০০৮ 


সকলের মত লইতেন, আমবা অকুগভাবেই স্ব স্ব অভিমত বাক 
করিতাম, িনিও কতক মন লইয়া, কতক বদলাইয়! একটি নিপ্েশ 
দিয়। দিতেন। ্টাঙ্গাব ব্যাখ্যাত শ্রমণ্চগবদগীক্তা যখন প্রেসে দিবার 
জন্য লিপিবদ্ধ করা তইতেছিল, তন টাঙাব লিখিত ব্যাখ্যার কোল 
কোন স্থল আমাদের কাহারো "অভিপ্রায় ন্রসাবে পরিবন্তিত করিয় 
দিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি । এপ গুরুতর ব্যাপাবে্ আমাদেব 
অভিমতকে উদ্পক্ষা কাবন নাই। অন্বস্থ অবস্থায় এষধ পথ্য বলিয়' 
আমরা যাহা! খন দিতাম, তাহাই তখন স্রবোধ শিশুর ন্যায় গ্রহণ কপি- 
তেন এবং আমাদের সহিত একপ বাবার করিতেন যেন তিনি 
আমাদের বালগোপাল, আমরা ঠাহার অভিভাবক । 

শ্রীমচ্ছঙ্করাচাধোর মত তিনি বহুস্থালে সমালোচনা ও খণ্ডন করিয়ান্েন, 
অথচ ত্তীার নাম উল্লেখ যখনই করিতেন, বিশেষ আন্ধা ও মধ্যাদার 
সহিভ “শঙ্কর ভগবান্‌” বলিতেন। বাস্তবিক আব্রন্ধস্তম্ব পধ্যন্ত সকলকে 
উপযুক্ত মধ্যাদা দেওয়াই তাহার শ্বতাব ছিল। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখঘোগ্য । সাধু ও সক্গ্যাসী- 
দিগের ঘধ্যে সময়ে সময়ে গৃহস্থদের প্রতি, এমন কি গার্স্থ্যাশ্রমের 
প্রাতিও, অনাদর ও অবজ্ঞাব ভাব দেখা যায়। ইহা শ্রীশ্রীবাবাজী 
মহারাজের একেবারেই ছিল না এবং সাধু শিত্যদিগের মধ্যেও যাহাতে 
সেই ভাব না আলে, তাহাদিগকে তদ্রপ উপদেশ করিতেন। গৃহস্থাশ্রমে 
থাকিয়াও উপযুক্ত সাধন ভজন করিলে প্রীভগবানূকে লাভ করা যায়, 
ইহা তাহার অভিমত ছিল। তাহার গৃহস্থ শিক্যগণের মধ্যে কেহ কেহ 
লাধনজগতে বিশেষ উন্নত, নবীন সাধুশিত্যদিগকে তাহাদের আদশ 
লক্ষ্য করিয়!, এমন কি সঙ্গ করিয়াও, উপকৃত হইতে তিনি কখন কখন 
উপদেশ দিয়াছেন ! অপ্র পক্ষে গৃহশ্য শিশ্বদিগকে সর্বদা সাধুদের 


সাচার ও আভ্যস্তরিক গুরু তি ৪৫৩ 


সা শি শ পি 


উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। সাধুদিগের 
পঙ্গতের সময় সেখানে কোন গৃহস্থ শিষা উপস্থিত হইলে তজ্জন্য তাহাকে 
অনেক সময় বিশেষরূপ শাসন করিতে দেখিয়াছি । 

সাধারণতঃ নৈষণ্ম্য-_সর্ববিধ 'অভিসন্ধিহিত নিলিগ্ভাব ও 
সেই সঙ্গে ভগবইসেবাথ সর্ববিধ কন্মেব জন্য 'অতক্ষণ প্রস্থত থাক1-_ 
াহার এইবপ 'ভাবই আমরা সর্ববদ] লক্ষা করিয়াছি । নিজে হইতে 
বে'নকম্মেলিপ্ত ভইতেন না; লোকেব প্রার্থনায়, ই্রপ্ররাধাবিহারীজীর 
সেধাব প্রয়োজনে, সাধুদিগের চিরাচরিত নিয়মান্থরোধে, অথবা অন্তবিধ 
কারণে কোন কশ্মের প্রেরণা আসিলে উতসাহসহকারে সব্বগ্রযত্তে তাহা 
সম্পন্ন করিতেন। এই সময়ে ভাহার যে উৎসাহ ও অদ্ভুত কর্মশক্তি 
প্রকাশিত হইত, তাহ] দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত । সঙ্গে 
সঙ্গে কাজ করিয়া যুবক আমরা প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত পারিয়া! 
উঠিতাম না। তাহার ব্যাখ্যাত বেদাস্তদর্শনের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের 
সময় এই গ্রস্থেব একটি উপসংহার যোগ কবিয়া দ্বার প্রয়োজন 
অন্নভূত হয়। অধিক সময় ছিল না, মূল গ্রন্থের তখন মুস্রণকাধ্য 
চলিতেছে । উপসংহার লিখিবার কাজ আরম্ত হইল। যুক্ত বাবাজী 
মহারাজ বলিয়! যাইতেন, আমাদের জনৈক উচ্চশিক্ষিত গুরুত্রাতাঁ-ইনি 
একটি কলেজের অধ্যাপক-_-তাহা লিখিয়া লইতে লাগিলেন। প্রত্যুষে 
শৌচ ন্বানাদদি সাবিয়া উত্তয়ে কাজে বদিতেন, মাঝখানে শৃঙ্গার আরতির 
সময়টুকু বাদ দিয়া বেলা এগারট] সাড়ে এগারটা পধ্যস্ত কাজ করিতেন, 
আবার প্রসাদ পাইয়া আসিয়া বসিতেন ও অবিচ্ছেদে বৈকাল পাচটা 
সাড়ে পাচটা পধ্যন্ত কাজ চলিত। সপ্তাহাধিককাল এইবূপভাবে.কাজ 
কিম্বা গুরুত্রাতাটি ক্লান্ত ও অবসর হুইয়া পড়িলেন, মাথায় যঙ্থণা সহ 
ধমনোদ্ধেগ হইতে লাগিল । লিখিবার কাজ অন্তের লইতে হুইল, এই 


৪৫৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের হীন চরিত 


শস্মপি্সপীল পপি পেত  পপিন্পা পাস্পিশ সি তি পি সিল পাস সনি 


সময় হইতে লিখিবার কান আমর] কয়েকজনে (সিরিয়া শেষ পযান্ত 
চালাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কিন্তু কোনপ্রকাব কাটি 
আমরা একদিনও লক্ষ্য করিতে পারি নাই। উপসংহাব লেখা শেষ 
হওয়া পধ্যস্ত এইরূপেই কাজ চলিল। কাযা সমাপূ হইলে আবাব পেষ্ট 
আত্মসমাহিত নৈষ্ষশ্মা ! 

মকল কাযো তাহার একমাত্র লক্ষা ছিল ভগবংনসেধা, অপব কোন 
উদ্দেশ্য থাকিত না, তাহার আচরণে উতা সর্বদা স্পঠশাবে প্রকাশ 
পাইত ; কখন কখন তাহার নিক্চেব কথাও প্রকাশিত হইত | গজ 
১০৩৬ সালের প্রয়াগ কুম্তে যাত্রা কবিবাব অব্যবহিত পূর্বের একরাত্রে 
শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শবীব সহসা বিশেষরূপ অন্স্থ হইয়া পন্ড । 
স্থির হইয়া শয়ন করিতে পারিতেছেন না--শয্যায় এপাশ এপাশ 
করিতেছেন, কখন উঠিয়া বসিতেছেন, কখন বালিছশর উপর দুই হাতের 
মধ্যে মাথা রাখিয়] উপুড় হইয়া থাকিতেছেন, এক একবার বজিতেছেন, 
“হে মহারাজ 1” যন্ত্রণা ক্রমে বুছি। পাইতে লাগিল। আমাদের সাধু 
গুরুভ্রাতা বনমালীদাসন্ধী৷ জিজ্ঞাস! করিলে বজিলেন, “মেরুদণ্ডের নিম্নাদক 
হইতে একট! বেদন। হৃদয়কে আঘাত করিয়া উর্ধাদিকে উঠিতেছে, তাহা 
এত তীত্র যে মাঝে মাঝে শ্বাসরোধ হইয়া যাইতেছে ।” রাত্তি প্রায় 
চারিটার সময় এই অস্থিযক্তাব কমিয়া গেল ও অত্যন্ত অবসন্নভাবে 
শষ্যায় পড়িয়া রহিলেন। ভোরবেলায় দেখা গেল নিজে উঠিতে 
পারিতেছেন না, শরীর একেবারে ফ্যাকাশে-_রক্তশৃন্য হুইক্ম গিয্াছে। 
উঠাইয়! দিলে 'অতি কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া! শৌচে গেলেন । শৌচের পর 
হখন হুত্যপদ গুদ্ধি করিতেছিলেন তখন ধীরে ধারে স্বগতভাবেই বলিলেন 
“কাজ ত শরীর ছুটিয়াই গিয়াছিল, ঠাকুয়জী আবার রাখিয়া দিলেন! 
জীত্ররাধাবিহ্ারীজীর পৃঙ্গার আরতির সময় এই শর্মীর লইয়াই চলিলেন। 


সদাচার ও আত্যন্তরিক প্রকৃতি ৪9৫৫ 





শপ শি পিস পি স* পাপ পাপী পেপসি সপ 


শবীর কাপিতেছে, পা টলিতেছে, এক একবার পড়িয্বা যাইতে ঘাইতে 
দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইতেছেন, তথাপি ব্যাকুল আবেগ লইয়া 
চলিয়াছেন। মন্দিরদ্বারে গিয়া যখন বন্ধাঞ্জলি হইয়া শ্/আঠাকুরজীর দিকে 
একদুষ্টে চাহিয়া দাডাইলেন, তখন তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত, পূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণের ঠাব_হে গ্রভো ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, এই শরীর, 
প্রাণ মন সকলই তোমার, যেভাবে রাখিতে চাও তাহাই হউক”-_যাহা। 
হার কথাবাতা ও আচরণে সর্বদা বুঝা যাইত তাহ। আজ যেন 
ষ্কাহার সর্ববাজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ্র্রবাধাবিহ্বারীক্গীকে প্রণাম করিয়] 
মখন তিনি শ্রগুরুদেবের মন্দিবের সম্মুখে আসিয়া চাড়াইলেন তখন 
তাহার ওষ্টাধর ঈষৎ কম্পিত, যেন কিছু বলিতেছেন, দরদরিত অশ্রধারা 
বুক ভাসাইয়া আসিয়া বসনকে সিক্ত করিয়াছে। 


পরদিন প্রয়াগ ধাঁত্রা করিবার কথা। বেলা প্রায় আটটার সঙয় 
রামরুষ্ণমিশনের ডাকার আসিলেন ও যন্ত্রাদির দ্বারা তাহার শরীর 
পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,”আপনার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে আগামী 
কল্য আপনার যাওয়া হইবে না, কয়েকদিন পরে শরীর তস্থ হইলে 
যাইবেন।* কিন্তু বাবাজী মহারাজ একথা শুনিয়। অতিশয় দীনভাবে ও 
গদগদভাবে বলিলেন,--“বাবা ! ঠাকুরজী যখন এবার শরীর রাখিয়াছেন 
তখন যাইবার যে দিন স্থির করা হইয়াছে, কাতার কাজে সেই দিনই 
যাইতে হইবে।” যে ভাবে তিনি কথাগুলি বলিলেন তাহাতে 
ডাক্তারবাবুও আর পুনরায় নিষেধ করিতে পারিলেন না। পরদিন 
যথাসময়ে একপ্রকার চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থাতেই তাহাকে লইয়া প্রয্নাগ- 
রাজে কুস্তের উদ্দেশে আমরা ঘাত্রা করিলাম । 


তিনি যে স্বীক্ষা! দিতেন, তাহারও ভাব ছিল অবিস্তাগ্রত্ত জীবরণী 


৪৫৬ শ্ত্রী' ১০৮ ্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের ীবন-চরিত 


সপ পাসস পাপ অপ শপ স্পা পিসি পিশ সপপন পা শপ | সা সি 


ভগবানের সেবা । যদ্্ারা জীবের সর্ববিধ দুঃখতাপের মূলোচ্ছেদ € 
পরমানন্দলাভের উপায় হয়, সেই দীক্ষার্দান হইতে আহার নিদ্রা গ্রতি 
প্রাত্যহিক সাধারণ ক্রিয়া পধান্ত জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপার সাক্ষ।ং 
'ভগবংসেবা বোধে কিরূপে কাধ্যতঃ করিতে হয়) তাহার প্রণালী ভিনি 
তাহার শিষ্যুশিব্যাগণকে উপদেশ করিয়া গিয়া,ছন। 

তাহার কন্মসম্বদ্ধে আর একটি বিষয় আমরা মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিয়' 
বিশ্মিত হইয়াছি। কাজের সময় তাহার অন্থথ থাকিত না। ভাওডা 
শিবপুরস্থ বঙ্গীয় নিষ্বার্ক আশ্রম যেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পুর্ববদিন 
অনেকবার পাতলা দাত্ত ভওয়ায় তিনি অতিশয় দুর্বল হইয়া পন্ডিয়া- 
ছিলেন, উঠিবার সামর্থ্য ছিল নাঁ। চিকিৎসাতেও শেষরাত্রি পযাস্ত 
বিশেষ কিছু উপশম হইল না। পরদিন শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর 
যুগলমৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠা, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, তৎসংক্রাত্ত বৈদিক যজ্স প্রভৃতি হইল 
ও নৃানাধিক চয় হাজার লোক প্রসাদ পাইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজ এই বৃহৎ ব্যাপারের তত্বাবধান--যাহা কিছু করা প্রয়োজন 
সবই করিলেন, সেদিন আর তাহার দেহে কোন অস্থথ আমরা! দেখিলাম 
না। পরদিন আবার পূর্বববৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন-_যেন পীড়া তাহার 
দেহকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘণ্টার জন্ত ছুটি দিয়া গিয়াছিল, নির্দিষ্টকাল 
অতিবাহিত হইলে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল, আবার সেই অবস্থায় 
আসিয়া ধরিল। এরূপ ঘটন1 আরও অনেকবার ঘটিয়াছে। দেহান্তের 
কয়েকদিন মাত্র পূর্বে মুমূুূ অবস্থায় যখন তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে, 
এমন কি পাশ ফিরাইয় দিতে হয়, তখন এইন্ধপ একটি ঘটনা ঘটিয়া- 
ছিল। ১৩৪২ সালের পৌধ সংখ্যা (প্রবাসী, পত্রিকার আমাদের 
গুরুত্রাতা ডাক্তার প্রযুক্ত ত্রজব্জভ সাহা মহাশয় লিখিয়াছেন--.“ইদানীং 
শরীরের অস্থস্থতায় জন্ত তিনি কখ! কফিতে ক্লাত্তি বোধ করিতেন। 


সদাচার ও আভ্যন্তররিক প্রকৃতি ৪৫৭ 


পা মি পালি সস 


কিন দেহত্যাগের পাচদিন পুর্বে যেদিন বিখ্যাত অই্ৈতবৈদান্তিক 
শ্রযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "তার স্গ দেখা করিতে গিয়াছিলেন, 
সেদিন এত নিপুণতাব সহিত দুই ঘণ্টাকাল শ্রনিষ্ধাক মতের ভেদাভেদ- 
বাণ সমর্থন কবিয়াছিলেন যে সমবেত শিষ্য ও জনমগ্ডলী চমংকৃত 
হইয়াছিলেন। সেই সময়ট্রকুব জন্য সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, 
তিনি নিরাময় হইয়া সম্পূর্ণ স্স্থ ও সবল হইয়াছেন । এই বিষয় 
আলোচনার অব্যবহিত পরে ন্তিনি এত অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, ছুই 'এক 
গুনব মধ্যে সম্পূর্ণ উত্থানশক্তিরহিত হইর়াছিলেন।” অসুস্থ অবস্থাতেও 
াভার গুরুদেবেব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি রোগঘন্তণ1 বিস্মৃত 
হইতেন, ঈশ্বরীয় কথা কহিতে কহিতে উতসাহভরে উঠিয়া বসিতেন। 
একবার তীহাঁকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, উত্তরে বলিয়াছিলেন, 
“ষ্টাহার কাজের জন্য ঠ্কুরজী শক্তির অভাব দেন না, বাবা !” 
সময় সময় বালকবং আচরণ তাহার ছিল। বুন্দাবনে বৈকালে 
বেড়াইতে চলিয়াছেন, সান্ধ্যসমীরে ধীরে ধীরে আননে। তাহার সঙ্গে 
চলিয়াছি, সহসা এক জায়গায় থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ত কত 
পথ আসিয়াছি ?” বলা বাছল্য, কেহই তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না, 
ছুই তিনটা আন্দাজী কথা ছুই তিন জনে বলিলাম, তিনি বলিলেন, 
“কেউ পারুলে না!” হাতের লাঠিটি মাটিতে ঠকিয়া:দিয়৷ বলিলেন, “এই 
জায়গায় আশ্রমের দরজা থেকে ঠিক চার ফার্লও হয়েছে!” “কি করে 
জানলেন?” «পা গুণিয়া আসিয়াছি যে !”--এমন বালকের মত করিয়া 
কথাগুলি বলিলেন যে অতি কষ্টে বিশেষ ধেধ্যসহকারে আমাদের হান্ঠ 
সংবরণ করিতে হইল। ১৩৪১ সালের কার্ঠিক মাসে বৃন্দাবন আশ্রমে 
্ীুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। চিকিৎসায় 
অন্ধ কমিয়! গেলে স্থান পরিবর্তনে উপকার হইবে মনে করিয়া তীাছাকে 





৪৫৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজ্জের জীবন-চরিত 


শি শ পাপিস্পপাপস | পি পসটি  প্পপািল পাটি সপ 


লইয়া এটোয়ায় আসা হইল। এখানে আমরা মাসাধিককাল ছিলাম। 
বুন্দাবনে অস্রখেব সময় বাবা জটা দাড়ি ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই 
গাস্ডীধামণ্ডিত শ্রী আর নাই, দেখিতে পূর্ববাপেক্ষা যেন ছোট, রুশ 
অনেকটা বালকেব মহ ভইয়াছেন। এখানে আসার কয়েকদিন পে 
একদিন মধ্যান্কে দুইটি সাধু গুরুভ্রাতা বৃন্দাবন হইর্তে আসিয়া 
পৌছিলেন। অল্পক্ষণ পবেই ইচ্াদিগকে প্রসাদ দেওয়া হইল। 
বাবা কাছে বসিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন | গুরুত্রাতৃদ্বয়েব 
একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, বয়স অন্তমান ষোল সতর হইবে, 
ইনার সহিত ত্ৰাভীর যেন সখ্যশাব, সে বলিল “বাবা, আপনি 
এই কয়দিনেই যে মোটা লয়েছেন। দেখ চি!” সোৎসাহকে দুই হাত 
প্রপারিত কবিয়া তিনি বলিলেন, “এখানে কদিন থাকলে তুই 
এত মোটা হয়ে যাধি।” তাহার ভাব দেখিয়া ও কথা গুনিয়া আমব! 
হাসিতে লাগিলাম। আর একদিন এই ছেলেটিকে বলিলেন, “তুই 
উটের নাঁচ দেখতে পাল্লি না, সেদিন হয়েছিল। এখানকার লোকে 
বেশ দ্রেখায়। দেখেচিস্‌ কখনও উটের নাচ 1” সে বলিল, “ন! বাবা, 
উটের নাচ কোনদিন দেখিনি।” “এই দ্যা এই রকম করিয়া নাচে !” 
বলিয়া মাথার উপর এক হাত তুলিয়া অনুকরণ করিয়া! দেখাইয়া দিলেন। 
ইহা! দেখিয়া আনঙ্দে আমর! প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলাম। 

শ্রীমান্‌ মনোহরদাল নামে আমাদের একটি ভ্রজবামী গুরুভ্রাতা 
আছেন। ব্রজে ইহার জন্ম, শৈশবেই ঘটনাক্রমে আমাদের আশ্রমে 
আসেন; কিছুকাল আশ্রমে বাস করিবার পর ্রীশ্্রীধাবাজী মহা" 
রাজের প্রতি ইহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্মে, তিনিও কুপা 
পূর্বক ইহাকে লাধুচেলা করিয়া! জন। তদবধি উাহায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 
বিশেষ নিষ্ঠা ও গ্রীতির সহিত ট্ঠাহায় সেবাকাধ্য করিম্বাছেন। 


সদদাচার ও আভাস্তরিক পিরিতি 81৯ 





শি সপ শাস্তি | পি স্পা শাসপাপসপপিসসসপাশি পাপা পাপ আপাসপিশসদ শা পস্পা  সপ জপি সপ সি শা শপ সপ 


সহিতও তাহার যেন সধ্যভাব, ইচ্তার সহিত বাবহার কালে তিনিও 
বালকবৎ হয়া সমবয়ন্তের ন্যায় কথাবার্ত। কহিতেন। ইনার প্রতি শ্রীযুক্ত 
শবাক্গী মহারাজ সমধিক ন্মেত প্রদর্শন করিতেন, আমাদের সকলের 
নেকাট তার নানা সদগুণের স্বখাতি করিতেন । বস্ত্রতঃ তাহার অভি- 
মাত্র বাংসলা আমাদেব অনেকেব দৃষ্টি আকধণ করিয়াছিল। একদিন 
এই প্রসঙ্গ তাহার নিকট উত্থাপিত হইয়াছিল। ধীরভাবে সকল কথা 
সনিয়া শ্রিযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলি"লন, “দেখ বাবা, কাহার কিসে 
কল্যাণ হয় তাহা তোমবা বুঝ না। ছেলেটি পিতামাতার আদরের 
সম্থান ছিল, অন্তি বালক অবস্থায় গৃহ ছাড়িয়া আমার [নকট আসিয়া- 
ছিল । একট্ু আদর না পাইলে এ বয়সে আশ্রমের কঠোর জীবন-যাত্রায় 
টিকিয়। থাকিতে পারিত না। এই জন্যই তাহাব প্রতি তথন ওরূপ 
বান্তার করিয়াছি । &যাগী কাবো বশ নয়, বানা!” 
যুক্ত বাবাজী মহারাজ কর্তক ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শনের তৃতীয় 
স্স্কবণ গ্রকাশিত হইবার প্রান্কালে তিনি এই গ্রন্থের একটি উপসংহার 
লিখাইয়া দ্িয়াছিলেন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কিছুদিন পধাস্ত কি বিপুল পরি- 
শ্রম তিনি এজছ্য করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। এই 
সময়ে একদিন সকালে কাধ্য চলিতেছে, তিনি বলিয়া দিতেছেন। আমর! 
লিখিয়া লইতেছ্ছি, এমন সময়ে একটি অভিযোগ উপস্থিত হইল। আশ্রম 
হইতে অনতিদূরে জীপ্রীঠাকুরজীর একটি বাগিচা আছে, সেখানে ফুল) 
তুলসী এবং কিছু কিছু শাকসজীও উৎপন্ন হুয়। ভজনলাল নামে ব্রজ- 
বাসী চাকর বহুবর্ধ পর্যন্ত এই বাগিচার কাধ্যে ও আশ্রমের কার্ধে নিযুক্ত 
ছিল। সে বাগিচা হইতে কিছু গোয়ার * চুরি করিয়াছে বলিয়া কয়েক 


. * পঙ্গোরার" নামে ব্রজে একপ্রন্ার কলল হু; ইহার নাই কাটি গরংকে শ্বরুকে খাইতে 
দেওয়। হয় । 


৪৬০ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের রন চলিত. 


জনে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। বাবাজী মহারাজ সকল কথা 
শুনিয়া! বলিলেন, “বোলা ও উস্কো।” ভজনলাল আসিয়া অপরাধ অস্বীকান 
করিল। তখন তিনি তাহাকে জেরা করিতে লাগিলেন। ষ্টাহার 
জেরার ফলে সে নিজের প্রথম কথ। ঠিক রাখিতে পারিল ন|--তাতাব 
অপরাধ প্রমাণিত হইল। খন “চোরি ০১। কিয়া, ফিবু হম্াবে সামনে 
ঝুটভী কহনে লাগ গয়া” বলিতে বলিতে তিনি যেন অতিশয় ভ্ুদ্ধভাবে 
আসন হইতে ডঠিয়া তাহার নিকট গেলেন ও এক থাঞ্সড় লাগাইলেন 
এবং "ফের এস কাম করোগে ত ভিয়াসে নিকাল দেঙ্গে” বলি 
বলিতে নিজ আসনে ফিরিয়। আসিলেন। বসিবামান্র তাহার ক্রোপের 
কোন চিহ্ন আর আমরা দেখিলাম না । “আহা, তোমবা বসিয়া আছ । 
আচ্ছা ! বাবা, লেখ” বলিয়া অর্ধসমাপ্ঠ বাকোর যে পধ্যস্ত বলিয়া উঠিয়া 
গিয়াছিলেন, ঠিক তাহার পর হইতে বলিতে ,আরম্ত করিলেন, স্মরণ 
করাইয়া দিতে হইল না যে কোন্‌ পধ্যস্ত বলিয়াছিলেন। সেই সৌমা 
জ্ঞানপ্রভাদীপ্ত মতি তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া উঠিল ! 

আর একদিন মধ্যান্ছে আমাদিগকে গীতা পড়াইতেছেন, এমন জময় 
এগরার। হইতে লোক আসিল। তাহার অবিলদ্বে ফিরিয়া যাইবে, 
সুতরাং তাহাদের সহিত তখনই কথা কহিতে হইল । দেখিলাম দেন? 
পাওনার হিসাব লইয়! সমানভাবে তাহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে- 
ছেন। অবশেষে ব্যাপারের সমাধান হইলে তাহার! প্রণাম করিয়া 
বিদায় হইবামাত্র আযাদের দিকে ফিরিলেন। “বাবা! তোমরা আনেকক্ষণ 
ধসে আছ” বিয়া বথাস্থানে ব্যাখ্য। করিতে আরম্ভ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ 
গদ্গদচি্ত হইলেন । সে কি তন্সয়ভাব! বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সম্পূর্ণ 
ভাবটি হেন ষাছাতে মুষ্তিপরিগ্রহ করিল, যেমন স্ুগবৎ-প্রসঙ্গে তাহার 
সর্বদা হইত তাহার এই ভাবাস্তর ঘাটিতে এক মৃহূর্তও লাগিল না! 


সদাচায় ও হাতার? প্রকৃতি ৪৬১ 


লাশ লা পাস সি ৩ পাপ সপ অন 


বস্বতঃ এবং মহাপুরুষেব সঙ্গন্ধে সাধারণ বিচাববদধি বার্থ ও 
নিশ্ল। দীর্ঘকাল '্টাহার সঙ্গলাত ৪ কাহার আচরণপরম্পরা লক্ষা 
কবিয়া তাহার সম্বন্ধে এই ধারণাই আমাদুদর ক্রমশঃ দট হইয়াছে যে, 
হাশ্াব বাহরূপের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণ রূপ আমাদের বোধাতীত। 
পারিপার্শির্ক অবস্থান্তসারে যখন যে গুণের, যে শক্তির ক্রিয়া হইবার 
বথ], ভাহাই প্রকাশিত হয়। সেই জন্যই এই সকলের কোন একটিকে 
বা কতকগুলিব সমষ্িকে তাভার নিঙ্গম্ব বলিয়া বলা অসম্ভব। শেষ 

কথা এই মে আমরা ক্টাহার কথ! বলিতে গিয়া নিজেদের অক্ষমতার কথা 
যেমন মশ্মে মন্খ্বে উপলব্ধি কবিতেছি, তেমন 'অন্তভব করিতেছি যে-_ 
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে 
স্বরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবকী। 
লিখতি যদি গৃহীত সারদা সর্ববকালং 
তথাপি তব গুণানামীশ ! পাবং ন যাতি * ॥ 


বাশ্তবিক ধিনি অনস্তের সহিত একীভূত হস্টয়া গিয়াছেন, তাহার অস্ত 
পাইবে কে? 


পাপী শপ পপ 


* বঙ্গানুষাদ ;--হদি কালির পর্বত সমুদ্র মধ্যে ফেলির! (ওয়! ধায় ( অর্থাৎ সাগর- 
ভর! কালি হয়), আর (তাহ! হইতে কালি লইয়া ) পারিজাতের শাখার লেখনী দিয় সমগ্র 
পৃথিবীতলরপ কাগজে দ্ব়ং সরততী দেবী চিরকাল ধরিয়া! লিখিতে থাকেন, তথাপি ভৌার 
ওপসমূহ বর্ণনা! করিযন। গেষ করিতে পায়িষেদ না । 





মণ্তম অধ্যায় 
অন্তর্ধান - 


প্রযুক্ত বাবাজী মহারাজের কোঠা ছিল, তাহ] আমাদের তস্মগন 
ভইয়াছে। ভাহার জন্মকুগুলীটি নিয়ে প্রদত্ত হইল *। কাশীধামে 
যাতাদের নিকট ভৃগুসংহিতার মূল গ্রন্থ আছে, তাহাদের দ্বারাও নিচুজল 
কোষ্ঠীবিচার তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে, সংসাব ত্যাগের বন পুর্বে 
করাইয়াছিলেন এবং ইহারা ধে সকল ভবিধঘ্যদুক্তি করিয়াছিলেন হার 
দুইটির মাত্র এখানে উল্লেখ করিব । একটি ভবিষদ্ধাণী ছিল, “সহশ্রাপিক 
শিল্ সহ বৈকুন্ঠে বাস।” দ্বিতীয়টি ছিল আমু* সম্বন্ধে) ভূগুসংহিতার 





শকা্ধ! ১৭৮১1১1২৭৪৮1৫৭।২৪ তুলারাশি, চিত্র! নক্ষত্র । 





 অন্থর্ধান ৪৬৩ 


সপ স্প  শীলিশশট পিপিপি পপ ০৮ সপ স৯প্পী সরে সত সপ | পতি পপি 


বিসা্াণী ছিল, পরমায়ু ৬৯ বৎসর কয়েকমাস, তবে এ এ কথাও ছিল 

ঘ ইহা সাধন ফলে বছ্ধিত হইতে পারে। 

১৩৩৬ সালের প্রয়াগ কুস্তমেলায় যাক্সার প্রাক্কালে এক রাত্রে 
ঘেরূপে সম্সা অতিশয় অন্রস্থ হইয়া পড়েন তাহা পূর্বধাধ্যায়ে 
বণিত হইক্মাছে | এই সময়ে ক্টাহার ডূগ্ডসংহিতোক্ত আযুক্কাল পূর্ণ 
হইয়। কিছু অধিক হইয়াছিল। যে' প্রণালীতে সাধারণতঃ দেহত্যাগ 
হয়, তদ্রুপ অবস্থাই সে রাঝ্রে তাহাব শরীয়ের হইয়াছিল। বাস্তবিক 
নেহভ্যাগ যে হইয়াছিল এবং ্া্ীঠাকুরজী বিশেষ লীলা প্রকাশ করিয়া 
থে তীহাকে আবার রাখিয়! দিলেন, একথা! পরে তিনি কোন কোন 
শিষ্তের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সংসারে লোককল্যাণের 
নিমিত্ত আরও কাজ তাহার বাকী ছিল, “জ্রগদ্ধিতায়, আরও অনেক কাজ 
স্টাহার দেহ অবলম্বন করিয়া গ্রনভগবান্‌ করিবেন বলিয়া! তাহার 
দেহ রহিয়। গেল। তাঁর পরে তাহার শরীর যতদিন ছিল, এক 
প্রকার ত্বস্থস্থ অবস্থাতেই ছিল, পূর্ণ স্বাস্থ্য আর লাভ করেন নাই। 
তাহার পুরাতন আমাশয় রোগ মধ্যে মধ্যে দেখা দিত । এই কিনুন 
ছয় বৎসরের মধ্যে অস্তত্বঃ চারি পাচ বার কঠিন রোগ ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। ১৩৩৯ সালের আধাঢ মাসে অত্যন্ত গরমের সময় পাটনা 
হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গাড়ীতে *লু” লাগিয়া গুরুতর পীড়িত 
হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া! পড়েন । ইহার ফলে অনেকদিন শয্যাগত 
থাকিতে হইয়াছিল] পর বৎসর শ্রাবণ মাসে শিবপুরে 'অবস্থান কালে 
পুনরায় কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হন। এইরূপে প্রাচীন ও জীর্ণ শরীর 
লইয়াই হই, সুন্দর, সম্পূর্ণভাবে “তাহার কাজ করিয়া” কালাতিপাত, 
করিতে লাগিলেন । 

১৩৪১ সালের হেমস্তকালে বৃন্দাবনআশ্রমে শে বাধাৰী 


৪৬৪ প্্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহাবাজের জীবন-চরি'ত 


মহাবাজের যে কঠিন পীডা হইয়াছিল তাভাব পর তাহার শরীব "মাল 
সম্পূর্ণ ্ুস্থ হয় নাই। এটোয়ায় মাসাধিক কাল অবস্থানের ফলে 
তীহাব স্থাস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইল বটে, কিস্ধু পৌষ মাসের শেষ ভাগে 
পুনরায় শ্রী্রীদাদাগ্ররুক্ঠী মহারাক্তেব উৎসবের জন্য বুন্দাবনে ফিবিয়; 
আসিতে হইল । বুন্দাবনে আসিয়াই তাহ" শব'র আবার খরাপ হইল, 
এবং জর দেখা দিল। উৎসবের পর বাবাজী মহারাজের ইচ্ছান্রসাবেই 
প্রথমতঃ এগ্বাবায় যাল্চয়া ভইল। গ্রামটি চতৃঃপার্বস্ব সমতলভমি হই 
উচ্চ, শ্ুতরাৎ স্বাস্থাকর। এখানে একমাস বাস করিয়াও তাহার স্থাস্থ্োের 
বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। গুরুভ্রাতৃগণ এই সংবাদ পাইয়া অনা কোন 
স্বাস্থাকর স্থানে যাইবার ক্তন্ত বিশেষরূপ অন্নয়পত্র দিতে লাগিলেন । 
পাটনা বি. এন্‌, কলেজের অধ্যাপক শ্রচ্ছেয় গুরুত্রাত] শ্রীযুক্ত শ্রী 
গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাটনার জলবায়ু এই সময় ভাল বলিঘ' 
তথায় যাইবার জন্য বিশেষরূণপে প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলেন এব" 
রেলভাড়ার টাকাও পাঠাইলেন। তদম্ুসারে ফাস্তন ঘাসের শেষভাগে 
শ্রাবাবাজী মহারাজ এগ্রারা হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আলিলেন এব' 
কয়েকদিন পরেই পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনায় আসিয়া প্রথম কিছু 
দিন তাহার শরীর একটু ভাল হইল, কিন্ত তারপর আর উন্নতি হইল না। 
এখান হইতে ক্রমে গয়া, হাজারিবাগ, গিরিভি ও জামতাড়! হইয়া ক্ষার 
মাসের মাঝামাঝি শিবপুক্ আশ্রমে আসিয়া গৌছিলেন। কোনথানেই 
তাহার বিশেষ স্থাস্থ্যোক্রতি হইল না, সর্বঞই প্রথম কিছুদিন ভাল 
থাকিতেন, একটু উন্নতিক্ষ মত বোধ হইত, তারপর আর কোন পরিবর্তন 
হইত না। তিনি বলিতেন, “কোন নৃতন স্থানে গেলে জলবাঘুর গরভাবে 
আমার শরীরের বে উন্নতি হইবার তাহা প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই 
হইয়া যায়, তারপর আর ক্ষোন কাজ হয় না।” 


অস্তর্ধান ৪৬৫ 


০ম সা ৮ পিস্পস্প শি শা পাশ শািসশাট।  পপিশা ও শি স্টপ শপ সস পপি সপ আপ সপন 


একজন গুরুভ্রাতা শিলং হইতে লিখিলেন, এই সময় ( বর্ধারাস্তের 
পূর্ন পধ্যস্ত ) সেখানকার জলবাঘু খুব ভাল। তদন্তসারে শিবপুরে 
কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া শিলং যাত্রা কর! হইল, পথে গৌহাটীতে কয়েক- 
দিন বিশ্রাম করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে তথায় পৌছিলেন। 
এখানে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকা হয়, কিন্ত শরীরের বিশেষ কিছু উন্নতি 
তল না। তথাপি বিভিন্ন স্থানের গুকুত্রাতবগের একাস্ত আগ্রহে আবার 
নানাস্বানে যাইতে হইল। শ্রীহট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগরতলা, 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া 'আষাড়ের শেষে যখন শিবপুরে ফিরিলেন 
তখন তাহার শরীর আবার অত্যন্ত অস্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে 
এই ভ্রমণের একটি শুভফল এই হইল যে, বহু নরনারী তাহার 
চবদণে আশ্রয়লাভ কবিলেন । আর পুবাতন শিম্বগণও শেষবারের অন্ত 
ঠাভার দর্শনলাভ করিলেন । 

এই সময়ে আমরা কেহই মনে করি নাই ষে, সাহার লীলাসম্বরণের 
নিন নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে । প্রয়াগকুস্তের সময়ে তিনি প্রকাশ 
করিয়াছিপেন যে তাহার দেহ-পতনের বিলম্ব আছে, তাহাতেই 
এই কয়বংসর সকলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। সম্প্রতি চিন্তার কারণ ঘটিল। 
প্রায় বংসরাবধি তাহার শরীব খারাপ চলিয়াছে, চিকিৎসায় কিম্বা বাস 
পরিবর্তনে স্থায়ী ভাষে সারে না, অল্প অনিয়মেই আমাশয় কখনও বা 
জর পধ্যস্ত হয় ; ইহাতে চিকিংলকগণ চিন্তিত হইলেন। তথাপি কেহই 
মনে করিতে পারেন নাই যে তিনি শীঘ্র দেহ রাখিবেন। 

শিবপুরে পৌছিবার পর হইতেই অল্প অল্প জর হইতে লাগিল। 
কয়েকদিনের মধ্যেই আমাশয়, যকৃত বেদন! প্রভৃতি উপসর্গ সম্বলিত 
হইয়া রোগ কঠিন আকার ধারণ করিল। চিকিৎসায় রোগের কিছু 
উপশম হইলে আবার স্থান পরিবর্তনের কথা উঠিল। এই সময়ে 


০ 


৪৬৬ শ্রী ১০৮ শ্বামী সম্ভদ্াস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পুরীধামে. অথবা তুবনেশ্বরে আমাদের একটি আশ্রম হইবার গ্রস্থাব 
চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত বাবাঙ্গী মহারাজ বলিলেন, “তোমরা আমাকে 
বায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্তত্র নিয়া যাইতে চাহিতেছ , ভুবনেশ্বরের জল- 
বাস, ত ভাল, সেখানেই চল না কেন?” তদনুলারে ১০৪২ সালের 
২৫শে ভাদ্র ঠাছাকে কুবনেশ্বরে লইয়া যা হইল । এখানে আসিয়' 
শরীরের উন্নতি কিছুই দেখা গেল না । এইরূপ শরীর লইয়াই প্রতাহ 
রিক্সায় করিয়া বাহির হইয়া আশ্রমের জন্য জায়গার চেষ্টা কবি 
লাগিলেন। সপ্তাহাধিক কাল প্রত্যহ এইরূপে ঘুরিয়! একটি জায়গ 
পছন্দ কবিলেন এবং জমির ম।লিকের সহিত কথাবার্থা স্থির কাবয় 
আমাদের গুরুভ্রাতা বিজয়বাবু ও বিনোদবাবুকে টাকা লইয়া আসিবাব 
জন্ত শিবপুরে পত্র লিখিলেন। যথাসময়ে জমি ক্রয় কবা হইয়া গেল, উল্ত 
গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের ইচ্ছান্থুসারে আমাদের বুন্দাবনের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাবিহ্ারা- 
জীর নাযেই দলিল সম্পাদিত হইল। বাবাজী মহারাজ নিক্ছেই 
মন্দির ও আশ্রম-বাটার নক! প্রস্বত করাইয়! ভিত্তিস্থাপনের দিন স্থিব 
করিয়া দিলেন। 

এখানে থাকা কালে তাহার শারীরিক অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে 
লাগিল। ক্রমে একেবারে অবসন্ন হইয়া! পড়িলেন। এত দুর্বল হইয়া 
পড়িলেন যে কথা কহিতে কষ্ট হইত। তুবনেশ্বরে স্ুচিকিংসকের 
অভাব । এরূপ অবস্থায় আর তাহাকে সেখানে রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ 
হইল না। ১৮ই আঙ্ষিন গ্রাতে একরূপ চলচ্ছক্কিরহিত অবস্থাতেই 
তাহাকে লইয়া যখন শিবপুর আলা হইল তখন তাহার শরীর একেবারে 
দীর্ঘ হইয়া গিম্নাছে। এখানে আসিয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। 
ভুবনেশ্বর থাকিতেই বুন্দাবনে শীপ্র ফিরিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া” 
ছিলেন, এখানে আলিয়া সেইভাব আরও বদ্ধিত হইল। অনেকবারই 





চপ ০ ০ প্রি এতরা নে পা 6 তি 





অন্তপ্ধান ৪৬৭ 


লসপাস্পি শপ শা বান 


সেই কথা বলিকেন। কিন্তু অনবরত নানাগ্কান হইতে লোকে তাহাকে 
দর্শন করিতে আসিতেছেন এবং শরীরের "ই, অবস্থায় তিনি বৃন্দাবন 
মাত্রা করেন, ইহ অনেকের ইচ্ছ। নহে, চিকিংসকগণেরও অমত, স্থতরাং 
বন্দাবন ফিরিয়া যাইতে পারেন না--এই অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল। 
কয়েকবার যাত্রার দিন স্থির করিয়া সকলের নির্ন্ধাতিশয্যে তাহা 
পরিবপ্তন করিলেন। ২৪শে আশ্বিন তারিখে বৃন্দাবনে নিষ্নলি্গিতরপ 
পন্ধ দিলেন ২ 

প্রিয় বংশীদাস 1 তোমার পল পাইলাম । তোমরা সকলে আমার 
মাশীর্বাদ জানিবে । আমার শর'রের অবস্থা এই মে আহারে কোন 
গ্রবান রুচি নাই । শবীর কোন আচার গ্রহণ কবিতে চায় না; আহার 
বব্িলই গা বমি বমি করে, বাহির হইয়া যাইতে চায়। শরীর এত 
দুর্দল যে অনেক সময়ু ২৪টি কথাও কহিতে পারি না। ইক্তি চেয়ারে 
বসাইয়া তন চারজনে বহিয়া একস্থান হইতে অন্তন্থানে লইয়া যায়। 
১ধা কাণ্ভ্িক এখান হইতে শ্রীবুন্দাবন যাত্রা করিব মনে করিয়াছিলাম্ঃ 
কিন্তু এখানকার বন্ধুবর্গ এবং ডাক্তার মত করিতেছেন না। যাইতে 
সমর্থ হইব না বলিতেছেন । সুতরাং বাধ্য হইয়া ৯৩ই কাণ্তিক যাইব 
বলিয়। আপাততঃ স্থির করিয়াছি * | 

ক্রমশঃ এত ছুর্বল হইয়াছিলেন যে, এক এক সময় মৃচ্ছার মত হইত। 
'থাপি শরীরের এই অবস্থাডেও তাহার কর্ধধধারা রুদ্ধ হয় নাই। 
কিঞ্দধিক এক বংসরকাল পূর্বে তিনি একটি লোককল্যাণকর মহং 
প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন--তাহা সাধকসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে 
মতভেদ জনিত কলছের অবসানপূর্বক একতা স্থাপন করা। এই 
উদ্দেশে “ভেদাভেদ ( ছ্ৈতাদ্বৈত ) সিদ্ধাত্ত এবং শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্য প্রভৃতি 


৬ পপ শা শপ পাশ পপ পাশ শে স্পা পদ সপ স্পা সি 


* এই দিনও পরিবত্তিত কর! হইয়াছিল। 


৪৬৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবার্জী মহারাজের জীবন-চরিচ 


ভান্যকাবগণ” নামক একখানি পুশ্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাহত নি 
শীমহধি বেদব্যাসরুত অদ্ষহথত্র সমূহের যে নানা বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলি-। 
আছে তাহাদের মধ্যে কতথানি কা এবং কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বিবোধ 
তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন *। এই সকল বিভিন্ন মতের সামঞ্চনত 
কিরূপে হইতে পারে, তাহারও আলোচনা কারয়াছেন | শবীরেব বর্তমা 
'অবস্থাতেও 'এক্জন্য চেষ্টা করিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই । স্মাশ্িন মাছেন 
শেষ ভাগে রন্দাবন আশ্রমস্থ আমাদের এক গরুত্রান্তাকে পদ্ডে 

* এই গ্রন্থের চারিটি অধায়। প্রথমাধায়ে জ্ীব-ক্তগৎ, এতৎসন্বপ্ষীয় মূল বক্ষ 
সমূহ ও তৎলমুদায়ের নিম্বাক ভাষা উদ্ধাত করিয়া ও ব্রহ্ন্বরূপ সম্বন্ধে ভশগবান্‌ নিম্বাকাচামে ' 
প্রচারিত সিদ্ধান্ত কি, তাহা বর্ণনা করিল্লাছ্ধেণ। স্বিতীয়াধায়ে এই সকল বিষয়ে নিম্বা" 
মতের সহিত আচাধা শন্কর স্বামী, আচাধা রামানুজ স্বামী, আচাধ্য বিশ্ু স্বামী ও ইমনধা- 
চাধোর মতের ধতদুর ইক্য আছে তাহ! তত্তৎকৃত বেদাস্তশ্র/য্টের অণ্শ উদ্ধৃত করিছা 
দেখাইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এই সকল মতের মধো মে যে স্বলে বিশেষ বিরোধ আছে, 
তাহ! প্রদশন করিয়াছেন । ইহাতে দেখা যায়, বিরোধ 'অপেক্ষ! মূলগত একাই বেশী। চু 
অধ্যায়ে সামগ্রন্তের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং স্ব্ং একটি স্বনিশ্চিত পংখর 
নির্দেশ দিয়াছেন । কি উদ্দেপ্ত লইয়া চিনি এই কাষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেদ তাহাও এই 
অধ্যায়ের শেবভাগে বর্ণনা করিয়াছেন-_-“বিতিন্ন সম্প্রদদায়ের উপাসন। বিভিন্ন প্রকারের 
হইলেও সমত্ত উপাসনা! একেরই উপাসনা . মূলে ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই ' 
অতএব সামগ্রন্ত স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলে, সকলের মধো সামগ্রহ্। স্থাপিত হৃইয়। 'দে 
বিষাদ মিটিতে পারে না, এমন নহে । উদ্গারচেত! রাজনৈতিকগণ ভায়তে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে যেমন একতাস্থাপন করিতে ঘত্ব করিতেছেন, এবং তাহাদের হত্ব সফল হওয়া যে একান্ত 
অসম্ভব তাহাও ঘ্জনেক কৃতবিভ্ভ লোক মনে করিতেছেন না, ততক্রপ ধর্মমত সকলের 
ঘিরোধ মিটাইর! তগ্যধ্যে একতা স্থাপনের জন্যও যন্ব কর! আবগ্তক ; করিলে প্রীতগবৎ" 
বৃপার তাহাও লংসাধিত হইতে পারে এবং এইরূপ একতা স্থাপিত হইলে যে মহৎ কলা 
সাধিত হইবে, তহ্ছিবর়ে সন্দেহ কি আছে ?” 


অস্তপ্ধান ৪৬৯ 


স্পা শপ পিসি স্পা পাশপাশি শা শট পাস 


লিখিলেন, “-*-** এবার প্রয়াগে যে কুস্তমেল! হইবে, শুনিতেছি সঙ্গযাসী 
সম্প্রদায় প্রভৃতি হইতে আমার লিখিত “ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত” পুস্তকের 
বিশেষ সমালোচনা হইবে | তাহারা কেহ কেহ এ গ্রন্থের পক্ষপাতী 
হইয়াছেন। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মিল হইতে পারে, তাহার 
দিশেষ ঠেষ্টা হইবে ; অতএব শ্রীমান্‌ ধনগ্রয়দাসকে বলিবে, সে যেন 
আদ্যোপান্ত সেই বইখানা খুব ভাল কবিয়া আয়ত্ত কৰিয়! রাখে, এবং 
সধারণতঃ বেদান্থদর্শনটি ভাল কবিয়া আয়ত্ত করা আবশ্তক । কোন 
বিময়ে বিচার উপস্থিত হইলে যাহাতে অপ্রস্বত না থাকে । মেলায় 
'মামাব যাইবার সামর্থ্য ভইবে এইরূপ দেখিতেছি না, অতএব তাহার 
বশেষরপ প্রস্থত হওয়া! চাষ্ট---**--" |» ৬ই কাঠিক তারিখে, তাহার 
দেহাস্তের মাত্র এক পক্ষকাল পুর্বে শ্রীশ্রী্যামী মহাদেবানন্দ গিরি মহাশয় 
ঠাহাকে দর্শন কৰক্ছিত আসেন। উহাকে এই প্ৃন্তক একখণ্ড অর্পণ 
বরিয়া বলিলেন, "কুস্তের মেলায় যাইতে পারি কিনা সন্দেহ । তোমাকে 
ছোট ভ্রাভার ম্যায় দেখিয়া আসিয়াছি, তুমিই এই বিষয়ে ধ্যান দিবে ।” 
সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কলহের অবসানের জন্য কি প্রণালীতে কাজ করা 
হইবে, তদ্বিষয়েও ইহার সহিত অনেক আলাপ হইল। আরও কয়েক 
দিন পরে প্রায় মুমূর্যু অবস্থায় খ্যাতনামা বৈদাস্তিক শ্রীযুক্ত রাজেন্্নাথ 
ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তীহার যে দার্শনিক বিচার হইয়াছিল তাহার 
বিবরণ পূর্ববাধায়েই প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে; এই বিচার হইবার 
কারণও উক্ত গ্রন্থ । ইহার একথণ্ড সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্্র 
বাবুফে দেওয়া হইয়াছিল এবং তছৃপলক্ষেই ইনি শিবপুর আশ্রমে 
আসিয়াছিলেন। এইদিন তেজের সহিত ছুই ঘণ্টার উপর ইছার সঙ্গে 
বিচার করিবার পর একেবারে অবসন্ন হুইয়! পড়িলেন। তৎসত্বেও সেই 
দিনই বৈকালে আমাদের গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রাহা যহাশয়কে 


৪৭৯ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


ডাকিয়া ব্রহ্ষন্বরূপ, জীবতত্ব ও জগংতব্‌ বিষয়ে প্রায় দশ বারে! পু” 
লিখাইয়া দিলেন ও বলিলেন, “এ সম্বন্ধে ইহাই আমাব শেষ বক্তব্য” । 
অপরদিকে শরীবেব এরূপ অবস্থায়ও গুরুবূপে আমাদের সম্থন্গে 
তাহার যাহা করিবার_-শাসন, উপদেশ, প্রবোধ--সময়মত তাহা 
করিতেন। তাহার তংকালীন উপদেশ স্মরণ করিয়া এখন বুঝিতে 
পারি ঘে লীলাসংবরণের দিন নিকট আসিবার আভাস তাহাতে 


থাকিত। তখন আমবা বুঝি নাই । 


আশ্রমের বাগান কোপাইতে আমাদের অনেককে নিযুক্ত কারয়! 
তিনি নিঙ্দের আসন হইতে জানাল] দিয়া তপু ৪ প্রসন্নভাবে চাহিয়া 
দেখিতেন। একদিন বলিলেন, ণতোমরা সকলে নিজ নিজ কাঙ্র 
করিয়া ্থসংবন্ধভাবে একযোগে তীর দিকে চলিতেছ, ইহ] আমি দেখিয়া 
যাইতে চাই ।* | 


একদিন বালকের ন্যায় আব দার করিয়! বলিলেন, “তোমরা আমাকে 
একখানি 'ব্রন্মসঙ্গীত' কিনিয়। দাও” । বইখানি আনাইয়া দেওয়া হইল । 
মাঝে মাঝে তাহা দেখিতেন ও নিজে কখন কখন ছুই একটি গান 
গাহিতেন। মহাযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব হইতে বড় মধুরম্বরে নিয়- 
লিখিত গানটি প্রায়ই নিজে নিজে গাছিতেন, 


“তোর! কে াবিরে আয়রে ভাই 
সবে মিলে গ্রেমধামে হাই। 
তথায় প্রেমহয়েয় প্রেম মুখ, এস দেখে প্রাণ জুড়াই । 
পাপের মোছিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়ে সবায় 
কতকাল আর থাকবে! বল ভুলিয়ে ছেথায় 
এস গ্রেম ভয়ে কেঁদে কেঁদে সবে ভার পায় লুটাই। 


অন্তর্ধান ৪৭১ 


সপ পাশ লি ০ পিল? তাস সপ | আসিস পপর সপ 


পাপতাপ সমুদায় কিছু নাহিক তথায় 
নিতাপ্রেম নিত্যশান্তি বিরাজে সেথায় ॥ 
এ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন 
এস আনন্দেতে ধাই সবাই । 
এস প্রেমানন্দে নেচে যাই 
( ভোরা আয়) ॥ 


একদিন আমাদের জনৈক গুরুদ্রাতা, “বাবা কেমন আছেন ? 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “এ শরীরে আর কিছু নাই , এত ছূর্ববল যে 
তোমাদের সঙ্গে অনেক সময় কথা বলিতেও পারি না, কিন্ত বড় স্থথে 
আছি। কোন কষ্ট নাই, বাবা ।” একাস্ত দুর্বলতা আর আহারে অপ্রবৃতি, 
আহার কবিলেও শর্টর তাহা গ্রহণ করে না, কুক্তত্রব্য ঘে কোনরূপে 
হউক বাহির হইয়। ঘায়, ইহাই অবস্থা। আর কিছু রোগ আছে 
বলিয়। বোধ হইত না, শরীরের এই অবস্থাতেও একান্ত প্রসম্নভাব। 
তাহার স্বাভাবিক গান্তীধ্য ঘেন কিছু শিথিল হইয়াছে, পরিষ্ফুট আনন্ব- 
ময়তা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 


স্বধামে ফিরিবার জন্য আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া ব্যাকুলতায় 
পরিণত হইয়াছে । অথচ শরীর এত দুর্বল যে,যে কোন মুহূর্তে 
হৃদ্যস্থের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় এত দীর্ঘপৎ 
রেজভ্রমণ-_আমর] ত কল্পনাই করিতে পারি না) ইতিমধ্যে কয়েকবারই 
যাত্রার দিন স্থির করিয়াছেন, বুদ্দাবনে চিঠি পর্য্যন্ত দিয়াছেন, আর 
সকলে মিলিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া যার! স্থগিত করাইয়াছি । অবশেষে 
বালকের স্তায় জিদ্‌ ও অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন_-একদিন 
আমাদের মনোভাব বুঝিয়া স্পষ্ট করিম়াই বলিলেন, “হদি পথেই দেস্ 
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শান্পিসপ শা পাস শা 


ছাড়িয়া! যায়, তাহাতেই বা! আপত্তি কি? ভগবান্‌ ত সর্বক্রই পূর্ণরূপ 
বিরাজিত আছেন !” 

এই সময়ে-_খুব সম্ভবতঃ ২০শে কার্ঠিক তারিখে, শ্রীযুক্ত ব্রক্ুলাল 
শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে দেখিতে আসিলে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন, 
'্ত্রজলালবাবু, আমি যেদিন সংসার ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবন বা করি, 
সেইদিন ঘেমন তোমরা আমার সহায় হইয়া প্ররুত বন্ধুর কাজ কবিয়া- 
ছিলে, এখনও সেইরূপ সহায় হইয়া আমাকে শ্রীবন্দাবনের গা্রীতে 
তুলিয়া দাও, আমার শরীর আর থাকিবে না। শ্রগুরুদেবের আশ্রমের 
প্রতি বড় আকর্ষণ বোধ করিতেছি, শরীরটা যাহাতে সেই আশ্রমে 
গিয়া পৌছে তাহার ব্যবস্থা করিয়া, এখনও সেইবপ প্রকৃত বন্ধুর কাজ 
কর।” ইহাতে ব্রজবাবু কীদিয়া ফেলিলেন এবং তিনিও শ্রীশ্্রীবাবাজী 
মহারাজের বৃন্দাবনযাগ্রার বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যগ্রপ্ছইয়। উঠিলেন। 

আমরা সকলেই বুঝিলাম, আর ত্বাহাকে রাখা! যাইবে না, এবং 
ভারাঙ্ষান্তস্বদয়ে সকলে মিলিয়া তাহার যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে গ্রবত্ত 
হইলাম। গাড়ী রিজার্ভ করা হইল, হাথ রাস জংশনে নাষিয়া একখানি 
উৎকষ্ট প্রথমশ্রেণীর মোটরযোগে বৃন্দাবন যাওয়াই সকলে যুক্তিযুক্ত মনে 
করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্ত আমাদের সাধুগুরুভ্রাতা 
দিবোদাসজী আগেই বুদ্দাবন রওনা হইয়! গেলেন । বৃদ্দাবনে টেলিগ্রাম 
করিয়াও সকল বিষয় জানান হইল | আমাদের গুরুত্রাত1 শিবপুরের 
খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনূল্যরতন বন্ধ মহাশয় বৃন্দাবন পথাস্ 
প্শ্রীবাবাজী মহারাজের সঙ্গে যাইযেন স্থির হইল । 

২২শে কার্িক বৈফালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে লইয়া আমরা 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া চলিলাম। বিষারফালে আশ্রমে ও হাওড়া স্টেশনে 
ফর্শনার্থী নয়নারীয় ভিড় হইফাছিদ--কতলোক যে ব্যাকুল হইয়া শেষ 
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দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহার ঠিক নাই। যিনিই তাহাকে 
'মাসিয়। প্রণাম করিলেন, তাতাকেই ্রসনীব আশীর্বাদ করিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গেও অনেকে চলিলেন। তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে 
মশোদানন্দনদ্াস নামক পাঞ্জাবী সাধুশিষ্য, কানাইয়াদাস নামক বাঙ্গালী 
সাধুশিঝা £ও ডাক্তার শিষ্ অমৃল্যবাবু রহিলেন, অনতিদৃূরে তৃতীয়শ্রেণীর 
কামরায় আরও ৭1৮ জন শিষাশিষ্বা রভিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় 
প্রসন্নভাবে সকলের দিকে চাহিয়া শ্রীশ্রুবাবাজী মহারাজ বজিলেন, 
“তোমরা কোন চিন্তা করিও না।” শতশত অর্ধরুদ্ধ কগের জয়ধ্বনির 
মধো যথাকালে তুফানমেল ছাড়িয়া! দিল। 

শ্রযুক্ত কানাইয়াদদাম বলিয়াছেন 

“হু-হু শব্চে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে । বাবার সঙ্গে ট্রেণে চল! নৃতন 
নয়, কিজজ সে আরষ্ঞ কত যে তফাৎ তা বলা যায় না। মনের লে 
পাল্লা দিয়া ছুটিয়া গাড়ী কোন দিনই পারে না, কিন্তু এবার তা নয়। মন 
এই কামরার মধ্যে এ একটি জায়গায় স্থির হইয়া আছে । একটি ব্যাপার 
লক্ষ্য করিতেছি, মন যেরূপ ভীতোঘিপগ্ন হইবার কথা, তাহা কিন্তু নয়। 
ভয়ের সে অভয়। উদ্বেগের তলায় শাস্তি যেন মিশ্রিত হইয়া আছে। 

“গাড়ী তখনও বর্ধমান পৌছে নাই, সুর্যাদেব অস্ভমিতপ্রায়। বাবা 
একবার শৌচে যাইতে চাহিলেন। আসনে থাকিয়া সঙ্গে আনীত 
বেড-প্যানে কিছুতেই যাইবেন না; চেয়ারে বসাইয়া কহাকে পায়খানায় 
নিয়া যাইতে হইল। বসিয়া থাকিবার সামর্থা নাই, ধরিয়া রাখিতে 
হইল। পায়থাঁলায় বসিয়াই বলিলেন, 'যশোদানন্দনদাসকে বলিয়া 
এস, ঠাকুরজীর উত্থাপন করুকৃ। তাহাই করিলাম । তাহার ইচ্ছাঙ্গ- 
সারে যশোদানঙ্গানক্গালজী গাড়ীর একটি স্থান গজাজল দায়! পরিষ্কার 
করিয়া লঙগীয় শ্রীপ্রীশালগ্রামদেষ ও ভীও্রীদাদাগুরুজী মহারাজের মুক্তি 
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শিস অপপিসাপাসপসসিত * পা 


(ক্ষু্রাকৃতি ফটো ) সেখানে স্থাপন পূর্বক আরতির আয়োজন কবিজে 
লাগিলেন। এদিকে শৌচ সাবিয়া বাবাজী মহারাজ গঙ্গাজল চাহিলে 
তীহার হাতে গঙ্জাজল দেওয়া হইল, তিনি তাহা প্রথমে মন্তকে ও মুখে, 
তারপর সর্ধাঙ্জে ছিটাইয়া দিলেন। অমূল্যবাবু ও যশোদানন্দনদাসজীকে 
ডাকিয়া আনিলাম, তিনজনে ধরিয়া চেয়ারে উঠাইয়া ল্টব্ঘব সময় 
একবার ফিটের মত হইল । চেয়াবে বসাইবামান্র নেত্র উর্ধে উঠিয়া 
গেল। মনে হইল, এখনই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন । আমি কীাদিয়া 
ফেলিলাম, অমূল্যদা তাড়াতাড়ি একটা ইন্জেক্মন কবিলেন, যশোদা- 
নন্দনদাসজী বলিলেন, “বাবাজী গয়ে।' কিন্তু তিনি তখনই সুস্থির 
ইয়া বলিলেন, “বাবা, আমার শ্াম চড়িয়া গিয়াছিল, সেইজনা 
এরকম হইয়াছিল। ঘ। ভোক্‌ তোমরা কোন চিস্তা করিও না, 
তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই; এখন * আমাকে আসনে 
নিয়া চল? । 

“বাবাকে আসনে আনিয়া শোয়াইয়! দিয়াছি, গায়ে চাদর ও বালাপোষ 
দিয়! দিয়াছি ।***কখন বদ্ধমানে গাড়ী থামিয়াছে, তাহা টের পাই নাই । 
একটু পরে বাবা আবার শৌচে যাইতে চাহিলেন। এবারে আমরা 
দ্লচ থাকিয়। কিছুতেই পায়খানায় যাইতে দিলাম না, বেড-প্যান দিলাম; 
অগতা। আমাকে বলিলেন, “আমাকে একবার উঠাইয়া বসা ।” ভাক্তার- 
বাবুর দিকে তাকাইলাম। তিনি বলিলেন, "বসান হইবে না।” তখন 
একটু দুটভাবেই বলিলাম, “আপনাকে উঠান হইবে না।' বাবা একে- 
বারে শিশুর মত আবরার করিয়া বলিলেন, 'তুই জামাকে একটু 
উঠাইয়া বসা না রে!' এবারে ভাক্তারবাবুও আর পারিলেন না) 
/ছু'জনে ধরিয়া বলাইয়া দিলাম, পিঠের দিকে ছুটি বালিশ বুক দিয়া 
ঠেকাইয়া রাখিলাম। একটু পরে বলিলেন, “হুইয়াছে।' তখন ধুইয়া 


অন্তর্ধান ৪৭৫ 


শপ সস পপি আপ অপ সান আপিল 


মুছ্ছিয়া গঙ্জাজল দিয়া আবার তাহাকে শোয়াইয়! দিলাম, গায়ে চাদর ও 
বালাপোষ দিয়া দিলাম । তিনিও ঠাণ্ডা হইয়া! শ্ুইলেন। 

“কখন গা্ডী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে জানি না। একবার জল 
খাইছে চাহিলেন। গঙ্জাজল আনা হইল, কিন্তু সন্ধ্য। হইয়া গিয়াছে 
বলিয়! এন আর থাইলেন না। একটা গিনি দেখিতেছি, গাডাতে 
উঠিবার পর হইতে বাবা প্রায়ই জোড়হাত করিয়া আছেন -.প্রশ্রীঠাকুর- 
ভার আরতি হইল, স্ততিপাঠ হইল, বাব জ্োড়হাত করিয়া আছেন । 
যশোদানন্দনদাসজী আরতির দীপ নিয়। আসিলে বাব! খুব ভালভাবে 
আবতির তাপ লইলেন। তাহার সর্ধাঙ্গে শত্খের জল ঠিটাইয়! দেওয়া 
হইল। বলিলেন “এখন জল দে' | গঞ্গাকল আ'নরা দিলে ধাইলেন। 
ইগিতে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন “এমন করিয়া টিপিয়া দে যেন 
হাডে লাগে ।৮-খ্াহসা যশোদানন্গনদাসজীকে বলিলেন, “কুচ, চিন্তা 
মাৎ করো ক। 

“প] টিপিতেছি-'তীব্রবেগে গাড়ী চলিয়াছে আসানসোলের দিকে । 
বাবাকে দেখিতেছি তিনি করে জপ করিতেছেন, সহসা দেখি ছা স্থির, 
গাল একটু ঝুলিয়! পড়িয়াছে, নেত্ত্রতারকা উদ্ধে উঠিয়া ভ্রমধ্যের দিকে 


“...তখন সন্ধ।| সাতটা দশ মিনিট ।"** 

“নীরব, নিথর, বিশ্বত্রক্ষাণ্ড যেন স্তব্ধ) রুদ্ধশ্বাস, একান্ত স্থির । . মনের 
ষেকি অবস্থা নিজেই বুঝি না, বলিব কি? বুক যেন ভাঙগিয়া 
ঘাইতেছে.-.। আসানসোল.. ধানবাদ--.গোমো--.হাজারিবাগ.--গয়া 
-“*মোগলসরাই:..এলাহাবাদ-..। প্রত্যেক ষ্টেশনেই অনেকে আসিয়া- 


* ইনি এই সময় উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছিলেন, 'বাব। বদি এখন দেহ ছাড়েন ত কি বিপ্ই 
হইবে? ট্রেণ হইতে ছু্নত নামাইয়া দিবে, ইত্যাদি'। ইহার নিকট আশ্রমের কিছু টা্ষাও 
ছিন, মেছন্ডও ভাবনা হইতেছিল। এ সকল বাখ! পয়ে ইনি জামাদিগকে ধলিয়াছেন। 


৪৭৬ শ্রী ১০৮ ল্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজেব জীবন-চরিত 


সিসি সপ শট সত 


ছিলেন, গাজীতে উঠিতে দেওয়া হয় নাই, সবাই জানিতেন বাবার 
শরীর বিশেষ অঙ্থম্থ, তিনি ঘুমাইয়া আছেন এনক্সপ অবস্থায় বাহির 
“হইতেই তাহাকে দেখিয়া নীরবে ফিরিয়া গিয়াছেন 1.--.-- 
লা হইতে গাড়ী ছাড়িয়াছে, বেলা প্রায় সাড়ে বারট।। 
লে মিলিয়া চেয়ারে বসাইলাম। সকলেই, বিশেষতঃ 
হর অবস্থা! দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন । 

“কাল সেই সন্ধা! টায় হ্বদ্যস্ত্রের ক্রিয়। বন্ধ হইয়াছে, আজ এখন 
বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, এই প্রায় আঠার ঘণ্টা পরে দেহের কোথাও 
একটু জড়তা কিন্বা কাঠিন্য নাই, একান্ত কোমল, সহজ, স্বাভাবিক 
অবস্কা। পদ্মা্নে বসাইয়া জোডহাত্ত করিয়া দেওয়া হইল। গায়ে 
কাপড় ঢাকা দিয়া দিলাম। 

“হাথরাস জংশনে যখন গাড়ী পৌছিল তন দেড়টা বাজিয়া 
গিয়াছে । একখানি মোটর লইয়া অনস্তদাসজী ও দিবোদাসজী ফ্রাড়াইয়া 
আছেন। গাড়ী থামিলে তাহারা আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠি- 
লেন। নিয়ত্বরে অমুল্যদা সকল কথা তাহাদিগকে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ 
উভয়ে চেয়ার ধরিয়া বাহির হুইয়া গেলেন ও বাবার দেহ মোরে স্থাপন 
করিলেন। অমৃল্যবাবু তাহাদের সঙ্গে সঙ্জে গেলেন। এই মোটরে 
অনন্তদাসজী এবং অমৃল্যবাবু উঠিলেন, অমৃল্যবাবু ড্রাইভারকে বলিলেন, 
“জোব্সে চালাও” । আমাদের থাপ.সা দৃষ্টির সম্মুখে তাহাদের মোটর 
ছাড়িয়া চলিয়া গেল ।” 

বেলা তিনটার সময় উহারা আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। আশ্রমের 
পশ্চান্তাগে যে স্থানটিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বসিতেন তাহার 
অন্মুখস্থ চত্বরে তাহার দেহ শান্িত 'করিয়া রাখা! হইল। কিয়ংকাল 
পর্বে একখানি বাপে করিয়া জিনিসপহ্র ও অ্যান্চ ল্ীয় লোকজনকে 






অন্তর্ধান ৪৭৭ 


লস লী তি আমি লা 


বিদ্বান্েগে বৃন্দাবনের সর্বস্্ ছড়াইয়া পড়িল। আশ্রমে আশ্রমে সংবাদ 
পৌছিলে সাধুগণ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন, প্রতোক রান্তা দিয়া অবিরত 
জ্নস্োত আসিয়া আমাদের আশ্রম পূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল । 
অল্প সনয়* মধো আশ্রমটি সাধু, গৃতস্থ, ধনী, দরিদ্র সর্বশ্রেদীর লোকে 
পূর্ণ হইয়া অনসমুদ্রে পরিশত হইল। 

সাধুগণ মিলিয়া একথানি বিমান প্রন্বত করিলেন, রাশি রাশি 
পুষ্পমালো তাহা সুলজ্জিত হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সমস্ত প্রস্তত 
হইলে সন্ধীর্ভন, ব্যাগুপার্টি প্রভৃতি সমেত বিরাট জনতা আশ্রম হইতে 
বহিরগত হইয়! ধীবে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা গুরুজাতৃগগণ 
বিমানধানি স্কন্ধে লইলাম। মুহুমূহঃ জয়ধবনিতে গগন বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল। অব্লক্ষণপর্রে জনতা সহরে প্রবিষ্ট হইলে সহম্্র সহ লোক 
আসিতে আরম্ভ হইল-_-সে এক অপরূপ দৃশ্য! ব্রজবাসী আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা দলে দলে আসিয়া “ধন্ত মহারাজ”, “জয় হো] মহারাজ”, "এয়সা 
মহাত্মা গরু নেহি মিলেগা” ইত্যাদি বলিয়া সবাই প্রণাম করিতেছে, 
কেহ ফুলের মালা দিতেছে, কেহ আরতি করিতেছে! এইখানেই 
মিছিলের অগ্রগতি মন্থর হইল। সহরের সর্বত্রই এইরূপ হইতে লাগিল 
বলিয়া অতি ধীরে ধীরে সেই বিপুল জনতা অগ্রসর হইতে লাগিল। 
“কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকী জয়” “জয় কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকী 
জয়"* শবে অধিরত চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে পুরাণ 
সহর ছুইয়া সেবাকুঞ্জ, স্রীপ্রীরাধারমণজীর মন্দির, গোপেশ্বর মহাদেবের 


সপ পর পপ পপ 


পত্রীকাঠিয়া। খাবার গদিতে ছিলেন বলিয়া: ব্রজবাসিগণ ঠাহাকেও কাটিয়! থাবা নামেই 
অভিহিত কর্িতেন। 


৪৭৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


মন্দির, বংশীবট প্রস্ততি স্থান হইয়া যমুনা পুলিনেব সমস্ত ঘাট দর্শন 
করিতে করিতে অবশেষে যুগল ঘাটে গিয়া সকলে উপনীণ্ত হইলাম। 
তাহার গুরুদেব ঈঙ্ঈম্বামী রামদাস কাঠিয়। বাবাঙ্জী মহারাজের দেহের 
অগ্নিসংস্কার এইখানে হইয়াছিল । যমুনাতুটে যখন তাহার দেহকে 
প্মাসনে বসাইয়া আমরা যমুনাজলে স্নান করাউত্রেছিলাম, তখুঁন দেখিয়া 
বোধ হইতেছিল যেন সাক্ষাৎ তিনিই ধ্যানস্থ বহিয়াছেন ! এনপভাবে 
বসাইতে একটুও বেগ পাই্ছে হয় নাই, হাত পা যেখানে যেমন ভা 
রাখি ঠিক সেইভাবে থাকে, শরীরের স্বাভাবিক কোমলত' অব্যা 
রহিয়াছে দেখা গেল। দর্শনের জন্থ সমবেত সাধুগণ ও ব্রঙ্গবাসিগচ্ণব 
মধ্যে হুড়ানুড়ি পড়িয়া গেল। সকলেই দর্শন করিয়া “ধন্য, ধন্য” করিতে 
লাগিলেন, বলিলেন মৃতদেহের এইরূপ অবস্থা ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন 
দেখেন নাই ৷ চন্দন কাষ্ঠ ও প্রচুর ঘ্বত সহযোগে অগ্নিঘৎংকার কাধা 
অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হইল। আনন্দের ভাটও ভাঙ্গিয়া গেল' 
অভ্ভুত আনন্দোংসবের মধ্য এতক্ষণ কাটিয়াছিল, শোকের অবকাশ 
ছিল না। সব শেষ করিয়া শৃন্হৃদয় লইয়া যখন আশ্রমে ফিরিলাম, 
তখন রাঝ্মি এগারটার অধিক হয় নাই। 

পর দিন প্রভাতে দেখ। গেল আশ্রমে যুগলযু্তি শীত্রীরাধাবিহারীজীর 
মুখশ্রী উদ্জ্রগতা-পরিশূন্ট হইয়া অতিশয় শ্লানভাব ধারণ করিয়াছে। 
তাহাদের, বিশেষতঃ শ্রীজীর, এই প্লানভাব অনেকদিন পরধাত্ত ছিল। 

মথুরায় শ্রীযুক্ত বনযারীলাল ভট্নাগর নামে আমাঙ্গের একজন 
তদ্দেশীয় গুরুভ্রাতা আছেন & । শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কবে আসিবেন' 
1" *. ইনি মখুরায় একজন বিশিষ্ট াগরিক ও মোগ্নর ৷ আশ্রমের জমি লই! একহার 
মথুয়ার কোর্টে একটি মোকদ্দম! উপস্থিত হু । এই উপলক্ষে শ্রীধুত্ত বাবাজী মহারাজের 
সংস্পর্শে জালিঙ্স। ভার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে ভাহার শিল্পন্ব লাভ কক্গিয়াছেন। 


অস্তদ্ধান 6৭৯ 


শপ লিপ পদ ক সিসি পি পলি | ত ৮ ৯ পিপিপি সপ তি পা শি শিপ শি আছ পপি পসিপস্ধিপসসি সি সিসি 


ইনি সর্বদা খবর লইতেন। “আজ তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিতেছেন, 
কাল সকালে গিয়া দর্শন করিব” এইবপ মনে করিয়া সেদিন আর 
আসেন নাই। পরদিন সকালে আসিয়া ষখন সকল কথা শুনিলেন, 
তখন একেবারে বিকলচিন্ত হইয়া কাদিতে লাগিলেন এবং আমরা 
তহাকেখবর দিই নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, “তখন আমরা হতবুদ্ধি হইয়া 
গ্যাছিলাম, আপনাকে খবর দিবার সময়ও ছিল না” ইত্যাদি এবং 
নানাপ্রকারে তীহাকে সাম্বনা দিতে লাগিলেন কিন্ত ত্াার মন 
গ্রবোধ মানিল না। আশ্রমে বলিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন, 
তাবপর কাদিতে কাদিতেই মথুরায় ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীতে গিয়াও 
ব্যাকুলভাবে অবিবত কাদিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার সারাদিন 
অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যার পর গ্রীশ্রীবাবাজী মহাবাজ তাহার সম্মুখে 
আবিভূ্ত হইয়া বজিলেন, "বাবা, শুধু লোকদুষ্টিতেই আমার এই দেহ 
পরিত্যাগ, তুমি শাস্ত হও। সর্বদা তোমরা আমার দৃিতেই রহিয়াছ 
জানিবে। তুমি বন্দাবনের আশ্রমে মধ্যে মধ্যে ধাইবে এবং দর্শন 
করিয়া আমিবে |” 

তখন ইনি শান্ত হইয়া তীহাকে দপ্তবৎ করিলে তিনি অস্তহিত হইয়া 
গেলেন। এই স্রমস্তই বনয়ারীবারু পরে আমাদের নিকট বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

শ্ীতীবাবাজী মহারাজের দেহরক্ষার কয়েকদিন পরেই মগ্ুলেশ্বর 


শ্রী ১০৮ দ্বামী শহাদেবানন্দগিরি মহারাজের নিয়োদ্ধ ত পত্র আমার 
নিকট আসে। 





আস সি পা 


৪৮* শ্রী ১০চন্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


স্পা শিস শপাসপ স্পসপপসপা শি সপ 


প্রপ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম 
লালতারাবাগ, হরিদ্বার 
তাং ২৬ কান্তিক, ১৩৪২ সন 


“নারায়ণম্মরণম্‌-.- 
মহাশয়! বাবাজী সম্তদাসজীব তিরোধানসংবাদে মর্মাহত হই- 
ম্াছি। যাহাতে তীাভার সমাধি ও ভাগারাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হু 
জন্য বিধিমত ব্যবস্থা করতঃ উৎকণণচিত্ত জনগণের চিত্তের সমতা বিধান 
করুন। তিনি আত্মজ্জানী পুরুষ ছিলেন, তংসম্বন্ধে দেহত্যাগের স্বান 
অস্থান বিষয়ক প্রশ্ন উঠিতে পারে ন, কারণ শাস্ে বলে “ত্ 
ত্যজতু বা কাশ্ঠাং শ্বপচস্ত গৃহ্হথবা। জ্ঞানসংপ্রাপ্তিসময়ে মুক্তেইসো 


« মঙ্গলাকাজক্ষী 
স্বামী মহাদেবান্জ গিরি ।” 


এই মহাপুরুষের কথায় আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। 
আর একটি বিষয়ে একটু সংশয় রহিল, পরে তাহাও এক নিদ্ধ 
মহাত্মার কৃপায় তিরোহিত হইয়াছে । তাহার দেহুত্যাগের সম্পূণ 
এক দিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরেও হস্যপদ্দা্দি অঙ্জপ্রত্যঙ্গ কি করিয়া কোমল 
ও নমনীয় ছিল, তাহা তৎকালে বুঝিতে পারি নাই। জয়পুরের 
খ্যাতনাম! সিদ্ধ মহাত্মা “সিদ্ধবাবা” ইহার পরে বৃন্দাৰনে আসিলে 
তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি উত্ধরে বলিলেনঃ প্ৰৃদ্দাবন তক্‌ 
ন্ধরন্ধ'মে বে রহে। তুম্‌ সবক! মালুম নহী রহাঁ। বে ভগবৎশ্ববূপ 
থে, উনকী ইচ্ছা তৃম্‌ সব ফ্যাসা সমঝোগে 1” এ বিষয়ে ইহার বাকো 
আমর! নি:সন্দেহ হইয়াছিলাম। ৃ 


অন্তর্ধান ৪৮১ 





পিচ 


আয়োদশ দিবসে ভাগারা করাই স্থানীয় নিয়ম কিন্তু এত অল্প সময়ের 
মধ্যে সমস্ত জোগাড় হইয়া উঠিবে না ভাবিয়া বৃন্নাবনস্থ সাধুমণ্ডলীর 
অন্গমতিক্রমে ঠিক এক মাস পবে ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে আশ্রমে 
ভাগ্ডারার দিন ধাধ্য করা হইল। ত্রয়োদশ দিনে বৃন্ধাবনে লাধারণভাবে 
অল্পসংখ/$ সাধু ও ত্রান্ষণ ভোজন এবং বস্মাদি দান করা হুইল এবং 
শিবপুর নিম্বার্কাশ্রমে বৃহৎ তাগারার অনুষ্ঠান করা হইল। তথায় 
পিকটস্থ সমম্ত আশ্রমের ও মঠের সাধুগণ ও বজদেশের অনেক 
খাতনামা পণ্ডিতমহোদয়গণও আনিয়াছিলেন। নিকটস্থ সমস্ত স্থানের 
দবিদ্রনারায়ণগণকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করান হয়। অন্যন ছয় সহত্র 
লোক এইদিন এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। গ্রহ, বামৈ, হবিগঞ্জ, 
শিলং, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ব্রাঙ্ষণবাড়িয়া, নবীনগর, খুলনা, 
বরিশাল, কিশোরগঞ্চ পাটনা, গয়া, সমস্ভিপুর প্রভৃতি অন্তান্ত বহু স্থানেই 
এই দিন তাহার নামে ভাণ্ডার ও উৎসব হইয়াছিল। 

পূজার বন্ধের পর কলিকাতা হাইকোর্ঠ খোলার তারিখে (২৫শে 
কাণ্িক, ১১ই নবেম্বর ) অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি গ্ঠার বন্মখনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও ধিচারপতি মিঃ এস্‌. কে, ঘোষের এজলাসে শ্রীক্রীধাবাজী 
মহারাজের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষে 
প্রধান বিচারপতি শ্তার মন্ধনাথ তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতঃ 
তাহার জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে অতি জুন্মরভাবে বর্ণনা করেন। তৎপর 
১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতাস্থ এলবার্ট হলে প্রীহউ সম্মিলনীর 
উদ্চোঙ্গে প্ীত্ীবাধাজী মহারাজের স্বৃতির উন্েশ্তে শ্রন্ধ! নিবেদন করিবায় 
জন্ত এক বিয়া জনসভার অধিবেশন হয়। ক্ডার ময়খনাথ মুখোপাধ্যায় 


সভাপতির জাসন, গ্রহণ করেন *এবং বছ গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই সভার 
যোগদান করেন গ। 


৪৮২ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন- চরিত 


স্পিন সি | পিস্পি্পীতি 


কনিকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্রগ্ুলিতেও ্রপ্নিবাবাজী মহারাক্ের 
গুণকীর্তন পরর্বক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার শুরা ভ্রয়োদশীতে আবৃন্দাবন আশ্রমে 
সথবৃহৎ তাগারার অন্থষ্ঠান হইল। একাদশীর দ্রিন (২*শে অগ্রহায়ণ, 
শুক্রবার ) আশ্রমের একাংশে তাহার গুক্রদেবের মন্দিরের পার্থ একটি 
নবনিশ্মিত প্রকোষ্ঠে জীশ্রীবাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র ও পাছুকা প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। পরদিন এই তৈলচিত্র লইয়া বুন্দাবনের সাধু ও ব্রজবাপিগণ 
এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়। মহাসমারোছে বৃন্দাবন সহর পরিভ্রমণ 
করিয়া আসিলেন। পর্ববন্রই নাগরিকগণ পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শ্রীযুক্ত বাবাজী 
মহারাজের অচ্চনা ও আরতি করিয়াছিল । তৎ্পরদিবস ভাগারা সম্পন্ন 
হইধ। সর্বত্র হ্ন্বরদূপে সজ্জিত হইয়া আশ্রম মনোরম শোভা ধারণ 
করিল। এ্রশ্রীঠাকুরজীর মৃত্তি আজ প্রসন্ন , সমস্ত” মৃত্ঠির শৃঙ্গার অভি 
সুন্দর হইয়াছিল | দুরমূরাম্তর হইতে মহস্তগণ নিমস্ত্রিত হইয়া আসিয়া- 
ছেন। গুরুভাইভগিনীগণ অনেকে আসিয়াছেন । গীতা ও ভাগবতপাঠ, 
সমাজ ও সম্কীর্তনের আোত চলিয়াছে। লোকসমাগমের অবধি নাই। 
নানারিধ মিষ্টাপ ও উৎকৃষ্ট ভোজ্যপ্রব্যের ধারা শ্রীজ্ীঠাকুরজীর ভোগ 
লাগিল; অনভ্ভর সমস্ত দিন ধরিয়া এই সকল প্রসাদের স্বারা সাধু; ত্াহ্ষণ। 
ব্রজবাসী সাধারণ লোক ও দরিত্রনারাণগণকে অনেক রাত্রি পথ্য 
পরিতৃপ্থির লহিত ভোজন করান হইল; সাধু ও ত্রান্মণগণকে একথানি 
করিয়! দশছাতী বন দেওয়া হইল। যে আসিয়াছে তাহাকেই 
অকাতরে প্রসাদ বেওয়া হইল । অন্যন আট সহত লোক এই দিন 
গ্রমাঘ পাইয়াছিল। বিতরণে জন্ত প্রচুর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবাভী 
মহায়াজের ভবি সঞ্চিত ছিল | শুধু এই ক্রিস নহে, ইছায় পরেও 
অনেক দিন পর্ধান্ত বছ: লোকে 'তাছা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। 


অন্তর্ধান ৪৮৩ 


"পাস অপ সম 





শিস 





স্পা পাস শা সস সপ পাপ 





০ 


এমন শ্রশত্খলভাবে এই বুহৎ ব্যাপার হ্সম্পন্ন হইল যে সকলে 
আশ্চধ্য হইলেন। 

ইহার ছুই মাল পরে প্রয়াগের অর্ধকুস্তমেলায়, ছুই বৎসর পরে 
১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবন যথুনাপুলিনের অর্ধকুস্তষেলায় 
এবং চৈর্জন্যাসের শেষে হরিহারের পূর্ণ কু্তমেলায় তাহার উদ্দেশ্বে বুহৎ 
ভাগ্ডারার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত পূর্ণকুত্তের ভাখারার 
দিন অন্যুন পঞ্চদশ সহস্র সাধু প্রসাদ পাইয়াছিলেন। | 

াহার ইচ্ছানুসারে আমাদের আশ্রমে অবারিত সাধুসেধা আজিও 
চলিতেছে, বরঞ্চ বর্তমানে সাধুসংখ্যা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । 
এই নিয়মিত সাধু সেব! ও পূর্বোক্ত স্থবুহৎ উৎসব চতুষ্ট় সম্পূর্ণ আকাশ- 
বু্তির উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন হইতেছে ও হইয়াছে। হরিদ্বারের 
স্ববৃহৎ ভাগারার পৃষ্্ব ইহা কিরূপে সংকুলান হইবে তাহা ভাবিয়া 
আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হুইয়াছিলাম, কিন্তু যথাসময়ে সমস্ত 
ড্রব্জাত সংগৃহীত হইয়া গেল এবং অতি সুশৃঙ্খলার সহিত কার্ধ্য 
সম্পর হইল । 

ীযুক্ত ববাজী মহারাজের দেহান্তের পর আমাদের গুক্ষস্রাতা শ্রীষুদ্ক 
বনয়ারীলালবাবুর স্তায় আরও অনেকে তাহার সাক্ষাদার্শন লাভ করিয়া- 
ছেন এবং সময় লময় করিতেছেন। এইকপ ছুএকটি ঘটনা ইতিপূর্বে 
এই গ্রন্থ মধ্যেই বণিত হইয়াছে । আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতাকে ভিনি 
একবার লিখিয়ীছিলেন, "আমার দেহ পতনের এখনও বিলম্ব আছে। 
পতন অবশ হইবে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের পক্ষে কিছু ব্যভিক্র 
ঘটিবে না।” বন্বতঃ তিনি দেহে থাকিতে তাহার কপ! যেরূপ অন্থভৃত 
হইত, আজ তাহা 'অপেক্ষ! "আরে! গবেদীই হইতেছে । এই ববমই ষে 
ঘটে, মহাপুরহগণের দেছারক্ সাহাদের প্রকাশ তাষ যে জারও অধিক 


৪৮৪ শ্রী ১০৮ স্বামী ম্তাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


০০০ 


হম, ইহা তিনিও উপদেশ করিয্বাছেন | এই সকল উপদেশের যথাথ 
মশ্ঘ তখন বুঝি নাই, আজ তাহা বোধগম্য হইতেছে । কাহারও নিরাশ 
হইবার কারণ নাই। তাহার করুণাধারা আজিও সমভাবে প্রবাতি-, 
হইয়৷ আর্ত মানবের শান্তি বিধান করিতেছে । লোকদুষ্টিতে দেই 
পরিত্যাগ করায় তাহার স্থূল দেহের কাধ্য আজ নাই সত্য, রি তখন 
দুরে থাকিলে তিনি যে সকল লীল! প্রকাশ করিতেন, আজিও তাহ 
করিতেছেন; বরঞ্চ সুলদেহসম্বন্ধ রহিত হওয়াতে তৎকালাপেক্ষা এক্ষ 
অধিক করিতেছেন ; বিপদে উদ্ধার করিয়া, অভাবনীয় উপায়ে সংশয়ভ৪০ 
করিয়া, ম্বপ্রে দর্শন দিয়া, এমন কি সাক্ষান্দর্শন প্রদান পূর্বক বাক্যালা” 
পর্যন্ত করিয়া “তোমরা সর্বদাই আমার দৃষ্টিতে রহিয়াছ”, “আমি সর্ববাদাই 
তোমাদের কাছে আছি" ইত্যাদি বাক্য সফল করিতেছেন। তাহার 
এই লীল। ও মহ্মার কথা এবং তাহার অশেষ দয়ার বিষয় চিন্তা কবিলে 
হ্বদয় আশায় ভরিয়! যায়, জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়! 

ও শাস্তি; ও শাস্তি: গ শাস্তি: 

ও গুরো ক₹পাহি কেবলম্‌ 


স্পল্লিশ্পিভি 


গরিশিষ্ট (ক) 
উপদেশাবলী 


রপ্নিবাবাজ্জী মহারান্জর উপাদশাবলী ভইতে সণ্গ্রহ করিয়া কতক- 
গুল নায় প্রদত্ত হইল। উপাদশগ্লির বিষয় অনুসারে শ্রেমী বিভাগ 
কবিশা দেস্য়া হইল। কিন্তু ইশ] খুব সক্ষম নাহ। 


ইহজন্মের সখ-ঢঃখ 

(১) জন্াস্তরে যে যেরূপকাধ্য করিয়া আসিয়াছে তদছুসায়ে 
স্হঙন্মে স্রখ, ছুঃখ, ল্লাভ, ক্ষতি যশ, অপবশ প্রন্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
থুব পারশ্রমী, বুদ্ধিমান, পণ্তিত লোকেরও অর্থাভাব ক্রেশ হয়। 'ভদপেক্ষা 
অবিদ্বানু অকর্থা লোকও প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী হয়, ইহা 
মচয়াচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঙ্গন্মাস্তরীণ কম্দই এইরূপ 
প্রভেদের কারণ জানিবে। 

(২) রোগ, শোক প্রভৃতি জন্মান্তরের কর্শের ফল ন্যুনাধিক 
পরিমাণে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই সকজ ভোগের দ্বারাই 
জন্মান্তরের হুক্কতি কাটিক্া যাযস়। এহ সকল ভুদ্কৃতি কাটিয়া! না গেলে 
চিন্তের মলিন দুর হয় না, এব" ধর্রাজ্যে বিশেষনূপে অগ্রসর হইতে 
পায়া যায় লা! হা নিশ্চিত লত্য জনিবে। অতএব রোগ, শোক 
উপস্থিত হইলে ধৈর্ধাচ্যুত হইতে নাই। 

(৩) প্রাক্কন কর্ছের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়; এই কর্ণ 
ভোগের স্বাক়াই শেষ হঝ। (রাগ সকল এই সকর্ম কর্থের ফজ। প্রসিঙ 
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মহাজনেব! অনেকে রোগ নিমিত্ত ক্লেশ পাইয়াছেন। বোগ প্রাক্তন 
কশ্মের ফল বলিয়াছি, তৎসন্বন্ধে শাস্্রমাত ভগবৎ উপাদশ এই যে, রোগ 
হইলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা! করিবে । চিকিৎসা বোন্গর প্রায়শ্চিন্ 
স্বরূপ। 

(৪) যাহারা জন্মাস্তরে পুণাকর্ম করয়া আসিয়াছ “হণ 
হু ভোগের দ্বারা সেই পুণোব ক্ষয় হইলে তাহাদের চিত্তের শুদ্ধি আন্দ। 
যাহারা জন্নাস্তরে পাপকর্থ কবিয়া আসিয়াছে, ইহজন্মে ক্লেশা ভাগের 
দ্বারা তাহাদের সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্তের শুদ্ধি জন্মে। অন্এব 
সুখ অথবা ছুঃথ বিধাতা প্রেবণ করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে অসহিষ 
না হইয়া ধৈধ্যাবলম্বন পূর্বক তাহা ভোগ করিয়া লায়ন । ইহাই 
তাহার কল্যাণ হয় জানিকে । 

(৫) দৃষ্টতঃ যে ব্যক্তিকে তোমার স্ব অথবা ছঃখদাতা বলিয়া 
মনে কর, বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তোমার কর্শেরই ফল তুমি ভোগ 
করিতেছ ও করিবে । " যাহাকে নিমিত্তরূপে খাড়া করিয়া বিধাতাপুরুষ 
অপরের ছুঃখ সংঘটন করেন, তাহার সেই কর্মের কল তাহাকে জন্মাকতরে 
অবশ্ত ভোগ করিতে হইবে, পরস্ত সন্বিবেচক লোক সেই অপকারী 
ব্যক্তিকে দয়াই করিয়া থাকেন।*** দৃষ্টতঃ অনিষ্টকারী “ব্যক্তির প্রতিও 
তোমার দয়াই হওয়া উচিত। এইরূপ বুদ্ধি যাহার অস্তর়ে উপস্থিত হয়, 
বিধাতা তাহার ছঃখতভোগের যাত্রাও কমাইয়া জেন। 

(৬) সর্বদ! শ্বরণ রাখিবে যে সংসার তীড়ার ভূমি মা । ইহার 
হখতুচখ, অতাৰ প্রাচৃখ্য নমগ্তাই জপস্থায়ী এবং বাছিয়ের জিন্রি, তোমার 
আত্মাতে এই সফল স্থান পায় না। হখন উপস্থিত হ্$ তখন তুমি 
ইন্ছাদের সহিত একাম্বরুদ্ধি হইন্বা হও এবং নিজেক্ষে ভুখী, ছৃংখী, 
কাঘিগ্রত্ধ, লাসভবান্‌ বর্জিগা যনে রয়? 


পরিশিষ্ট ৪৮৯ 


(৭) সম্পদ-বিপদ, ছুংখ-ম্রখ কিছুরই স্থিরতা নাই জানিবে। 
শ্রুনি বলিয়াছেন "্যৎকিঞ্চ জগত" জগৎ” * ইহা জানিয়া স্থিব ভাবে 
সমল অবস্থাব পরিবর্তন সহা করিয়া যাওয়াই যথার্থ কল্যাণাথা পুরুষের 
পাক্ষ শিক্ষা করা কর্তবা। 

(৮৭ ইহজম্মে যে সকল সাধারণতঃ করা হয় ভাতার ফল 
জন্মান্তার ভোগ করিতে হয় রী ইহজন্মে তাহার ফল প্রাণ্ধ হওয়া 
"যম না। কেবল অতি গুরুতর যদি পাপ অথবা পুণ্য হয়, তবে 
জন্মই 'তাহার ফল ভগিত হয়। 

(৯) ভগবৎ উপাসনা নিয়মিতরূপে কবিলে তন্বারা জন্মান্তরের 
কাশ্মর ভোগ অপেক্ষাকৃত সহজে কাটিয়া যায়। পরস্ত প্রারন্ধ কর্খ 
০োোগ ব্যতীত একেবারে ক্ষয় হয় না। 


শখস্তিলাভ 


(১০) নিজেব ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ দর্শন কবিয়াও যাহার মনের 
শান্তির ব্যাঘাত জন্মে না তিনিই অবিচবিত শান্তি লাভ করিতে পারেন। 
ইীমন্তগবদগীতার় ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_“সাধু্পি চ পাপেষু সমবুদ্ধি- 
বিশিত্তে* এইটির প্রতি যেন সর্বদা লক্ষ্য থাকে । 

(১১) * যাহার চিত্ত এরূপ হইয়াছে যে, খৈধ্য কিছুতেই চ্যুত হয় না 
এব* অন্তের কৃতকর্পের প্রতি আর বিষেষবুদ্ধি আসে না, তাহারই চিত্ত 
নির্খল হইয়াছে বল! যায় এবং তিনিই বার্থ শান্কিলাভের অধিকারী 
হয়েন। 


(১২) সাধাক্সণ ব্যবহারে যে পরিষাণ নিগ্ষপটতা, সরলতা এক 








* অরৎ জাতে হাহ! কিচু পদ সা্ পমই গযগদীল ( বিবাশদীল-.এনিতা.)। 


সস 
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বার্থশূন্ত গ্রীতিব ভাব অন্তরে উদয় হয় সেই পরিমাণেই চিত্ত যথার্থ নির্মল 
হইয়াছে, এই লক্ষ্য 'অন্তবে সর্বদা রাখিবে। 

(১৩) ধথার্থ শাস্তি সহজে পাইবার পথ,_-যখন যে অবস্থায় 
ভগবান বাস্ধন সেই অবস্থা ধাহাবই প্রেবিত জানিয়া তাহাত সম্ভোষ 
অবলম্বন কবিয়া থাকিতে অভ্যাস করা । এইরূপ ধিনি কার তাতান 
প্রতি ভগবাম্‌ প্রসন্ন হয়েন এব তাহাব পূর্বব সঞ্চিত দুঘর্দ সকল হীনবল 
হইয়া যামু । 

(১৪) বাস্তবিক সর্বপ্রকার আশা ও বাসনা পরিত্যাগ করিত 
পারিলেই যথার্থ শাস্তিলাভের পথে পড়া যায়। যতদিন বাছিবের চোগ 
এশ্বধ্য প্রভৃতির প্রতি আসক্তি থাকে, ততদিন শান্তিপাভ করা অসম্ভব । 

(১৫) *** * তিনি যখন যেমন বাখেন, তদক্যায়ী ব্যবস্থা কল্তা 
সন্ত্টচিতে জীবনযাঞ্র| স্বীকার কবিয়া লওয়া ভিন্ন বার্থ শান্তির আব 
উপায় নাই । ইহ1 জানিয়! কোন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্থিত না হইয়া 
কর্তব্যকার্ধ্য অবস্থান্থযায়ী করিয়া যাওয়াই শান্তিলাভের উপায়। 

(১৬) নিজের কোন বিষয়ে ক্ষমতা নাই জানিয়া যে যত আকিঞ্চন- 
ভাবে ভগবতচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে মে তত শীস্ শাস্তিলাভ 
করে। ইছা নিশ্চিতরূপে জানিয়! সর্বদা সকলপ্রকার অভিমান এ 
অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে...... হইবে । 

€১৭) তগবৎসেবক ধিনি হইবেন তাহার পক্ষে সেবাসংক্রান্ত 
যে-ফোন কর্দ উপস্থিত হউফ, তাহাই তিনি লাননো গ্রহণ করিয়া 
প্রফুল্পচিত্তে তাহা লম্পাদস ফরেন | ভগবাদ্‌"ঘে কোন কর্ণ করিতে দেন, 
তাহাই তাহার কল্যানার্থ হয়, অতএব এই ভাব সর্ধদ। রত্ধণা করিতে য় 
করিবে । এইভাবে ছিনি চগিতে গারেন ছিনি ধথার্থ শান্তিলাত কত্ধিবার 
অধিকারী হয়েন-সনপ শার্ষিযাপ্রোতি 'ন কামকাদী”। 








পরিশিষ্ট ৪৯১ 


শিপ সি স্পা শপ পিস সী পি সস সপ শপ পাশ সপ সা রশ শম্পা সপাস্পীস্সি সস চে ৯৯৯ 


(১৮) বাহাবস্তর সহিত আসক্তি অনাদিকাল হইতে চলিয়া 
আনিয়াছে। ইহা অতি অকিঞ্চিংকর বলিয়। জ্ঞান জন্মাইলেও 
পূর্ববসংস্কার বশতঃ সহজে অস্তর হইতে ইহার বাছা তৃষা! যায় না। 
ভজন করিতে করিতে অল্পে অল্পে সেই সংস্কারের বেগ কমিতে থাকে । 
নিষ্টাপূর্ব্ষ ভঙ্গন কর, ক্রমশঃ শান্ধিলাভ করিবে । 

(১৯) যথাসাধ্য দশজনের সেবা করিয্না যাও এবং নিজের প্রতি 
সকলের সেবক এই বুদ্ধি রাখিয়া চল এবং নিঙ্গিষ্ট সময়ে কিছু কিছু 
ভগবংনাম সাধন কর, কোন প্রকারেই চিন্তত হইবার কারণ নাই, 
ভগবত প্রসাদে নিশ্চয়ই শাস্তিলাভ করিবে । 


বাহ্িক আচরণ 


(২*) বৃথা কথা বলা যতদুর সম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে 
এবং যাহাতে ভগবানের মনন অন্তরে অধিকক্ষণ চলিতে থাকে তাহার 
চেষ্টা করিবে। 

(২১) পরের দোষ দর্শন ও নিন্দা পরিত্যাগ না করিলে, অপর 
সকলে:.....অগ্রসম্ন থাকিবে এবং সে অপ্রসন্পতাই ভগবৎ-অপ্রসন্নতা.*.**৭ 

(২২) সকল দেহেই ভগবান আছেন ইহা জানিম়া কাহাকেও 
অবজ্ঞা করিবে ন! এবং সকলকেই বথাসাধা ধন্ধাস্থসারে সেবাদ্বার। সখী 
করিতে যত্বু কম্সিষে। - 

(২৩) ' জগরের ফৌধর্শন হেতু ততপ্রতি অবজ্ঞা আসে । হিনি 
সর্ব তগবঙ্গদর্ণন' করিতে যব করিষেন ভীহার পক্ষে ঘোষহশনের বুদ্ধি 
বিলুপ্ত হইতে থাকে, সডবাং অবজ]র ভাব আর আসে না, মধ্যাফা-বুদ্ধি 
সর্কত্র স্থাপিত হইন্কে,খাঁকে | এঠ্ন্ধপ চিন্তা মনে শোষণ কিযে । 


৪৯২ শ্র ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাঁজেব জীবন-চবিত 


(২৪) সকলেব কাছেই নিজে নত, বিনীত হইতে সর্বদ। অভ্যাস 
করিবে ।**- মনে সদা শুচি, পবিত্র ও নিলিপ্ত হয়া বাস করিবে । 

(২৫) ভক্তমাল, বান্সিকী বামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ 
করিতে চেষ্টা করিও, তাহাতে অস্য:কবাণ নৃতন নৃ-্ন পবিত্ত 'ভাবেব উদয় 
“তইবে এবং মনের অস্থিরতা কমিয়া যাইবে । 

(২৬) যেযত বাস্তবিক মহৎ হইাব, তাহাকে সেই পরিমাণ 
ধৈর্যাবলম্বী ও পবিশ্রমশীল হাতি হইবে। 

(২৭) সর্বদা নিষফপট সরল বাবহার সকলেব সহিত কব! আবশ্বাক। 
মিথ্য। কপট বাক্য সর্বদা বঙ্জন*য় | 

(২৮) পরনিন্না কদাপি কবিবে না। 

(২৯) আত্মপ্রশংস! কদাপি করিবে না। 

(৩) কাজ কণ্ছে সর্বদা আলন্ত বঙ্জন করা চাই। সদা - ** 
ক্ষমাপীল হইয়া সময় ব্যবহায় ভ্বারা দাসদাসী পধ্যস্ত সকলের সেবা 
কবিবে। 

(৩১) পাপী, নীচ বলিয়! কাহাকেও ত্বণার চক্ষে দেখিবে না, 
ইছাই যথার্থ বৈষ্ণব লক্ষণ জানিবে। 

(৩২) কাহাকেও ক্লেশ যাহাতে দিতে ন। হয় এবং কাহারও প্রতি 
বিদ্বেষ-বুদ্ধি যাহাতে না আসে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে । মনে 
বিদ্বেধ ভাবের উদ্নয় হইলেও তৎক্ষণাৎ বিচারবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে মন 
হইতে দূর করিতে চেষ্টা কক্কিবে। 

(৩৩) ছিংসাবিদ্বেষ পুন্ত হইয়া সফলেয় ্রাতি মৈত্রীতাব অবলম্বন 
করিয়া উপদিষ্ট প্রণালীতে বীবন ধাপন, করিতে খখা়াধ্য চেষ্টা করিবে। 

(৩৪) বাহিরের ক্ষার্য করিতে পর সকলেক্স স্থবিধাও দেখিতে 
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হয়। দশজনের সহিত একক্ত্র খাকিতে হইলে ঠিক নিজ ইচ্ছামত সকল 
কার্য করা যায় না। 

(৩৫) যে স্থানে পরনিন্দা, বিশেষতঃ টৈষ্কব, সাধু, সন্ন্যাসী ও 
এইন্ধপ লোকের নিন্দা হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া"-'--- 
চলিয়া ধীইবে। 

(৩৬) এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিবে ষে দোষ নানাধিক পরিমাণে 
সকলের মধ্যেই আছে.*....অপরের সম্বন্ধে দোষ যিনি ক্ষমা! করিয়া চলেন, 
ভগবান্‌ তাহার দোষ সকল ক্ষম! করিয়া তাহাকে শী্র পবিত্র করেন। 


রিপুদ্ধমন ও মনঃসংযম 


(৩৭) কাম-ক্রোধাদি রিপু অনন্তকাল হইতে ভ্বদয়কে অধিকার 
করিয়া আছে, সহষ্ঠে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ জয় করা অসম্ভব । দীর্ঘকালেও 
ধদি হয় তবে খুব সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এতৎসমত্যের 
দমন, সকলের সহিত গ্রীতির ব্যবহারের অভ্যাসহ্থারা অল্পে অল্পে হইতে 
থাকিবে, তন্নিমিত্ত বাস্ত হইও না, তবে সর্বদ| সাবধানে থাকিতে চেষ্টা 
করিবে। 

(৩৮) খুব অধিক পরিমাণে সর্বদা! মনে মনে ভগবৎ নাম স্মরণ 
করিতে অভ্যাস কর, তাহাতে কালক্রমে কামাদি রিগুমকল বলহীন 
হইয়া বাইবে ।...এই সফল শারীর-ধন্ম একেবারে পরিত্যাগ হওয়া কঠিন, 
তবে ক্রমশঃ, কিঞিৎ বশীকত হইতে থাকে । অতএব তোমার...হভাশ 
হইবার কোন হেতু লাই; অধস্ত বৈধ উপায় যথাসাধ্য তাহা নিবারণের 
নিষিস্ত অব্লদ্বন করিবে। 

(৩৯) হখন ছখে উপস্থিত )ইবার লহর় ছয় তখন পয়ম দত্থীরেরও 
বৃদ্ধি প্রতিকূল হয্--পরম মিজও ছু দেয়। এই কথাটি সর্বদা 
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শি 


মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে অপরের প্রতি ক্রোধ আসিবে 
না এবং উত্তম কণ্ম কবিতে প্রবৃত্তি আমিবে। ইহা জানিবে যে সর্বাদ' 
ভগবান তোমাকে দেখিতেছেন। অতএব তাহার জীবের প্রতিক্রল 
আচরণ দেখিয়াও সর্বদ1 ক্ষমাশীল হইতে" অভ্যাস করিবে। 

(৪*) শরীরের ধশ্ম ক্ষৎপিপাসা যেমন আপনা হইতে সময় সময় 
উদয় হয় ও ক্লেশ দেয়, কাম-ক্রোধও তদ্রুপ শরীরের ধশ্ম জানিবে! 
শরীরের 'অবস্থান্থসায়ে ইহাদের সময় সময় হ্রাস এবং সময় সময় বুদ্ধি হয়। 
ইারা উপস্থিত হইলে “গুণা গুণেষু বর্তৃস্ত ইতি মত্ব! ন সঙ্জাতে * এই 
গীতা বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া ধৈধ্যাবলম্বন করিবে। সাধ্যমত নাম- 
সাধন অবশ্ত করিবে । তাহাতেই পার হইয়া যাইবে । 

(৪১) মনে কামবৃত্তির চিন্তা বিশেষ না থাকিলেও শরীরে আপনা 
হইতে রস সঞ্চয় হয়, ইহ শরীয়েরই ধর্ম ।..-প্রায়শঃ "শমী একাদশীতে 
শরীরের এই অবস্থা ঘটে। এইজন্য দশমী হইতে অমাবস্যা বা পৃণিমা 
পর্য্যন্ত শরীরকে অনেক লময় অনাহারে এবং অল্লাহারে রাখিয়া 'শরীরের 
রস শুকাইয়া ফেলিতে হয়। 

(৪২) দোষগুণ উভয়ই ন্নাধিক পরিমাণে প্রত্যেকের মধ্যে 
আছে। তৎ্প্রতি উপেক্ষা না করিলে কাহারও সঙ্গে প্রীতি স্থাপিত 
হইতে পারে না। তোমায় নিজেরও বহু দোষ জাছে তাহ! তোমার 
নিজ চক্ষে পড়ে না, এইঅন্ত তোমার প্রতি অপনের বিদবেষবুদ্ধি থাকা 
যেমন ভাল নয় সেইযপ তোমার পক্ষেও অপরের ধোষেরুঞতি লক্ষ্য 
করিয়া বিথেবভাবাপর খাকা' উচিত নছে। এই বিদ্বেষঙ্তা মনকে 

* অথাৎ গপাস্্ক ইত্রিকগণই বিষয়ের প্রতি নৃত্ধিগম্পর় কইতেছে। (তিনি নিজে 
ইহাফের পরিচালক 'থবা হর্তা নহেদ) ' এ ঘনে করিয়া টিটি 
গুধকার্যে আলগচিত হতেন ঝা! 
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লা লাস পাস 


কলুষিত রাখিয়! বর্তমান থাকে জানিবে, অতএব তাহা সর্বপ্রকার যত্্বের 
সহিত পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত মনের প্রীতি-সন্বন্ধ স্থাপন করিতে 
চেষ্টা কর, ইহাই টৈষব ধন জানিবে। 

(৪৩) নিষ্টাপৃর্বক জপ করিতে করিতে মনের নির্দালতা ক্রমশঃ 

আসিবে " কাম, ক্রোধ, লোত এবং অহঙ্কার ও অভিমান এই সকল 
বিপুকে সর্ববদা দমন রাখিতে যত্ববান্‌ হইবে এবং যাহাতে বুদ্ধির উদ্ধৃত 
ভাব গিয়া শাস্ত ভাবে সর্ববদ1 অবস্থিতি আসে তদ্িষয়ে বিশেষ মনোযোগী 
হই । 

(৪8৪) সকলের প্রতি দয়া ও ক্ষমা সর্বদ] মনে রক্ষা করিতে ঘত্ব 
করিবে । তুমি যদ্দি অপরের দোষ দেখিয়া রাগ কর, ক্ষমা না কর, তবে 
তোমার দোব ভগবান্‌ কিরূপে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা করিতে 
পার? এই কথা সর্বদা মনে রাখিয়া ক্ষমাবৃত্তি যাহাতে সর্ধবদ! ধারণ 
করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। ইহা মনে সর্বদা ধারণ করিতে 
চেষ্টা করিরে যে, ভগবানের জীবের সেবা করাই পরম ধর্। এই সেবা” 
যুদ্ধিতে যদি কাধ্য কর তবে শী ক্রোধ ও অহংভাব দূর হইতে জারস্ 
হইবে। নামে কচি হইলেই কামাদি অপবিত্র ভার দূর হইতে খাকিবে। 
কোন চিন্তা করিও না। ভগবৎককপা অবশ্য তোমাদের সর্বপ্রকার 
কল্যাণ সাধন করিবে। 


কর্তব্য কাধ্য ও সেবক ভাৰ 


(8৫) তোঘাদের কার্যে ফলাভিসদ্ধি পরিত্যাগ করা চাই, কেবল 
কর্তবাবুদ্ধিত্ে কার্ধ্য করিয়া বইতে টয়? 
(৪৬) চেষ্টায় ফল ধন এবং যেয়াপ তগবান্‌ নেওয়া উচিত বোধ 
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করিবেন তক্জরপ দিষেন। কি হইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তকে ব্যাকুলিন 
করা বুদ্ধিমানের কার্ধা নহে। 

(৪৭) ফলাকাআাশূন্ত হইয়। বিহিত কশ্মের অনুষ্টান নিলিঞ্ঠ শান্ব 
কবিতে করিতে চিত্তের নির্লতা আদ, অলসভাবে গল্প করিয়া সময় 
: নই করিলে বৃথাই সময় যাইতেছে মনে করিবে , কেবল বৃথাই 'শাইন্ে ছ 
ভাহা নহে, এই সকল গল্পে প্রায়শঃ পবচগ্চাই হইয়া থাকে, তাহা 
বিশেষ ক্ষতি হয় । 

(৪৮) যাহারা আলন্বঞ্জিত হইয়া প্রাণপণে বশ্মচেষ্টা কব 
তাহাছিগকে উন্নতিশীল দেখা যাক এবং ভগবানে আত্মসমপণ কবিয় 
যাহার] খুব তজননিষ্ঠ হয়, ভাহারা অন্ত কর্ধচেষ্ট। না! করিলেও 'লহান্দর 
অভাবসকন বিধাতা পুর্ব সর্বদা পূরণ করেন। অতএব হয় আলম 
বঙ্গিত বন্ধচেষ্টা, নতুবা নিষাম হইক্সা ভজনে নিষ্ঠা ব্যতিরেকে কেচ 
অভাব মুক্ত হইতে পারে না জানিবে। 

(৪৯) ঘেষে কর্থ ভগবান্‌ যাহার ভ্বারা করাইবেন তাহা তিনি 
জন্ুকালেই অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা! করিতেই হইবে । তিনি 
কর্ণের প্রবৃতিদাতা, ইছা জানিয়া নিজের বর্তৃত্ববৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয় 
যি জীব কর্ণ করিতে পায়ে তথে সে কর হইতে নিলিগ্ত থাকে এব" 
অন্ধিমে লদগতি লান্ভ করে। নিজে তাহার বম্পূর্ণকূপে অধীন সেবক 
মাজ্জ এই জানিয়া ধিনি সমত্য কার্ধ, সেবাবুদ্ধিতে করেন, তীভাব 
অধোগতি কদাপি ছয় লু] । ণঁ 

(৫৭) হিংসা-বিষবেদৃন্ হইয়া! লকষজের প্রতি মৈত্রীভাব অবযঞন 
করিয়া ইপদিই প্রখালীজে ঝঁধনহাপিন ক্ছিতে বথাসাধ্য ছেষ্টা করিবে 
উপদেশাছ্সার়ে যথাসাধ্য কাধ করি?ত চেষ্টা ফর । তাছান্ডেই ভগবান 
প্রসহ ছইথেন। 
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(8১) নিজেদেব মানোমত কাধ্যটি করিব, অন্ত কাষ/টি উপস্থিত 
হইলে মাথায় বজ্াঘাতেব মত বোধ কবিব, এইরূপ মনোবৃত্তি মঙ্গলজনক 
নহে। ইহা বুদ্ধিব একাত্ত ভামসিক অবস্থ] | 

*(৫২) পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বী-পুল্লাদি সকলকেই গগবানেব 
প্রকাশিত রূপ মনে কবিয়া তাহাদের সেবা করিবে। ইহাদের কাহারও 
প্রতি আপন বুদ্ধি কবিবে না, এবং কোন বস্ততে আত্মবুদ্ধি কন্বিবে 
না। সকল তাহাব, নিজে সেবকমাআ এই বুদ্ধি রক্ষা করিতে যন্ব 
কৰিলে অন্থান্য সাধনে যে ঠববাগা বিচার গ্রভৃতিব আবশ্তকতা, সমত্যই 
ইহার দ্বাব! কৃত হইয়| যায়, এবং ইহাব ফলও নকল সাধন অপেক্ষা 
অধিক। 

(৫৩) সেবাবৃদ্ধিতে জাগতিক কণ্ম কবিলে তাহা ভগবৎ আরাধনা 
বলিয়াই গণ্য হর । ৬ 

(৫৬) ভগবান সর্বাতীত হইয়াও সর্বময়, বিশ্বত্র্ষাণ্ডে সকল ঘটে 
ঘট তিনি বিরাজমান আছেন। ইহা! জানিয়া সকলে নিকট অবনত 
মন্তক হইয়! যথাসাধ্য সেবা করিবে। 

(৫৫) বর্তধমানকালে জীব পাঁচ মিনিটকালও চিত্ত স্থির করিতে 
সমর্থ হয় না। ধ্যান, ধারপা, সমাধি প্রভৃতি কিনূপে এই চিত্তের ছারা 
সম্পন্ন হইতে পারে? অতএব এইরূপ চিত্তবৃতিসম্প পুরুষের পক্ষে 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন-- 

"অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্্মপরমো৷ ভব ।” 

(8৬) তুমি নিজের ভজনকার্ধ্য যথাসম্ভব করিবেই , কিন্তু ভগবানের 

জীবের সেবাও কিছু সঙ্গে সঙ্গে কর! অবস্ঠ বর্তব্য। অন্ত জীবজন্ত 


যাহাদের সহিত সংমর্গে আমিতে হু তাহান্নেরও সেবা! বখাসম্ভব করিতে 
বত্ব কন্সিবে। 


তই 
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হি শট জজ তি 


(8৭) কেবল নিজে নির্দোষ থাকিলেই হইবে না, বাহিরের 
লোকও যাহাতে দোষ আশঙ্কা করিতে পারে এটরূপ আচরণ 
করিবে ন!। 

(8৮) শীত ব্্ষপ্রার্তির সহায়ক কশ্ম (যাহাকে সংকর বলে তদ্রপ 
* কর্ম ) করিতে দেখিয়া তাহার প্রশংসা করা য'র এবং ব্রহ্মপ্রাঞ্চির বিষষে 
বিলম্কবোধক কর্মকে দেখিয়া তাহার নিন্দা করা যায়। পরস্ত এইবূপ 
নিন্দাস্ততি নযনাধিক পরিমাণে অজ্ঞানেরই পরিচায়ক । অতএব ভগবান্‌ 
গীতায় বলিয়াছেন “সাধুঘপি চ পাপেষু সমবৃদ্ধিবিশিশ্ততে'। প্রীমন্তাগবতেও 
তগবান্‌ বলিয়াছেন যে অপরের দোষ দরশনকেই দোষ বলে। 

(৫৯) সাধারণতঃ মনস্থির করা সকলের পক্ষেই কঠিন জানিবে। 
অতএব তন্দ্রপ সকলের জগ্প ভগবান্‌ কর্মবযোগেরই উপদেশ দিয়াছেন। 
সেবাবুদ্ধিতে ভগবং-কাধ্য করিতে করিতে যে গনিশ্মলত! লাভ হয় 
তাহাতেই ভগবান্‌ এইকালে পার করিয়া দেন। ইহা তিনি নিজে 


বলিয়াছেন । 
আচার নিয়ম 


(৬*) হিন্দুধর্ম বলিতে কেবল কতকগুলি আচার নিয়ম মাত্ত 
বুঝায় না এবং ইহা কেবল কোন বিশেষ দেশন্তসী বিশেষ শ্রেণীর 
লোকের ধশ্ব নহে ) ইহা! সনাতন ধর্শ, মন্ুয্বমান্জরেরই ইহাতে অধিকার 
আছে...ইহ সর্বববিধ মন্ৃস্তের সর্ধবিধ প্রকৃতির উপযোগী ধর্খব-*. ৷ ধর্মের 
উচ্চ উপদেশনকল ধারণা করিবার অন্ত শরীর এবং মনের বিশেষ 
পবিত্রতার আবন্তক; সেই পবিভ্রত! সম্পাছনের নিষিত্ত সাধারণ জীবের 
সর্ববিধয়ে শ্বেচ্ছাচারিতা৷ পরিত্যাগ; পূর্বক ততৎবিধয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী 
পুরুহদিগের প্রবন্তিত আচার নিয়ম অধলম্বন কল্প! অবশ্ঠ কর্তব্য । 
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(৬১) আচার নিয়ম যথার্থ হিন্দুধশ্মের বহিরঙ্গমাতর ) অস্তরজ 
মাধনের সহিত ধুক্ত থাকিলেই এই সকল উপকারী ভয়, নতুবা অনেক 
সমল কুফল উৎপাদন করে। 

(৬২) শবীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রতোপবানাছি কবিবে, অসমর্থ 
শবীবে কারঁববে না। 

(৬৩) গঞ্জাঙ্গান তীর্থসেবাদি কাধ্য নিশ্চয়ই কল্যাণ সাধন করে। 
যাহ।দেব চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্খল তাহারাই গঞঙ্জাদির পুণ্যম্পর্শজনিত 
উপকার সঙ্গে সঙ্গে ন্যুনাধিক পরিমাণে অঙন্গুতব কবিতে সমর্থ হন। 
কিন্ত অপর লোকে অনুভব করিতে না পাবিলেও যে কোন ফলগ্রাপ্ত 
হয় না, তাহা নহে। 

(৬৪) অশোৌচ হইলে নিত্য পুজা বন্ধ কদাপি করিবে না। .***** 
ভক্তিই পুজাব মূখ অঙ্গ জানিবে। তক্তিতে সমত্ত বন্ধ পবিভ্র হয় 
০৯ শরীব অন্ুস্ব হইলে তাহা! আপংকাল বলিয়া গণ্য। তাহাতে 
স্বান না করিয়া জপ পৃজা করিলে কিছু দোষ হয় না। 

(৬৫) রাম্তায় চল! ফেরা করিতে আহারের "** নিয়ম সমঘ্য রক্ষা 
কব! যায় না। তৎকালে আপদ্ছশ্ের নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, 
ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। 

(৬৬) কোন স্থানে যাইতে গুরু ও উত্রীঠাকুরজীর মুক্তি সঙ্গে করিয়া 
নিলে গাড়ীতেই কোন প্রকার স্থযোগ করিয়া, উত্তম জল দ্বারা মুছাইয়া 
কিছু ভোগ দিতে চেষ্টা করা উচিত। গাড়ীতে বসিয়া! দিলেও কিছু দোষ 
হইবে না। দীর্ঘ কাষ্ঠ পৃথিবীতুল্য। ম্ৃত্তিকার উপর বহু লোক দীড়াইয়! 
থাকিলেওঃ সকলেরই আসন এক মৃত্তিকা হইলেও- _ভঙ্গিমিত্ব স্পর্শদোষ 


হয় না। অতএব এক গাড়ীতে& অন্প লোক থাকিলেও, তাহাতে 
স্পর্পফোষ হয় না। 


৫০০ প্র ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


অপ সি সপ 


(৬৭) আদর্শ রক্ষার নিমিত্ত সামাজিক ভেদ একবারে ভঙ্গ করিয়। 
দেওয়া উচিত বিবেচনা না করিলেও ব্যবহারিক ভেদ রক্ষার বিষযে 
অধিক বাডাবাড়ি কর! সঙ্গত বিবেচনা করি না। সর্বসাধারণভাবে 
যাহা সমাজে চল হৃইয়া যায় তাহাব সঠিত বিরোধভাব ষত কম 

" রাখিয়া চলা যাইতে পাবে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এট উভয় 
দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া কাজ করিলে কোনও গোলমাল হইবে না। 


নাম জপ ওদান্তভাবের সাধন। 


(৬৮) প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে নিষ্টাপৃর্বক ভজন কবিবে। 
নির্দিষ্ট সয় মালা জপ ত করিবেই, তস্ভি্ন অন্ত সময়ে হাটিতে, বসিতে, 
খাইতে, গুইতে, চলিতে, ফিরিতে সকল সময় মনে মনে এ মন্ত্র জপ 
করিতে ঘত্ববান হষ্টবে। : ** আয় ষথাসাধা সকডপপর সেবা! করিবে। 
এইরূপ করিলে শীঘ্র শান্তিলাভ করিবে এবং ভগবং 'প্রসন্নত। অন্গভব 
করিবে। 

(৬৯) নিষ্ঠাপূর্ধক প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে যথাসম্ভব ভক্তিপূর্ধক 
ভজন করিবে; এবং নকল ঘটেই ভগবান্‌ আছেন ইহা! অঙ্ভব করিতে 
চেষ্ট! করিয়া নিজেকে সকলের সেবক বলিয়া মনে করিতে ঘত্ব করিবে। 
সাধকের পক্ষে অহঙ্কার সর্বপ্রকারে বঙ্জন করা চাই। সর্বদা স্থিব 
বুদ্ধিতে থাকিয়া! সকলের প্রতি বিনীত ভাব অন্ভতয়ে পোষণ করিতে 
চেষ্টা করিবে। এইরূপ যথাসাধা বত্ব করিলেই নিশ্চয় অজশ্রভাবে 
ভগবৎক়পা বর্ষণ হইতে থাকিবে । তাহাতে অন্তরে আনন্দের অভাব 
হইবে না। 

(৭*) নিত্য তগবৎনাম জপ করিতে ভূলিও না। যেয়পেই 
হউক সময় করিয়। প্রতাহ মন্ত্র জপ করিবে। .*--' শরীর অনথনথ 


পবিশিষ্ট ৫০১ 


ক্টয়া পডিলে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই মালা নাম জপ কবিবে। মাল! 
ছাডাও মনে মনে সর্বদা মন্ব স্মবণ কবিত অভ্যাস কবিনে। তাহাতে 
“তামাব সমস্ত অনাচাবঙ্গনিত পাতক বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীতগবৎ 
শামে সমন্ত পাপ নষ্ট হয়। 

(৭১৮) শক্তিপ্রর্বব ভগবংনাম সাধণ করিতে থাক, তাহাতে 
চিত্ত নিশ্মল হইবে, এব" যে পবিমাণে নিশ্মল হইবে সেই পবিমাণে 
' কতস্বাভিমান দ্ূব হতে থাকিবে । 

(৭২) ভ্রপ ববিবাব সময় কোনও মুভি ধ্যান ন। কবিয়৷ কেবল 
মগ্ছব ধ্বনটিব গ্রতি লক্ষ্য বাখিয়া ্প কবিলে মনও শীস্ত স্থির হইয়া 
যায় এবং অশেষবিধ কল্যাণ লাভ হুয। 

(৭৩) তন্ত্রে যে যট্চক্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহ! কিছুমাজ্ে 
অভিবক্রিত নহে, সম্ূর্ণ সত্য। আখ্যাত্িক সাধনের উাট শ্বাতাবিক 
প্তা--ইঙ্াব ভিতব দিয়া সকলকেই যাইতে হয়। কিন্ত যাইবার 
প্রণালী বহুপ্রকারেব আছে । প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য এই যট্চক্র বিদ্ধ 
কবা। রাজধোগ যাহ! কেবল ধ্যানাত্বক তাহাব ফলেও যট্‌চক্র বিদ্ধ 


হইয়া থাকে । ভোমবা যে সাধন পাইয়া নিষ্ঠাপূর্ববক সে সাধন 
অবলম্বন করিলে তন্বারা অন্য প্রক্রিয়! অবলম্বন বাতীতই যট্চক্রের রাস্তা 
সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়। 


(৭৪) ভোবের সময় উঠিতে পারিলে ভাল, না পারিলে অন্ত 
নিজ্জন সময় ভক্জন বিশেষন্ূপে কবিবে? শ্তষ্কতা প্রভৃতি স্থারী হইবে না, 
কখন কখন আসিবেই, তংপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া! নিয়মপূর্্বক হথাসাধ্য 
প্রত্যহ নাম জপ করিতে চেষ্টা করিবে , কোনপ্রকাব হতাশ হইও না। 

(৭8) জপ ঠিক যত চিত্তের প্রসন্নতা হয়, কখনও কখমও 
বেশ আনবধবোধ হয়, এবং অন্ত সকল লোকের প্রতিও গ্রীতির উদয় 


৫০২ প্র ১০৮ স্বামী সন্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


চপ 


হয় জানিবে। কিন্তু কখনও কখনও শরীরের তেজ বুদ্ধি হয়, তাহাতে 
গুতা আসিয়! উপস্থিত হইতে পারে , সেই সময় হৃদয়ে মন স্থির করিয় 
জপ করিলে আন্তে আন্মে শুষ্কত] কাটিয়া যায়। 

(৭৬) ৬গোস্বামী প্রু প্রত্যহ সায়ংকালে একটি গান কবিতেন, 
তাহার শেষ চরণে আছে-. 


“এয়সা ভকৃতি কর ঘট ভিতর, ছোডি কপট চত্বাই 
সেবা বন্দন আউর অধীনতা! সহজ্তে মিলযে রঘুবাই ।” 
এই কথাগুলি " : সর্বদা স্মরণ রাখিবে। 


(৭৭) উপান্ঠের প্রতি ভগবংবুদ্ধি থাকিলে তাহার গ্রতি যথার্থ 
বাংসল্য, নখ্য ও শান্তভাব স্থানপ্রাঞ্ত হয় না। "'""" ভগবং 
প্রতিমৃণ্তিতে ভাগাক্রমে কাহারও এই সকল ভাব উ্পজাত হয়। পরন্ত 
এইটি সর্বসাধারণের পক্ষে প্রশস্ত রাস্তা (79581 ০৪৫) নহে। *..." 
দাস বলিলে স্বাতস্ত্যরহিত সম্পূর্ণরূপে অধীন বুঝা যায়। যিনি সম্পূর্ণ 
দাস তিনি প্রসূর অঙ্গবিশেষ স্বরূপ ....| এই অবস্থাপর দাসে” 
প্রভৃই নিয়ন্তা-_আত্মা, প্রভূ হইতে ভিন্ন বোধ তাহার নাই । 

(৭৮) দৃশ্তমান সমন্গই ব্রন্ধ এবং তুমি (সাধক ) ত্রন্মের অঙ্গীতৃত 
অংশ মাত্র, হ্তরাং সম্পূর্ণরূপে তদধীন। অতএব ত্রদ্মই তোমার আত্মা 
এবং তুমি সম্পূর্ণস্ধপে তদধীন দাসমাত্র, এইন্ধপ জানে অবস্থিত হইয় 
সমস্ত জগৎ ও জাগতিক জীবকে ব্রদ্ষেরই প্রকাশভাব মাত্র জানিয়া 
সৃতরাং সর্ব অদোবদর্শা দুয়া ব্্ববুদ্ধিতে সকলের ( পিতা, মাতা, স্তর 
পুত্র, ভৃতা, দাস প্রভৃতি লফলের ) যথাসস্ভব সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিলিপ্ত- 
ভাবে কালযাপন করিবে। ইহাই ব্র্ধক়াভের সহজ ও প্রকট উপায়। 


শে শি আনি মা আজ 


পরিশিষ্ট তত 


মৃত্যু শোকশান্তি 

(৭৯) জগতে কেহ চিরকাল থাকে না, সকলকেই এই দেহ 
পবিত্যাগ করিতে হয়। বিধাতাপুরুষ সকলেরই সংসারে স্থিতির কাল 
অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। সে কাল উততীর্ণ হইলে সকলকেই 
যাইতে হইবে । 

(৮০) প্রত্যেকেরই জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে আমু ও ভাগ্য স্থিরীকত 
হইয়া থাকে । তাভার অন্যথা সম্ভবপর নহে । 

(৮১) সকলকেই একসময়ে যাইতে হইবে, কাহার কোন্‌ সময় 
বিধাতার নিয়ম অন্ুসারে ডাক পডে তাহা বলা যায় না, তন্লিমিত্ত 
প্রত্যেকেরই মৃত্যুর জন্ত সর্বদ! প্রস্তুত থাক! উচিত। 

(৮২) জীবেক্ইহজন্মের কর্মের শেষ হলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে 
হয়; আমরা মোহবশতঃ তাহাকে রাখিতে চেষ্টা করি । কিন্তু বিধাতার 
নিয়ম অলঙ্ঘনীয় এবং ইহাই বাস্তবিক কল্যাণজনক, তথিরুদ্ধ আমাদের 
চেষ্টা কল্যাণজনক নহে । - "' ' মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সংসারাশ্রমেই 


জীবন সকলের পক্ষেই ক্লেশকর। সুখের অংশ অল্পই আছে। তোমাদের." 
এর আমু পূর্ণ হওয়াতে এই ক্লেশের মূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। 
তন্নিমিত্ত তোমর! এত ছুঃখিত থাক কেন ? এই সকল লিবেচনা করিয়! 
শোক পরিত্যাগ কর "....' এবং যাহাতে তাহার জাত্মা সর্ধপ্রকারে 
সখী হয় এইবপ শ্রাদ্ধকাধ্য তাহার নিমিত্ত হথাসভ্ভব কর। 

(৮৩) সকলকেই সময় উপস্থিত হইলে দেহ পরিত্যাগ করিস 
যাইতে হইবে ইহা নিশ্চিত আছে। ভঙ্গিষিত্ত প্রতিক্ষণ সকলেরই প্রস্তুত 
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০ 


থাকা উচিত । তদ্রপ প্রস্তুত থাকিলেই চিত্ত অপেক্ষারুত নিশ্বল থাকে 
এবং ভজনেগ মতি বসে। 

(৮৪) সংসারে চিরস্থায়ী কাহারও শরীর হয় না ইন] জানিযা 
বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এই শিক্ষাই মনে মনে ধারণা কর! উচিত যে, 
নিজের বা অপরের শরীরেব প্রন্তি যে অন্তান্ত আসক্তি তাহা মুর্খামাহ। 
ইহার নিয়তি ভগবানের হাতে সম্পূর্ণ আছে । যতদিন থাকে ততদিন 
উচ্ভাকে ক্ষণভঙ্গুর জিনিষের মত যর কবিতে অবশ্বা ভয। কিন্তু ইনার 
পতনে আপশোষ করা বুদ্ধির কাধ্য নহে, শোককে বাড়িয়া ফেলা 
উচিত। আর নিজের দেহকেও ক্ষণচক্কুর জানিয়া ইশ্তাব প্রতি আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া! ভজনে মনোনিবেশ করা কর্তব্য । 

(৮৫) খুব অধ্যবসায়ের সহিত ভজন করিতে থাক। তাহাতে 
প্রথমে অর্থ ও অপর বিত্ত সম্বন্ধে মোহ কমিতে আরম, হইবে । তৎপর 
শ্রী-পুতাদি পরিবারবর্গের প্রতি মোহও কমিতে থাকিবে, তাহাদের 
বিয়োগেও কোন ক্লেশ থাকিবে না। তৎপর নিজ দেছেব প্রতি মোহ 
কাটিবে। তখন স্বতা ভও ক্রমশঃ দূর হয়া যাটবে। 

(৮৬) ধাহারা উহ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা না 
করেন, তাছাদিগের পক্ষে গ্রতোক মৃত্র্তেই মৃতার জন্ত প্রস্তত থাকা. 
উচিত। হখন ম্বৃড্যু উপস্থিত হয়, তখন যেন এমন মনে না হয় যে 
আরও কিছুকাল থাকিয়! যা । ম্বভযুকে বারণ করিতে চেষ্টা করি। 
মৃত্যুর লময় ইহ সংসারের এমন কিছুর প্রতি টান থাকিলে এই 
পশ্চাৎছিগের টান পুনজ্জন্ম টায়, ইভা মনে রাখিবে। অতএব যিনি 
ঘোক্ষ ইচ্ছা করেন তাহার পক্ষে এমনভাবে কর্ম করা উচিত যাহাতে 
কর্থ শেষ হইল না বলিয়া পম্চাৎ টান নুট থাকে। ৃ 

(৮৭) শ্রীমন্তগব্দগীতা। উচ্চৈঃস্বরৈ -*.... কিছুকাল পাঠ করিলে 
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রী শা আদ সি 


তোমাদের অন্তরের ক্লেশ হ্বাসপ্রাঞ্ধ হইবে। ॥ বৃিতে পারা যায় ন! 
বায় ক্ষতি নাই, উচচৈঃস্বরে গীত' পাঠ করিবে। উহা মন্ত্রমালা। 
'বয়োগজনিত দুঃখ উচ্চৈঃস্ববে পাঠেব দ্বার! দুরীতত হয় জানিবে। 

(৮৮) স্ৃ্যু কাহারও অন্বোধ রক্ষা করে না। বাল্য, যৌবন 
'অথবা বাঞ্ঁক্য এতৎ সমস্ত মৃত্যুর নিকট সমান। অবশ্য ইচ| সকলেই. 
দেখিতেছে ও জানে, তথাপি ন্যুনাধিক পরিমাণে সকলেরই এই বিষয়ে 
মে।হ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্তগবদ্গীতা কিছু উচ্চৈঃম্বরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ 
প্রত্যহ কিছু পাঠ করিবে । অর্থবোধ হউক ন। হউক পাঠ করিবে। 
তাতাতে অন্ত্রের ছুঃখ আপনা হইতে লাঘব হইয়া যাইবে। তোমার 
মা যদি পড়িতে পারেন ভাল, নতুবা কেহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে, 
যেন বসিয়। শ্রদ্ধাপূর্ববক শুনেন, তাহাতে উপকার হইবে। 


গুরু 


(৮৯) অপর সকল প্রকার বিস্তাশিক্ষা করিতেই গুরুকরণের 
প্রয়োজুন হয় ; অপরের কোন সাহায্য বিনা আপনা আপনি কেহ কোন 
বিষ্ভ। সমাকৃ আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রহ্ষবিস্তা অপর সকল বিষ্কা 
অপেক্ষা কঠিন এবং ইহাকে অপর সকল বিস্তার সার বলিয়াও ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পারে। হ্থুতরাং এই বিস্া! শিক্ষা করিবার নিহিত গুরু- 
করণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। 

(৯১) অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধীয় গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া, মনঃসংযম করিতে 
অভ্যাস করিতে করিতে বুদ্ধিমান পুরুষ নানাবিধ অলৌকিক শক্তিও 
লাভ করিতে পারেন সত্য। "-"" পরদ্ধ মোক্ষমার্গ লাভ সমগুরু- 
্কপা ভি কখনই হইতে পারে না৷ খলিয়া মহরধিগণ উপদেশ করিয়াছেন। 
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(৯১) ব্রহ্ষত্ব্ূপেব জ্ঞান সদ্‌গুকব আশ্রয় ভিন্ন উপজাত হয় না। 
তাহাতে আত্মসমর্পণ পূর্বক ভক্তিব সহিত ভজন কবিলে ব্রহ্ম সাধকেব 
নিকট প্রকাশিত হয়েন। 

(৯২) ইহা! মনে রাখিবে যে নিজেব মনে যাহা! উদয় হয় তীহাই 
যে কবিয়া থাকে তাাকে সাধুগণ গোখার বলেন। কথায় বলে 
"মনমূখী গোয়াবা। গুরুমুখী ভগবহ প্যাব! 1৮ যাহার! মনমূখী হইয়া 
কাধ্য কবে তাহাব! ক্লেশই পায় জানিবে । 

(৯৩) সাগুরুব নিকট ভক্তিবীজ লাভ করিয়৷ নিষ্ঠাপুর্রবক ভজন 
করিলে যথার্থ কল্যাণ লাভ করা যায়। 

(৯৪) গুরুবাক্য পালন করিলে ভগবানের দয়া আপন! হইতে 
আসিতে থাকে, নতুবা সচজে আসে না, ইহ1 জানিবে। 

(৯৫) আপনাতে কশুত্বুদ্ধি ধাহার আছে. ধিনি নিজে নিজে 
সাধন করিয়! পারগামী হইবেন মনে করেন এবং গুরু হইতে কেবল 
উপদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেই সাধন-ভজন করিয়া কৃতক্কত্য হইবেন 
বলিয়া মনে করেন, তিনি অদূরদর্শী প্রান্কত শিষ্য । তাহার ক্লতরৃতা তা 
লাভ কর! অতি কঠিন । 

(৯৬) আমাকে সদ্‌গুর গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। 
তিনি এই (আমার ) ঘটে থাকিয়া! তোষাদের গুরু হইয়াছেন, এবং 
তোমাদের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিবেন। এ বিষয়ে তুমি সংশয় 
করি না। তিনি তোমার সমন্ত কার্য নিশ্চয়ই দেখিতেছেন, তাহা 
যে পরিমাণে তোমার চিত্ত নির্শল হইবে, সেই পরিমাণে তুমি নিজ 
অন্তরে বুঝিতে পারিবে । তুষি বুঝিবে যে তিনি তোমার লন্বন্ধে সমস্ত 
বিধান করিতেছেন । এতৎ সমস্ত অন্তরের সাক্ষাৎ অন্থতূতির বিষয়, 
বাহিরের কথা শুনিয়! মন নিঃসংশয় হয় না। 


পবিশিষ্ট ৫৬৭ 


(৯৭) গর? কেবল এক বিশেষ দেহে আবঙ্ছ নহেন, তিনি ভগবদ্‌ 
হইতে অভিন্ন উহ। জানিবে। যে দেহকে অবলম্বন করিয়া তোমাকে 
ভগবান্‌ উপদেশ করিয়াছেন সেই দেহ কখন চিবস্থায়ী নহে, তাহাতে 
মাত্র' গুকবুদ্ধি কবিলে, গুরুভব প্রকাশিত হয় নাই জানিবে। সর্বজীবে 
ভগবদবুক্িতে নেবাভাব বাখিলে গুরুদেহ অবর্তমানেও তন্বারাইস 
গুরুসেবারূপ ভগবৎ সেব| হস্ু। 


(৯৮) গ্ুরুতত্ব এই যে গ্ররু পরমাত্মা্ট , পবমাত্মাই তোমার 
উদ্ধাবের শিমিত্ত গুরুরূপী হইয়াছেন। 


যুক্তি 


(৯৯) ঘথার্থ কল্যাপার্থা পুরুষের কর্তব্য এই যে, সাগুরুর 
শবণাপন্ন হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তদধীন করিয়া দেয় এবং নিজে 
কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সদগুরুব আদেশ মাত্র প্রতিপালন করা 
জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করে , এইকধপ ধিনি করিতে 
পারেনঠ তিনি তৎক্ষণাৎ কর্বন্ধন হইতে বিষুক্ত হয়েন- সর্বববিধ কর্ছে 
নিলিপ্ত হয়েন এবং দেহাস্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। 


(১০*) অবধারিত সময়ে ভজন করিয়া অন্ত সময়ে ভগবৎ-সেবা 
বুদ্ধিতে জগতের জীবেব সেবা কর! অতিশয় শ্রেয়ন্কর বলিয়া জানিবে। 
ইহা করিতে পারিলেই কর্খো কোন আসক্তি জন্মে না' এবং জীব মৃক্তি- 
লাভের অধিকারী হয়। 


(১,১৯) ভগবান তোমাকে? গ্রহণ করিয়াছেন, অবন্ত সংসারবন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে । তঁবে উহা যথাকালে হইবে । উতলা 
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হওয়া বাস্তবিক ভগবদ্বিধানেব উপব বিশ্বাসীনতাব পবিচয দেয়। 
অতএব শ্রুতি এবং মহাজানেবা বলিয়াছেন £₹_ 
“ন ত্ববমানেন লভ্যঃ* 

যথাসময়ে তোমাব অশাষ্ট সিদ্ধি হাব । চিদ্ছিত হও ন|। 

(১৯২) তোদাছেব মধ্যে কাহাবও এক জন্মে মুক্তি” ঘটিবে 
বাহাবণ তিন জন্ম পঙাগ্ত বিলঙ্ষ ঘটিত পাবে। বলের পশ্চাতেই 
মামাব গ্রকদেব আছেন জানাব । মামাব “দহ অবলম্বন কবিয়। 
ভিনিই চেলা কবিতেছেন। 

(১০৩) যখন সদগুরু তোমাকে গ্রহণ কবিয়াছন তখন অবশ্রাট 
পবাগতি প্রাঞ্ধ হইবে জানিবে। কোন প্রকাব স*খয় মনে বাখিবে না। 

(১০৪) প্রথম উপান্থেব তত্ব গ্রকুমুখে জাত হইয়া সাধনা কবিতে 
কবিতে ক্রমশঃ ভক্তির উদয় হয়। যাহাব প্রতি, ভক্তি হয় তাহাব 
স্বরূপ সম্বদ্ধে কিছুজ্ঞান না হইপ্পে কাহাব প্রতি ভক্তি হইবে? এই 
প্রকার জান পর্বের হয়ঃ তৎপবে ভক্তি সঞ্চারিত হয়, ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইলে ভগবং দর্শন লাভ হয়। 

(১০৫) জীব গুণে বিহু তইলেও, বদ্ধাবস্থায় তাহাব সমস্ত পণ 
প্রকাশিত হইতে পারে না। সাধনাদি অবলম্বনে যে পরিমাণ্ 
দেহ নিশ্মখল এবং দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে তাহার স্বরূপগত 
শক্িসকল প্রকাশিত হইতে থাকে | তাহার দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হইলে, এই জক্মেই তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, এবং 
দেগান্তে ত্রক্গে প্রতিষ্িত তয়! সর্ববিধ সামর্থ্যযুক্ত হয়েন। তখন তিনি 
ঘে বিশেষ কাধ্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন। 

(১৬) আীবসকলের সর্মঘবিধ সাধারণ কল্যাপসাধন এবং বিশেষতঃ 
মোক্ষানন্দ প্রদান করিবার জন্ ব্রঙ্থ যে শ্রীকুফ বিগ্রহ অবলঘন করিয়া 


পরিশিষ্ট ৫০৯ 


প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহাতে সর্বান্তঃকবণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাব 
দ্বরূপেব খ্যান, সদগুরুদন্ত তাহাব পাম জপ ও তদর্ধে সমস্ত কর্ম দাস 
ভাবে সম্পাদন কবিয়। তদগতচিত্তে যিনি কালযাপন করিবেন, তি্গি 
অচিরে সমস্ত কল্যাণ পাভ কবিয়া মোক্ষািকাবী ভইবেন। 

(১৭৭) [ শ্রশ্রবাবাজী মহারাজেব নিম্লিখিত উপদেশাবলণ 
তাহাব একজন শিষ্যাকতৃক স*গৃহীত হুম ] 

(ক) কাহাবও প্রতি মনে যন দ্বেষ পোষণ কবিও না। ঘ্বেষ 
কবিবে কাহাকে? জীব-জগং সবই যে তিনি, তিনিই যে সকলেব 
অস্তবে অন্তবাত্ম!। 

(খ) সংসারের যাবতীয় কাজ সেবাবুদ্ধিতে শ্রস্ধাব সহিত কবিবে। 
সবই যখন তিনি তখন তাহাবই সেবা কৰবিতেছ মনে কবিয়া কর্তব্য 
যাহা কবি যাইবেতাহাই হইবে তাহাব প্রত্যক্ষ পূজা । 

(গ) মাহুষের জন্ম ও কর্ম ভগবদিচ্ছায় নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
নিজেব অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিয়। নিজেকে তাহাব দাসের দাস ভাবিয়া 
নিরলদ ও নিষ্কাম সেবক হুইতে হয়। 

(ঘ্বু) এই আদর্শ মনে বাখিয়া সংসারধর্্ম পালন করিয়া যাওয়াই 
সংসারীর পক্ষে উচ্চাজের সাধন । 

(উড) সাগরাভিমুখী শ্রোতম্বত্ী কখনও সরলরেখায় প্রবাহিত 
হয় না। সর্পিল গতি তার ধর্ম । তেষনি জীবনধার! ম্বভাবতঃই 
ভগবদতিমুখী হইলেও অনেক উত্থান পতন, নানা স্কট, সমস্যা ইহাতে 
বণ্তমান। ধৈধ্য ধবিয়া এই সব সহ করিলে চলার পথ ক্রমশঃ ন্্গম 
হয়। 

(চ) সর্ষোপরি শরণাগত ঠইতে হইবে । আত্মোক্সতি লাভের 
ইচ্ছ! থাকিলে আত্মোৎসর্গ অনিবাধ্য। পথের অতাব নাই, একটিকে 


৫১০ শ্রী ১০৮ ন্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজেব জীবন-চরিত 
ধরিয়া চলিতে পারিলেই হইল | যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ তাহার 
শরণাপন্ন না হইলে শাস্তি নাই । 

(১৮) [ফরিদপুর সহরে ১৩৩৭ সনের ২৩শে চৈজ্র ভারিখে 
দীক্ষাদ্দানের পর কতিপয় শিশ্তকে তাহাদের নিত্যকর্খ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাজী 
“মহাবাজ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধৃত ] 

(ক) সাধারণতঃ একবার সকালে এবং সন্ধ্যায় বেশ স্থিরচিতে 
জপ করিবে। সকালে খুব ভোরে এবং সায়ংকালেই জপ করিবার 
নিয়ম । তবে যদি কোন কাজ থাকে তবে নে সব ঝঞ্চাট শেষ করিষ। 
জপ আরস্ভ করিৰে। 

(খ) অন্ত সময়ে চলিতে ফিরিতে, শুইতে বসিতে, ( এমন কি 
পায়খানায় বসিয়াও ) নাম জপ করা যায়। কিন্তু মালায় নছে, মনে 
মনে। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। 

(গ) অশৌচাদি কোন অবস্থায় মালা জপ বন্ধ করিবে না। 

(ঘ) জুতা পায়ে না রাখিয়া জপ করাই তাল। ইহা জপের 
মধ্যাধার জন্ত বাবস্থা | কিন্ত তোমরা সর্বদা তাহা পারিবে না। 
(অবস্থা বিশেষে ভূতা পায়ে রাখিয়াই জপ করা যাইতে পারে । ) , 

(ড) সেবাবুদ্ধিতে সমস্ত দৈনিক কাধ্য করিবে। কাহারও 
অন্তরে কেশ দিবে না। শয়ন করিবার পূর্বে বিছানায় বসিয় প্রত্যহ 
দৈনিক কার্ধোর সমস্ত স্বরণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবযে যে ঠিক 
সেবাবুদ্ধিতে ( কার্য ) করা হইয়াছে কি না, এবং নাম জপ মনে মনে 
চলিয়াছে কিনা। ঘর্দি কোন স্থলে না(কর1) হইয়া থাকে তবে 
আগামীতে যাহাতে সাবধান হইতে পার এবং তন্রপ ন! হয় এইরূপ 
সঙ্গ করিয়া তাহাতে কুতকার্ধ্যতায় নিমিত্ত তগবৎক্কপা৷ প্রার্থনা করিবে। 
তৎপর নাম স্মরণ করিতে করিতে নিপতিত হইবে। 


গরিশিষ্ট (ধ) 


(১) 


স্বামী রামদাসজী-_এট মহাত্মা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ ৩৮০ পৃষ্ঠায় 
দেওস! হইয়াছে । ইহার সম্বন্ধে আবও কিছু বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত 
চইটল। উনি একজন উচ্চ সাধনশক্তিসম্পন্প মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার 
সহিত আলাপ কবিয়া দেখিয়াছি যে তিনি ভগবদন্ুভৃতিতে মাতোয়ারা 
থাকিতেন। তাহার আচরণ সাধাবণের চক্ষে অনেক সময় প্রায় 
পাগলেব মত ছিল। সাধুগণ তাহাকে “রাজ বামদাসজী” বা “রাজাজী” 
বলিয়। ভাকিতেন। ইহার একটি কারণ ছিল। তিনি বলিতেন-_ 
“হাম তসা.তা ত্বীপ চারে! হাতাকা মালিক হৈ *।” সকলকে 
গালাগালিও করিতেন কিন্তু তাহার গালি এত মিষ্ট ছিল যে, যাহাকে 
গালি দিতেন সেও আনন্দ পাইত। কাহারও ক্লেশ দেখিলে তিনি বড় 
কাতর হইতেন। একবার ব্রজে বড অনাবৃষ্টি হয়, ফলে সকল প্রাণীরই 
খুব কষ্ট ইইল। ঘাস ইত্যাদি শুকাইয়৷ যাওয়ায় গরু, ছাগল গ্রতৃতি 
পণ্ড আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইল। রামদাসজীর ইছা! সহ হইল না। 
তিনি পদ্বত্রজে গোবর্ধন পর্ধতে চলিয়া গেলেন। ব্রষবাসিগণ এই 
গোবধ্ধন পর্বতকে গিরিরাজ বলিয়া থাকেন এবং জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে 
পৃজ্ব-অঙ্চনা করিয়! থাকেন। প্রতিবৎসর আধাটী পুণমায় ও দীপালীর 
সময় এখানে মেল! হয় ও ভ্রজবাসিগণ সমবেত হইয়া গিরিরাজের পৃজাঃ 


* কি অর্থে তিনি এই উদ্ভি করিতেন তাহা পরিষার কির! ঘলিতেন না। 
হীভগধানের সহিত নিজের অতেদবুদ্ধিহেতূই উঁননপ বলিতেন যনে হুয়। 


৫১২ শী) ১০৮ স্বামী সম্ভদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পি এস থা. আজ শর শি পপ সদা শে 


আরতি ও পরিক্রমা কবেন। বাঙ্জা বামদাসজীও এইখানেই আমিলেন 
এবং গিরিবাজের নিকট এঁকাস্তিক প্রারথন! কবিলেন-_“মহাবাক্ত ! 
গৌওন কা' প্রাণ হা রহ! হৈ, অব আপ রুপা কবকে বর্ষণ কবিয়ে।' 
অত:পব কিছুক্ষণ প্রার্থনা কবিয়া আশ্রমে ফিবিয়া আসিালন এব 
অল্পক্ষণ মধ্যেই মুষলখাবে বৃষ্টি তইল। তাহাতে সমস্ত ত্রঙ্গ শীন্চল ততল 
গেল এব" নূতন তৃণাদি জন্মিয়। গবাদি পঞ্তুব জীবন বক্ষা হইল । তীহ্ান্ক 
কয়েকদিন না দেখিয়া অন্তসন্ধান কবিয়া আমবা এই বৃত্তাস্ত অবগত 
হইয়াছিলাম। এইরূপ আবও একবার গবাদি পণুব ক্লেশ দশা 
দাউজীতে গিয়া বুইর জগত প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। সেই সময়ও এই দবপ 
বৃষ্টি হষটয়াছিল। উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “আপ বি 
ভগবান্কে দেখিয়াছেন? তিনি তৎক্ষণাৎ দীপ্ত হইয়া বলিলেন “মৈ ত 
হববকৎ উন্কে। দশন করতা €' । তোমারা কা গ্মাথ নেতী হৈ। যত 
সুর্য ওর চন্দ উন্কা জবাধ হৈ, বায়ু উন্কা নিঃশ্বাস হৈ। উনকোন্ 
মৈ সর্ধত্র দেখতা হ'। তোমারা মন্দিব মে ভী সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বিরাজ- 
মান হৈ। উন্‌কো ভী তো বোজ দর্শন করতা হ' |” 

একদিন প্রভাতে ্রীত্রীঠাকুরমীর শুঙ্গার আরতির পর, শ্রীযুক্ত 
বাবাজী মহারাজ তাহার বসিবার স্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় 
রাজা রামদাসজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু পবেই সহস' 
বাবাজী মহারাজের দিকে চাহিয়া কু'পাইয়া কুপাইয়া কাঘিতে লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ কারার পর শান্ত হইম্্া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া! যেমন 
সহসা! নীরবে আপিয়াছিলেন, তেমনি নীববে লহসা চলিয়া গেলেন এব' 
অনতিবিলম্বে আশ্রমত্যাগপ্রর্ধ্বক তাহাদের সম্প্রদায়ের মুখ্য ধাম অযোধা' 
অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইছার্ন অল্লকাল পরে সংবাদ পাইলাম, 
সেধানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন? 





পরিশিষ্ট €১৩ 
(২) 
স্বামী কৃষ্খব[সঞ্জী ( সিদ্ধবাব! )-__ইনিও একজন উচ্চ সাধন- 
পক্তিসম্পর মহাপুরুষ ভিলেন । তীহ্ান সম্বন্ধে কিছু বিববণ ৩৮*-৮১ পৃষ্ঠায় 
দেওয়া হইয়াছে । এম্বলে তাহার স্কদ্বধে আর৭ কিছু বিবরণ দেওয়! 
হইল :-. 
তাহার তক্তরুন্দ কর্তৃক প্রদন্থ অর্থ দ্বাবা তিনি একটি নৃতন মন্দির ও 
আশ্রম নিম্মাণ কবায়া দেন। কিন্তু তিনি সেই আশ্রমে বাস করিতেন 
না । বহিদদেশে একটি ছাতার নীচে অবস্থান করিতেন। এবং দিনের 
বেলায় একবারমাত্র সামান্ত বাজরার আটার রুটি খাইতেন এবং রাত্রে 
একটু ছুধ পান করিতেন মাত্র । বছদ্দিন পূর্বের তিনি একবার আমাদের 
শ্রীবন্দাবনের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাহার একটি কঠোর সাধন 
আমরা এই সময়গপ্রতাক্ষ করিয়াছি। যমুনা হইতে বালি আনাইয়া 
তাহা দ্বারা আমাদের মান্দরের পশ্চাদ্ভাগে উন্মুক্ত স্থানে একটি শধ্যা 
রচনা করাইলেন। বেলা বারটা পধ্যস্ত রৌদ্র পাইয়া তাহা এত উত্তপ্ত 
হইয়া উঠিত যে তাহাতে হাত দেওয়া যাউত না। ষ্ঠ মাস__এই 
সময়ে শুধু বৃন্দাবন নহে, সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে অসহ্‌ গরম। “লুণ্র জন্তু 
বেলা দশটার পর বাহিরে যাওয়া যায় না। এই সময়ে ইনি প্রতিদিন 
সেই উত্তপ্ত বাণির উপরে বেলা বারটার সময় প্রচণ্ড রৌজ্রে নগ্থদেহে 
চিৎ হইয়া শুইয়! সুর্যের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া! থাকিতেন। বৈকালে 
চারিটার লময় উঠিয়া গিয়! ছজানাদি করিয়! একটু বাদামের সয়বৎ পান 
করিতেন, পরে রুটী প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। দিনের পর দিন এন্ধপ 
তপন্তা চলিল। প্রায় ছুইমাস পরে বর্ধাযস্তে তিনি বলিলেন, *আব. 
ধৃনী ঠাণ্ড] হুয়া হৈ, জাব, নহাক্ায়োকে! কুছ তোজন দেনা চাহিয়ে।” 
তখন তাহার সেবকগণ সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। 


৫১৪ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তভদাস বাবাজী মহাবাজের জীবন-চবিত 


ইহার পবে আবও অনেকবাব তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। 
আসিয়। আমাদেব ঠাকুবজীর বাগিচা আসন লাগাতেন। পবে কিন্ত 
আর তাহার পূর্বোক্ত প্রকাবেব কঠোব তপস্ঠা দেখি নাই। এক 
অনির্ধ্চনীয় স্থিব শান্ত আনন্দময় ভাবেই সর্বদা থাকিতেন। খন 
স্ঠাহাকে দেখিলে যেন শাস্তিব স্মুদ্র বলিয়া বোধ হইত | ্রীপ্রীবাবাজী 
মহাবাজের সহিত তাহাব খুব আন্তবিক গ্রীতি ও আকর্ষণ ছিল। উহাবা 
ছুইজনে বছুদ্বরে অবস্থান কবিলেও পরস্পরের সংবাদ বাখিতেন। গত ' 
১৩৪১ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেব কঠিন 
পীড়া হয় । এই সময় সিদ্ধবাবা স্বতঃগ্রবু্ ভইয়া গ্রন্থকাবকে এক পাত্র 
লিখিয়াছিলেন-_“বাবাজীক1 আভী ভোগ (দওয়ালী তক চৈ। হামাব। 
ভী তবিয়ৎ খারাপ চলত হৈ। দেওয়ালী তক হামাব! ভী তবিয়ং 
ঠিক হো যায়েগা।” বাস্তবিক দেওয়ালীব পর ব্রাবাজী মহারাজেব 
শরীরের রোগ কমিয়া গিয়াছিল। কিছুকাল হইল এই মহাত্মা দেত- 
রক্ষা করিয়াছেন। তাহার ফটো! ৩৮* পৃষ্ঠায় দেওয়া! হইল। 


(৩ ) 


শ্রীবুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্তী এমএ" বি.এল্‌, ( উকিল, 
হাইকোর্ট ) মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বিবরণ £--ইনি পাবনা! জিলার 
তারেছা গ্রামের প্রসিদ্ধ ও সন্তাস্ত বারেন্র ত্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
পাঠাবস্থায় মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া তাহার সুনাম ছিল । এম্‌.এ. 
ও বি.এল্‌, পরীক্ষা পাশ করার পর ১৮৮৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতি আরত করেন। তিনি বর বিভ্তাশিক্ষার্থীকে তাহার বাড়ীতে 
রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়ার বায়ভাঁর বহন করিতেন এবং যাহাতে 


পবিশিষ্ট ৫১৫ 


তাহাবা স্বধর্থে ও শি নিজ কণ্তব্যকার্যে বত থাকে তৎঞুতি তীক্ষ দৃষ্টি 
বাখিতেন। ওকালতিতে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও পসাব হইয়াছিল 
এখং তাহার সততাৰ গ্গন্ত হাইকোর্টে জজদিগেব নিকট বেশ স্থশাম 
ছুলি। তিনি অতাস্ত অমায়ক ও সবল প্রক্কতিব পোক ছিলেন এবং 
হাব প্ৰধুব বাবহাবে তিনি সকলেব প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
কবিয়াছিলেন। 

বাল/কাপ হইতে ধশ্মেব প্রতি তাহাব অগ্নরাগ ছিল। তিনি 
আজাবন শুদ্ধাচাবী ছিলেন এবং কলিকাত| অবস্থ'নকালে নিত্য 
গঙ্গান্নান 9 সন্ধযাবন্দনাদদি কবা ঠাহাব নিয়ম ছিল। কিন্তু কোন প্রকার 
» শৌডামি তাহা'ব ছিল না এব" জাতিবর্ণনিধ্বিশেষে সকলেব প্রতি 
তিনি আন্তবিক সহদয়তাব সহিত আচবণ কবিতেন। তিনি একজন 
অনল কম্মী পুরুম ছিলেন এবং তাহাব দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কার্ধ্য 
নিজতস্তে সম্পন্ন কবিতেন। 

কলিকাতা ইউনিভাসিটি ল কলেজ স্থাপিত হইবার পব হইতে 
তিনি তথায় অধ্যাপক নিযুক্ত ভইয়াছিলেন এব" ছাত্রদিগকে তিনি 
পুত্রবৎ, স্মেহ কবিতেন। 

প্ত্রীবাবাজী মহারাজের সহিত তাহার আজীবন সৌহার্দ ছিল 
এবং উভয়ে একত্রে কয়েকবার প্রস্রীকাঠিা বাবাব সহিত ব্রজ-পরিক্রমায় 
গিয়াছিলেন। তীঙ্বাদের ওকালতি কার্যোর অবসর সময়ে উভয়েই 
ধর্মালোচনায় কাল কাটাইতেন এবং প্রীহ্রীবাবাজী মহারাজের 
ধর্মবন্ধুগণের মধ্যে ইনি অন্ততম। ১৯৩* সালের ২৯শে মার্চ কলেরা 
রোগে তাহার মানবলীল! স্বরণ হয়। তাহার কয়েক বৎসর 
পূর্বে তিনি হাইকোর্টের ওকালতি কার্য পরিভাগ করেন এবং 
জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্মচিস্তায় অতিবাহিত করেন। দেহত্যাগের কয়েক 


৫১৬ শ্রী ১০৮স্বাম' সম্ভদাস বাবাজী মভাবাজেব জীবন-চরিত 


দিন পূর্বের তিনি শ্রাশ্রীবাবাজী মহাবাজকে এক পজ্রে জানান যে, তিনি 
অল্প কয়দিন পবই ইহলোক পরিত]াগ কবিবেন। শ্রীযুক্ত মোহিনী- 
মোহন চক্রবন্থী মহাশয় তাহার জীবন কাধ্যাবলী দ্বাবা সপ্রমাণ 
করিয়াছেন ে, গৃহস্থা শ্রমে থাকিয়াও যোগীর মণ্ত ভীবন যাপন কবি 
পার! যায় এবং উচ্চ সাধনশৃক্তিসম্পন্ন হতে "রা যায়। 
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পরিশিষ্ট ৪১৯ 
(বঙ্গানুবাদ ) 
অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত 


( কলিকাতা সংস্করণ, ১২ই নবেহ্বন, ১৯৩৫ ) 


স্বামী সম্তদাস 


কলিকাতা হাইকোটেব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের 
মর্শস্পর্শী শ্রহ্ধাভিব্যক্তি 


হাইকোর্টের বিচারমঞ্জে বিচারপতি মিঃ এস্‌. কে. ঘোষ সহ উপবিষ্ট 
অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্তাব মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় 
শ্রষৎ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহস্ত মহারাজের ( পূর্বাশ্রমে শ্রীযুক্ত 
তারাকিশোর চৌধুরী নামে পরিচিত ) স্বতির প্রতি মর্মম্পর্শা ভাষায় 
শরদ্ধ। প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

প্রধান বিচারপতি মহাশয় বলেন, মিঃ চৌধুরী জীবনের পরবর্তীকালে 
কিক্পপ বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা তাহার বাল্যজীবনের প্রারত্েই 
তাহার থে আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ছাত্রজীবনে সমুজ্ল প্রতিভার 
পরিচয় প্রদান পূর্বক বিশ্ববিস্থালয়ের পাঠ সমাপনান্তে তিনি এই আদা" 
তে উকিল স্বর্ধপে যোগদান করেন এবং অবিলম্বেই সুবিজঞ, তীক্ষধী ও 
স্থযোগ্য বাবহারজীবীন্ষপে হুনাম ও স্যশ অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি 
যেরূপ উজ্দ্ল গুণাবলী ও বিধিদত্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহাতে 
তাহার জীবনে ইছার ব)তিক্রম হইতে পারিত না। কিন্ত অনবরত 
তাহার হ্ৃাদয়ের সুগভীর প্রদেশে আধ্যাত্মিক জানলাভের জন্ত যে 
বৃডুক্ষা ও পিপাসা স্থগুপ্ত ছিল, তাহাতে তিনি নিজের অবস্থায় তৃধ 
থাকিতে পারিতেন না, এবং তাহারই তাড়নায় জীবনব্যাগী সত্যান্বেষণে 


৫২০ প্১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী যারাজের জীবন-চয়িত 





টস সস উস সা সদ | আ্ বি হি 


ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল ও অক্লান্ত চেষ্টা নিয়োঞ্জিত করিয়াছিলেন। 
একদিকে তিনি ধেমন তাহার অবলদ্বিত বাবসায়ে উত্তরোভপ অধিকতব 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন, অপরদিকে তাহার অস্তবাত্ম। ষে উচ্চ জ্ঞান 
লাভে আষ্টার সান্ধ্য লাভ কব] যায় সেষ্ট জ্ঞানের অন্তসন্ধানে নিয়ত 
শব)াপূত ছিল। 
তাহার এই আদালতে প্রায় ছাবিবশ বসব কালে আইন-খ্বসায়ীরূপে 
কাধ্য করিয়া তিনি যে সময়ে ব্যবসায়ক্ষেত্রে গৌরবের সমুচ্চ আসন লাভ 
করিয়াছিলেন এবং অতি উত্তম স্বাস্থা ভোগ করিতেছিলেন, সে সময়েই 
ংসার ত্যাগ করিয়া আমাদিগেব সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন । 
যেরূপ তৎপরতা ও প্রফ্ুল্পতাব সিত তিনি অন্তরের আহ্বানে সাডা 
দিয়াছিলেন এবং সকলের নিকটে যাহা! অত্যন্ত অর্থকরী ব্যবসা বলিয়! 
প্রতীয়মান হইত, তাহা ত্যাগ করিয়া গরিয়াছিলেন, চভাহার তুলনা নাই 
বলিলেই হয়। 
এই দৃষ্টান্ত হইতে যে বাস্তব শিক্ষা! লাভ করা যায়, তাহা মানব 
মাজেরই প্রণিধানযোগা | তিনি বৃন্দাবনে গিয়া ভগবচ্চিত্তায় এব" 
ভগবদারাধনায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং কুড়ি বৎসর কাল 
বৃন্দাবন ও অস্ঠান্ত স্কানে বর্দজীবন যাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ের 
মধ্যে তিনি অধ্যাত্ম ক্ষে্জে যে উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক 
মার্গাবলম্বী সাধুগণ তাহা! বথাবথরপে স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি তাহার নশ্বর দেহ তাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন | অনান 
তিন লহশ্র নরনারী তাহা গুকুরূপে বরণ করিয়াছেন । ইহাদের মধো 
অনেক শিক্ষিত ও সন্তান্ত ব্যক্তি আছেন। এই দেশে এমন লোক খুব 
কমই আছেন, হিনি তাহাকে অধ্যাত্থ গুরুর মর্ধ্যানা প্রদান করিতে বিমুখ 
হইবেন। 





পরিশিষ্ট ৫১১ 


তিনি তাহার ছিয়াত্তর বৎসরব্যাপী জীবনের স্থতির যে নিদর্শন 
বাখিয়া গিয়াছেন, ধাতু বা প্রস্তর নির্টিত স্বতিত্তস্ত অপেক্ষ' তা অধিক- 
বাল স্থাতি। এই বিচারালযের অভাত্তরে ও বাহিরে ল্লোকশিক্ষকরূপে 
হীব শ্বৃতি বিসষ্তঘান থাকিবে । অন্তরাত্মার সহিত ভগবানেব যোগ 
সংস্বাপিভ হইলে যে বিশ্রাম ও শাস্তি লাভ করা যায়, তাহাব তুলনায় 
জ্াবনেব এশ্বযা ও আচ্ববের মূল্য অতি সামান্ত। 

শ্রীযুক্ত তাব/কিশোব চৌধুবী যে লক্ষ্যে পৌছিবার জন্তু আজীবন 
“পুল চেষ্টা করিযাছেন, তিনি যেন তাহা লাভ করেন। অদ্য আমরা 
সকলের সহিত মিলিত'ভাবে সর্ববশক্তিমান্‌ ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা 
ববিতেচি। 
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(বজান্বুবাদ ) 
ফরওয়ার্ড পত্রিকা হইতে উদ্ধত 


(কলিকাতা সংস্কবগ, ১ল! ডিসেম্গব, ১৯৩৫ ) 


মহস্ত সম্ভঘাস বার! 


বাবহাবঙজীবী হইতে সাধুরূপে পরিণতি 

গতকল্য (শনিবাব ) এলবাট হলে শ্রীহষ্ট নম্মিলনীব উদ্যোগে 
বাংলার অস্থায়ী প্রধান বিচাবপতি মাননীয় স্যাব মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহোদয়েব নেতৃত্বে অনষ্ঠিত স্থতিনশার কবিব ভাষায় বলিতে গেলে 
ন্বর্গ ও গৃহেব মধ্যে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহার প্রি 
নিষ্ঠাবান বলিয়া যাহাধিগকে অভিহিত কবা যায়, এই্টরূপ বিভিন্ন 
ধর্ঘমতের অভিব্যভ্কাবী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যজি ব্রজবিদেহী মহন্ত 
সম্থদা্স' ( পূর্ববাশ্রমে শ্রযুক্ত তাবাকিশোর চৌধুরী নামে পবিচিত ) 
বাবার জীবন ও তাহার প্রদন্ত শিক্ষা এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । বক্তগণ পরলোকগত মহাত্মার বিরাট স্বার্থত্যাগ ও 
সংসারত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি সসম্মে শ্রদ্ধ! নিবেদন 
করিয়াছিলেন এবং সভায় সমবেত যুবকবৃন্দকে মহস্ত মহারাজের 
জীবনের মহান্‌ আদর্শ ও শিক্ষা হইতে আত্মোৎকর্ধ লাভের চেষ্টা 
করিবার জন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। বক্তাদের মধ্যে মহন্ত মহারাজের 
বাল্যবন্ধু ও হাইকোর্টে সমব্যবসায়ী ব্যবহারজীবিগণও ছিলেন। 

মহস্ত মহারাঙের হ্ব-জিলা নিবাসী ডাক্তার সুত্রীযোহন দাস। শ্যার 
মঙ্গথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাপতির আসন গ্রহণের প্রত্তাব 
উত্থাপন করিবার সময় মহাত্মা সম্তদাসজী কিরূপ মহান্‌ পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়া উফিল হইতে সাধুরূপে পরিপর্ত হন, তাহার উল্লেখ করেন। 


পরিশিষ্ট ৪২৭ 


শা | ও চিলি পি 


দিনাজপুরের কুমার পরছিন্দুনারায়ণ রায় এই প্রস্তাব অন্গমোদন 
কবেন। 

সভাপতি মহোদয় এড ভোকেট শ্রুক্ত নরেন্ত্রনাথ শেঠের (প্রেরিত 
টেলিগ্রাম এবং শিবপুর নিগ্বার্ক আশ্রমের মতস্তের পল্সম পাঠ করেন। 
সন্তদাস প্লাবাজী তাহার জীবনের ব্রত উদ্যাপন করিয়া ত্রন্ষস্ত লাভ 
করিয়াছেন বলিয়! মতস্তজী বিশ্বাস করেন। এই কথা পত্রে অভিব্যক্ত 
হইয়ছে। 

শ্যুক্ত কষকুমার মিত্র প্রযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরীর সহিত তাহার 
সাহচধ্যের উল্লেখ করিতে গিয়। গত শতাবীর সপ্ততিপধ্যায়ভূক্ত 
সময়ে বাংলার পুনরুখানযুগের এক পুরাতন অধ্যায় উদঘাটিত 
করেন। তিনি বলেন যে, ১৪নং কলেজ ই্ত্রীটস্থিত বোভিংগৃহ 
এরূপ একদল হছমত্রের মিলনক্ষেত্র ছিল--যাহারা উত্তর জীবনে 
বিভিন্ন কণ্মক্ষেত্রে বিখ্যাত হইয়াচিলেন। এই স্থানেই ১৮৭৪ সালে 
তিনি প্রথমে তারাকিশোর চৌধুরী, স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আনন্দমোহন বন্থ, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার নুন্দরীমোহন দাস ও পণ্ডিত 
সীতানাধূ, তশ্বভূষণের সাক্ষাংলাভ করেন। তিনি অতঃপর মহন্ত 
মহারাজের ধর্দজীবনের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেন। ব্রাহ্মণসম্ভান 
হইতে তিনি প্রায় নিরীশ্বরবার্দীতে পরিণত হইয়াছিলেন; তৎপর 
কিছুকাল তিনি ত্রাঙ্ষধর্দের নীতির প্রতি অ্রক্ত হইয়াছিলেন, অনস্তয় 
যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বৈষাবধর্ণের আহ্যানে 
তাহার চিত্তকে এরূপ অপ্রতিহত বেগে আকষ্ট করিয়াছিল থে তিনি 
সেই আহ্বানে ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। 

রামরুফ মিশনের স্বামী চঙ্েশ্বরানন। মহস্তজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ- 
কালে ভায়তের আধ্যাত্মিক সম্পদের উল্লেখ করেন। 


৫২৮ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাল বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


পাটি ্ শে পা ন্্ 


প্রেমের বন্ধন 

শ্রহটনিবাসী পণ্ডিত সীতানাখ তত্বভৃষণ মহাশয় বলেন যে, তিনি 
বাল্যকাল হইতে সন্তদাস বাবার সহিত প্রেম ও শ্রদ্ধার বঙ্গনে ত্মা বন্ধ 
খছিলেন। তিনি এই মত অভিব্যক্ত করেন যে কোন ধর্মমত গ্রহণের পুরে 
প্রতেঃকেরই মনের সাম্যাবস্থা থাকা উচিত। অতঃপর তিন তীশাব 
বন্ধুর ধর্মমত গ্রহণক্ষমতাব বিষয় উল্লেখ করেন। 

মহামছোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মস্তজীর জীবনে 
সমগ্র সময়ে কিরূপে ধর্মের একট! অস্তঃপ্রবাচ তীহার মনেব মধ্যে 
গ্রবাহছিত হইত, তাহার উল্লেখ কবেন। তিনি বলেন যে, আশ্যাত্তিক 
শান্তি ও আনন্দলাভের পক্ষে পাধিব কুখ-সম্পাদ পধ্যাথধ নহে । 1: 
পরমাত্মা মানুষকে এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, মাঠষের গ্রাণ ত্বাইাক 
নিকট ফিরিয়া যাওয়ার জগ্তই ব্যাকুল হয় । 


প্রকৃত ভক্তবীর 


শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় ব্যবহারজী বীদ্ষপে প্রযুক্ত 
তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের প্রথর ধীশক্তি ও বাগ্বৈদগ্ধোর প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি কর্শবীর শিবাজী, নেপোলিয়ন, ভুলিয়াদ 
সীজার এবং জানবীর শক্করাচাধ্), বুদ্ধ, প্লেটো এবং হেগেলের সহিত 
তাহার ্বাতন্তর প্রদর্শনপূর্ববক তাহাকে গ্রীচৈতন্ত, বীশ্ুধ্ীষ্ট এবং মীরাবাই 
প্রভৃতি ভক্তগণের পধ্যায়তুক্ত বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন বে, 
ব্থলাতের জন্য তাহার প্রাণের যে প্রবল বৃতুক্ষা! জাগ্রত হইয়াছিল 
ভাহারই প্রেরণায় তিনি বৈফবধর্শের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। 
ভীযুক্ত দত্ত মহাশয় বাকীপুরে “কিছুকাল অবস্থান বন্বিয়াছিলেন। 


পরিশিষ্ট ৪২৯ 


সস শি স্পিরিট 


সম্ভদাসজীর যে নিফলম্ক চরিত্র ও স্ষেতময় হৃদয় বহুসংখ্যক ভক্তকে 
বন্দাবনে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে অন্থশীলনের 
স্ধযোগ তিনি সেই সময়ে পাউয়াছিলেন। মহস্তজী যদিও নশ্বর দেহ 
শবৃত্যাগ কবিয়া গিয়াছেন, তথাপি তিনি তাহার শ্বদেশবাসীকে 
পরলোক, হ্টতে আশীর্বাদ করিবেন। “সাধু মহাত্মার পৃজা করিয়া 
আমব।| 'আমাদেব জীবনকে মহত্র ও পবিভ্রতর করিতে পারি ।" 





সভাপতির অভিভাবণ 


সভাপতি মহোদয় হাইকোর্টে তাহার সমব্যবসায়ী একজন 
বাবহারজীবীব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেব স্থযোগ প্রদানের জন্ত সভার 
আহ্বানকারীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ১৮৯৭ সালে বি. এল্‌, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বখন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্রের 
'আর্টিকেল ক্লার্ক শছিলেন, তখন মহ্স্ত মহারাজের সহিত তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীরূপে 
অভিহিত করেন এবং যখন তিনি ও নার রাসবিহারী ঘোষ মামলার 
বিরুত্ধপক্ষে উকিল স্বরূপে উপস্থিত হইতেন, তখন স্যার রাসবিহারীও 
সতর্কতু) ও' অভিনিবেশ সহকারে কাধ্য করিতেন। চৌধুরী মহাশয় 
যেদিন ব্যবসায় ছাড়িয়া! সাধুজাবন যাপনের জন্ত চলিয়া যান, সেই দিনের 
কথা তাহার শ্পষ্টরূপে স্মরণ আছে। চৌধুরী মহাশয় পৌনে ছুইটা 
পর্যন্ত একটি আপীলের মোকদ্দমায় সওয়াল জবাব শেষ করিয়া বায় 
লাইব্রেরীতে আসিয়া সমব্যবসামীদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন। 
এই সময় স্যার রাসব্হারী ঘোষ, ধাহার মম্তক কাহারও নিকট অবনত 
হইত না ভিনিও চৌধুরী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। স্তার 
 মন্মথ বার লাইব্রেরীতে চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখীন ভাবে বলিতেন। 


৪ 


৫৩০ শ্রী ১০৮ স্বামী সম্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত 


তিনি আঠাব বৎসর কাল তাহার কাধ্যাবলী পধ্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । 
তাহার স্তায় স্বপ্রতিষ্ঠিত উকিলের এরূপ মহান্‌ স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তিনি 
বিশ্মিত হইলেন ৷ এই দৃশ্তে তাহাব চিত্তে একটি তাব চিরকালের জন্য 
মু্িত হইয়া রহিল। অতঃপর তিনি এলাছাবাদ কুস্তমেলায় মতত্তজীর 
সহিত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। সেখানে তিশ্রি তাহাকে কতিপঘ 
প্রশ্ন করিয়া তাহার সন্ভুততব পাইয়াছিলেন। সভাপতি মহোখয় বলেন 
যে, মহস্তজীব জীবন হইতে এই দুইটি শিক্ষা লা করা য'য়-_ 

(১) নত্যান্গসন্ধিৎংস্থু তাহার গন্ভবাপথে বাধা-বিশ্ন উপস্থিত হইলেন 
নিরস্ত হন না। 

(২) মানুষ মানসিক শান্তি ও আনন্দ জাঙের জন্ত পাধিব 
সম্পদের অতিবিক্তও কিছু চায়। 

অতঃপর সভাপতি মাহাদয় এই আশা ব্যক্ত করেন যে, শ্রোতৃরন্দেব 
অনেকেই তীহাদিগের ক্ষ ত্ব জীবনকে মহতর করিবাব জন্য এই মহান 
জীবনের শিক্ষ! অন্ুসবণ করিবেন। 

£পর অধ্যাপক বি. কে. রায় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ 


প্রমান করেন । 


ঠাকুরের মঙ্গির 


মণ্তি ছিলেন। 


বরং এরিং মুত" শর" শরুরুহুহরু 


বু 


রর 
বব 


পু হী হত হর হারুনুর 


১৪১ 


১৩৪ 


€৩২ জী ১০৮ শ্বামী সন্তান বান্াজী মহারাজের জীবন-চরিত 





চস রাজ আচ. আগ ০০ সপ শিপ সস 


অততদ্ধ সদ পৃষ্ঠা পহক্ধি 

হৈ জায়, ২২১ ১০ 

হু ইয়ে রে ্ 

ছৈ হ্যায়, ্ পচ 

ঙ গু ৬ ১১ 
মন্দির নাটষদগির, মঙ্গির ২৫ ১২ 
য্হ ইয়ে হ* মঠ 
বহাতি হ্যা ভী ২৪১ € 
যা হা টা 
হার স্যার রস ১৯ 

গু ঞ ৪ ১ 
দামী গ্যা্ী রি রি 
বন্দোবন্ধ বন্দোবস্ত ৩২৪ ১৭ 
হীপীঠাকুরজার প্ীঞ্ীঠাকুরজীর শপ” ১৮ 
হৈ চার, ৩৮১ ১৯ 

ঞ ৪ টি চু 

ঙ জ্চ তত ১3 
অন্ততৃ্ত অন্তত ৩৮৫ ১ 
বণিত বণিত ৪১৬ ঙ 
পাবি গারি ৪১৭ 
আকঘণ জাকর্ধণ রি ১৭ 
আবার ৯ ৪.৮ ১১ 
সদসংউচ্চবীচ সদষৎ উচ্চনীচ প্র১৯ া 
এই দিকটি একটি দিক ৪২৭ ১ 
তন তন্গাং 8৮৯ ৯ 


বিশেম্ দ্রহ্টব্য--৪৬১ পৃষ্ঠার ৪র্থ পংক্তির পর এবং ৫ম পংক্তির পূর্েধ নিরলিখি 
পংত্তি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে- হার প্রকৃতিতে উদ্বারত ও কার্পপা, করণ। ও 
গাসতীধ্য, কোমলত| ও কঠোরসা, কর্ধগীলত। ও নিজিনতা, সর্বজত। ও অজ) এই 
সকল বিরুদ্ধ ভাবের যুগপৎ সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় , 





